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শ্রভগবানের আশীর্বাদে এবং বঙ্গীয় পাঠক ও আনুগ্রাহক বর্ণের 
অনুকম্পায় আজ ঢাকার ইতিছাসের দ্বিতীয় খও প্রকাশ করিতে সমর্থ 
চইলাম। এই থণ্ডে অতি প্রাচীন কাল হইতে মোসলমান আগমনের 
পূর্ব পর্যন্ত প্রাচীন বঙ্গের রাজন্যবর্গের অম্পূর্ণ বিবরণ মাত্র লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে, ধারাবাহিক সম্পূর্ণ ইতিহাস বাহির করিতে পারিব কিনা 
জানি না। খড় কুটা মাল মসল্লাই আমি যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়াছি; , 
ভবিষ্বতে কোনও যোগ্যতর হন্তের রচনা কৌণলে দেশমাতৃকার 
্ীমৃ্ঠি সমপূর্ণত! লাভ করিলে আনন্দিত হইব । 

এততিহাসিক যুগে গৌড়-বঙ্গ ও মগধের ইতিহাস ওত গ্রোত ভাবে 
বিজাড়ত। থৃষিয় সত্ুম শতাব্দীর প্রথমার্ধ পরাস্ত মগধের প্রীধান্তের 
ইতিহাস। এই সময়ে গৌড়-বঙ্ সম্ভবতঃ আপন স্থাতন্্য রক্ষ! করিতে 
অসমর্থ হইয়াই মগধের কণ্ঠলপ্প হইয়া পড়িয়াছিল। সপ্তম শতাবীর 
শেষার্ধের গৌড়-বঙ্ের ইতিহাম অন্ধকারাচ্ছর়। “অটমে শতাবীর 
অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গৌড়-বঙ্গে বড়ই ছুদ্দিনের নুত্রপাত হইয়াছিল। 
উত্তরাপথের ইতিছাসে এই যুগ ঘোর পরিবর্তনের যুগ। এই সময়ে 
উত্তর-ভারতে সার্বতৌম-তন্ত্রশাসন বিলুপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু তংপরিবর্তে, 
বিভিন্ন গ্রদেশে, স্থিতিখীল স্বতন্ত্র শাসন প্রতিঠিত হইতে অনেক 
বিল ছিল। অবিরত রাজবি্ব এই যুগের প্রধান লঙ্গণ। বদের 
ভাগ্যে এই বিশ্লব-জনিত ক্লেশের তার অপেক্ষান্তত গুরুতর হইন়্াছিল। 
ফলে, দেশে ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হুইয়াছিল।” অষ্টম শতাবীর 
শেষপাদ হইতে দশম শতাবীর অন্ত পর্যন্ত গৌড়বন্গের গৌরব ময় 


| ২ ] 


ষুগ। এই যুগেই গৌড়বঙ্গে সুপ্ত প্রজাশক্তির উদ্বোধন হইয়াছিল। 
এই যুগেই গৌঁড়বঙ্গের প্ররুতি-পুঞ্জ মাতৃভূমির “মাতুন্তায়” বিদুরিত 
করিবার জন্ঠ প্রজাশক্তির যে বিধিদত্ত অমোঘ বলের পরিচয় প্রদান 
করিয়াছিল, জগতের ইহিতাসে চিরকাল তাহ! স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত 
হইয়। থাকিবে। এই যুগেই বল-দৃপ্ত বঙ্গীয় বিজয়-বাহিনীর বাহুবলে 
গোড়বঙ্গের প্রাধান্ত ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই যুগেই 
গৌড়বঙ্গের শিল্িকুল অনিন্য-স্ুন্দর রচনা-প্রতিভার পরিচয় প্রদান 
করিয়া সমগ্র ভারত চমকিত করিয়াছিল। কিন্তু দশম শতাবীর 
শেষ পাদে, বঙ্গ গৌড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সন্কীর্ণ ভাবে শ্বাতভ্যাবলঘ্বন 
করিলে উভয় গ্রদেশই হীনবল হইয়া পড়ে। দ্বাদশ শতাবীতে এই 
উভয় প্রদেশ পুনরায় এক রাজচ্ছত্র তলে সম্মিলিত হইলেও বিলুপ্ত অতীত 
গৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয় নাই। ত্রয়োদশ শতাকীতে 
গৌড় এক অভিনব বৈদেশিক রাজশক্তির পদানত হইলে নদা-মেখলা 
বেষ্টিত বঙ্গ বনুকাল পর্যযস্ত স্বীয় প্রাধান্ত অক্ষ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। 

দশম শতাবীর শেষ পাদে গৌড়ের আলিঞ্জন.পাশ মুক্ত করিয়া 
বঙ্গ স্থাতন্থ্যা অবলম্বন করিলে, পু বর্ধন তুক্তিয় অস্তঃপাতী প্বিক্রমপুরে 
বঙ্গীয় রাজন্-বর্গের জয়স্ন্ধাবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রীবিক্রমপুর 
কেন্দ্র হইতেই চন্ত্র-বর্শ ও সেন রাজ্গগণ বঙ্গের শাসনদও পরিচালন! 
করিতেন। সুতরাং চাকার ইতিহাসকে প্রাচীন বঙ্গের ইতিহাস 
বলা যাইতে পারে। গৌড় বঙ্গের ইতিহাস ভারতের ইতিহাসের 
সহিত এক হৃত্রে গ্রথঘত। একজন ভারতের ইতিহাসের সহিত যুগে 
যুগে সামঞজন্ত রক্ষা করিয়াই গৌড়বল্গের ইতিহাস রচন৷ কর কর্তব্য । 
এই গ্রন্থে সেই উদ্দেশ কত দূর সফলতা কা কারয়াছে, তাহার বিচার 
ভার স্ৃধীপাঠক বর্গের উপর ন্যস্ত । 
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এই গ্রন্থ মধ্যে বছ অভিজ্ঞ ও কৃতবিদ্ত পূর্ব্ব হুরিগণের লেখার 
প্রতিবাদ কর! হইয়াছে । কিন্তু তাহা বলিয়া সেই সমুদয় মহাম্মাগণের 
প্রতি প্রতিযোগীতার ভাব গোবণ কর! ত দূরের কথা, তাহাদিগের 
মধ্যে অনেকেরই চরণ-প্রান্তে উপবেশন করিয়া গৌরব বোধ করিবার 
স্পর্ধী করিতেও ভরসা পাই নাঁ। আমার ক্ষীণ বুদ্ধিতে যাহা সমীচীন 
ও প্ররুত সত্য বলিয়। প্রতিভাত হইয়াছে, তাহাই অকপটে প্রকাশ 
করিয়াছি । বিশেষজ্ঞগণের বিচারে আমার মন্তব্য দোষ-যুক্ত বলিযা 
প্রতিপন্ন হইলে বারান্তরে সংশোধিত হইতে পারিবে। | 

বঙ্গদেশে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইতিহাস রচনার পথপপ্রদর্শক 
পরম্রদ্ধাভাজন বন্ধুবর প্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ-বিরচিত গৌড় রাজমাল! 
প্রায় ছুই বৎসর কাল পর্যন্ত এই লেখকের নিত্য সহচর ছিল। স্থানে 
স্থানে মতভেদ থাকিলেও একথা মুক্ত-কণ্ঠে ম্বীকার করিব ঘে, 
গৌড়-রাজমালার ন্যায় অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়াতেই বঙ্গদেশে 
ইতিহাস রচনার প্রণালী আমুল পরিবিত হইয়াছে । হুতরাং 
রমাপ্রসাদ বাবুর নিকট যে বলীয় এতিহাসিকগণ অপরিশোধনীয় খণ 
পাশে আবন্ধ তন্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। 

এই গ্রন্থ প্রণয়ন কালে প্রত্বতত্ব-বিশারদ সুগ্রসিদ্ধ এতিহাসিক 
পরম শ্রদ্ধাম্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখাল দ্বাস বন্দ্যোপাধ্যায় তদ্‌ বিরচিত 
৮৪1 [0089 ০6 7৩1881 গ্রন্থের পাঙুলিপি হইতে দয়া করিয়া! প্রমাণ 
পঞ্জী সংগ্রহ করিবার অবসর প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা! এক্ষণে 
এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হুইয়াছে। পাল 
রাজগণ-সতবন্ধে যাহা কিছু জাতব্য, তংসমুদযই এই অমূলা গ্রন্থে 
অতি বিচক্ষণতার সভিত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পাল রাজগণের রাজ" 
কারের ইতিহাস রচন! করিবার সমরে এই পাতুলিপি হইতে সংগৃহীত 
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প্রমাণ-পঞ্জীই আমার প্রধান অবলম্বন ছিল। চন্ত্র়াজগণের বিবরণ 
মুদ্রিত হইবার সময়ে, রাখাল বাবুর বাঙ্গালার ইতিহাস প্রকাশিত 
হইয়াছে। বল বাহুলা যে, গৌড়-রাজমালার ন্তায় এই উপাদেকস 
গ্রন্থখানি তদবধি একদিনের জন্তও চক্ষের অস্তরাল করিতে ভরসা হয় 
নাই। রাখাল বাবুর গ্রশ্থ-স্বয় বাঙ্গালার ইতিহাস রচনার পথ স্রগম 
করিয়া দিয়াছে? ন্থুতরাং এই অবপরে ঠাছাকে আমার আন্তরিক 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া রুতার্থ বোধ করিতেছি । 
_ পত্ডিত প্রবর কিল্হ্ন প্রমুখ পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণের অনন্তসাধারণ 
অধ্যবসায় বলে প্রাচীন শিলালিপি এবং ধাতুপট্রলিপির পাঠোদ্ধার 
হইয়া এপিগ্রাফিক! ই্ডিকা, ইত্ডিয়ান এন্টিকোক্কারি, এলিয়াটিক সোসাইটির 
পত্রিকাদিতে উহা প্রকাশিত হইয়াছে । আচার্ধ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয় 
কুমার মৈত্রেয় মহীশয় বঙ্গভাষার এই সমুদয় লেখমালার ম্কলন 
করিরা লেখমালার প্রথম স্তবক প্রকাশ করিয়াছেন। বর্তমান গ্রন্থে 
অক্ষয় বাবুর এই অমূল্য পুস্তক ও পাঁদটাকায় লিখিত তদীয় মন্ত্যব্যাদি 
হইতে অনেকন্থান উদ্ধত করিয়াহি। বঙ্গ ভাষা মাত্র অবপন্বন করিয়৷ এই 
সমুদয় পুরাতন লিপির সম)ক্‌ পরিচয় লাভের উপায় ছিল না) সুতরাং 
পুজ্যপাদ মৈত্রের মহাশয়ের গ্রন্থ যে বঙ্গীয় এতিহাসিক মাত্রেরই গৌরবের 
আদরের জিনিষ হইয়াছে তদ্বিযয়ে কোনই সন্দেহ নাই। 

এতদ্থ্যতীত পৃঙ্যপাদ মহামছোপাধ্যার শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 
রাম রচিত গ্রন্থ এবং উহ্বার তৃষিকা এবং প্রদ্বতত্ববিদ সুধী প্রীযুক 
মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয়ের সম্পাদিত এবং এনিয়াটিক সোসাইটর 
পত্রিকায় প্রকাশিত পবন দৃতম্‌ গ্রন্থ ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ 
ৰসাকের লিখিত প্রবন্ধাদি হইতে বথেষ্ট সাহথাধ্য প্রাপ্ত হইয়াছি। 
হিরবর্ার কাল নির্ণয় প্রসঙ্গে এবং সেন রাজগণের ইতিহাস রচনা 
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কালে মনৌমোহন বাবুর লিখিত গবেষণা! পুর্ণ বিবিধ নিবন্ধ হইতে অনেক 
অংশ সাদরে গ্রহণ করিয়াছি । বল্লাল চরিতের সমালোচন! কালে শ্রীযুক্ত 
সুদর্শন চন্ত্র বিশ্বাস লিখিত পুস্তক হইতে ও অনেক সাহায্য পাইয়াছি। 

সংস্কত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যাযর় পঞ্ডিত শ্রীযুক্ত 
সতীশচন্ত্র বিদ্যাভূষণ, বহু-ভাষাবিদ্‌ প্রত্বতত্বজ্জ নুহদ্বর শ্রীযুক্ত সুরেন্্র 
নাথ কুমার, স্থপ্রসিদ্ধ ্রতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, প্রত্বতত্ 
বিশারদ শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইতিস্থাসের অন্যতম অধ্যাপক স্থনাম খ্যাত এঁতিছাসিক স্ুহত্বর শ্রীযুক্ত 
রমেশ চন্্র মজুমদার, বিক্রমপুরের ইতিহাস-প্রণেতা বন্ধবর শ্রীযুক্ত 
যোগেন্্র নাথ ওপ্ত প্রভৃতি মহোদয়গণ সর্বদ|! নানা উপদেশ প্রদান 
করিয়।! আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। 

শ্রীযুক্ত যোগেন্্ নাথ গুধ, শ্রীযুক্ত রাখালদাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শ্রীমান বীরেন্দ্র নাথ বন্থ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্ন্ত্র নাথ ভন্ত্র প্রভৃতি 
মহায্মাগণ ঢাকার ইতিহাসে ব্যবহার করিবার জন্ত অনেক গুলি 
বুক দিয়াছেন। এজন্য ইছার্দিগকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । 

ঢাকার ইতিহাস রচনার গুরুত্ব অনুভব করিয়া শ্রীযুক্ত কাজি 
মুদ্দিন আহম্মদ সিঙ্গিকি চৌধুরী, শ্রীযুক্ত খধোদাইজা! বেগম সাহেবা 
শ্রীযুক্তা পরিবানু বিবিসাহ্ববো, শ্রীযুক্ত আমিন! বাু বিবি সাহেবা, খান 
ৰাহাছুর খাজেমহম্মদ আজম্‌, রাজ! প্রীনাথ রায়, প্রীযুফ হরেন্ত্রলাল রায়, 
অনারেবল রায় বাহাছুর শ্রীযুক্ত সীতানাখ রার প্রভৃতি ঢাকার জমিদার বর্গ 
আমাকে আধিক সাহায) করিয়াছেন। দেশের এই সমুদয় মহানুভব ব্যক্তির 
উৎসাহ ও অর্থ সাহাধা ন! পাইলে এই গ্রন্থ লোক লোচনেক্ গোচন্ী ভূত 
করিতে সমর্থ হছইতাম কিন! সন্দেহ । বল! বাহুল্য যে এই সকল মহাত্মা 
গণের নিকট আমি চিরখলী। 
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অবশেষে ষে মহাঙ্গভবের আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত মনে এই গ্রন্থ রচনা করিতে 
সমর্থ হইয়াছি, যিনি সর্বদা আমাকে এই কার্যের জহ/ উৎসাহ প্রদান 
করিয়া থাকেন, বিক্রমপুরের কঁতি সুসন্তান সেই ম্বনাম প্রসিদ্ধ 
বারিষ্টার পুষ্গব শ্রীযুক্ত ভূবন মোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে শ্রদ্ধাবনত 
হৃদয়ের কৃতজ্ঞত| জাপন করিতেছি 

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, গ্রন্থ মধ্যে এই অকুতত দীন 
লেখকের বহু ক্রটা বিচ্যুতি থাকিবারই সন্ভাবন! ; মুদ্রাকর গ্রমাদ ও যথেষ্ট 
রহিয়াছে। সুতরাং দয়। করিয়া! কেছ কোনও ভ্রম দর্শাইলে তাহা! সাদরে 
গৃহীত হইতে। ইতি। 


দক্ষিণ বিত্রমপুর | 
গ্রাম-_নগর | পোঃ উপনী। 
হিজাব | শ্রীতীন্দ্রমোহন রাঁয়। 


১৩২২ বঙ্গান। 


বিষয় সুচী। 


প্রথম আধায়। 
উপক্রমণিকা (১--১৮)। 
বঙ্গ-হরিকেল-সমতট। 
প্রাচীন বঙ্গ-কিরাদিয়া ও গঙ্গারিডয়--গঙ্গারিডয় ও বঙ্গ--গঙ্গে 
বনার ; বঙ্গলম্-_বঙ্গাল দেশ-__বঙ্গের প্রাচীনত্ব- হরিকেল-_সমতট। 


দ্বিতীয় অধ্ায়। 
মৌর্্যবংশ ( ১৯৩১ )। 
মৌর্য্যসম্রাট অশোক-_ধর্মরাজিয় ও শাকাসর স্তস্ত--মৌর্ধ্য সামাজা- 
ধ্বংসের কারণ; গঙ্গে বন্দর---আস্তিবল ; প্রাচ্ভারতের কুমধা-_ভবভূ্ি 
বার্ডা-_বিক্রমপুরেয় পঞ্জিক! ) সোণার গীও-বিক্রমপুরের মানমন্দির | 


তৃতীয় অধ্যায়। 
গুধ সাম্রাঙ্য (৩২-৫৬)। 
ঘটোৎকচ-_চক্ত্রুধ--মহারাজ সমুদ্র গ--অশোকন্তস্ত গাত্রে উতৎ- 
কীর্ণ কবি হরি সেন বিরচিত প্রশস্তি ; ডবাক--ডবাকের অবস্থান নির্য ; 
চনত (২র)-_প্রধম কুমার গুপ্ত--স্বন্দ গু; পরবর্তী গুপ্তরাজগণ ; 
গুপ্তসাস্রাজ্য-ধ্বংসের কারণ; গু রাজগণের বংশলত|। 


চতুর্ধ অধ্যায়। 
যশোধর্ণন ) ধর্মাদিত্য, গোপচন্ত্র ও সমাচার দেব) শশাঙ্ক) 
হর্য বর্ধন ও ভাস্কর বর্থা (৫৭৯১ )। 
যশোধন্্-_ইউয়ান চোয়াং লিখিত মিহির কুল গ্রলঙ্গ-_বালাদিতয ও 
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মিহিরকুল--মন্দসোর লিপি ও ইউর়ান চোয়াং এর কাহিনীর সমালোচনা ; 
বশোধর্ম ও বিষ বর্ধন--ধর্ম্মাদিত্যও গোপচজ্ত্র--সমাচার দেব; শশাঙ্ক__ 
হর্ষ বর্ধন-_-শীলভদ্র-_ভাস্কর বর্ঘম! ; সেঙ্গচির বিবরণ। 


পঞ্চম অধ্যায় । 
শূর বংশ ( ৯২--১৩৮ )। 

আদিশ্র--আদিশূরের অস্তিত্ব বিষয়ে নানা সন্দেছ-ভবদের 
প্রশন্তি-_ত্রিপুরার তাত্রশাসন ; কুলশান্ত্র ও শিলালিপি- ত্রাহ্মগণানয়নের 
কারণ -আদিশূর সম্বন্ধে প্রবাদ পরম্পরা -বঙ্গে ব্রাহ্মণানয়নের কাল? 
আদিশুরের আবির্ভাব কাল-_বশোবন্দাও আদিশুর-_আদিশুর ও চয়ন, 
বংসরাজ ও আদিশুর- আদিশুর ও বীর লেন_হ্র্য দেব ও বঙ্গরাজ-__ 
আদিশুরের পূর্ববর্তী বঙ্গাধিপ--জাদিশূরের রাক্ধানী-_শুর বংশাবলী। 


ষষ্ঠ অধায়। 
থড্া রাজগণ ( ১৩৯--১৫৩ )। 
আসরফপুরের তাঅশাসন--খজারাজগণের আবিগাব কাল--আসরফ- 
পুর তাত্্শীনের লেখমালা_খড়েগাদ্যম-_জাতথড়া_ দেবখড়া-_ খল 
বংশের রাজসুদ্র! ; বৃদ্ধমণ্ডপও বিছার ; থড়ারাজগণের রাজ্যবিন্ৃতি। 


সপ্তম অধ্যায়। 
পালপাজগণ (১৫৪ -২২৭)। 
মাহস্কন্তায়__গোপাল-_ববিরাবকাল--পূর্বব পুরুষ; ধশ্মপাল -_-ধশ্ব- 
পালের সময় নিরুপণ- ধর্দপালের রাজাবিস্ৃতি--নাগভটও ধশ্মপাল, 
ধর্মপাল ও তৃতীয় গোবিন্দ, বাহুক ধবল ও ধর্শপাল-_উত্তরাপথে ধ্শপালের 
-সার্বভৌমত্ব ;) দেবপাল--রাজ্যবিস্ৃতি--উৎকলেশ, প্রাগ জ্যোতিষপতি 
& দেবপাল-__কান্োজ ও হনগণ এবং দেবপাল -দ্রবিড়েশ্বর-_গুর্জরপতি 


টি, 


ও দেবপাল--দেবপালের মস্ত্রিগণ-_রাজ্যকাল--দেবপালের ধর্মমত--বিগ্রহ 
পাল ১ন--সব্ন্ধ নির্পর-নারায়ণ পাল, রাজাকাল-_গুর্জরপতি ভোজ 
দেব ও নারায়ণ পাল-_ররাষ্ট্রকুট-রাজ-ছ্িতীয়কুষ ও নারায়ণ পাল-_ 
নারারণ পালের টরিত্র _রাজ্যপাল--দ্বিতীর় গোপাল--দ্বিতীয় বিগ্রহপাল 


মহাপাল ১ম। 
অষ্টম অধ্যায়। 
চন্ত্র রাজগণ (২২৮--২৪৬ )। 
ইদিলপুর ও রামপাললিপি-_গোবিন্দচন্ত্র বনাম গোবিন্দ চন্দ্র-_ রাজের 
চোলের দিখ্িজয়। 
নবম অধ্যায় 
বর্ম রাজগণ (২৪৭-_ ২৯৫) 
হারি বর্মা--আবির্ভাব কাল--অনিরুদ্ধ, লক্ষীধর ও ভবদেব-সভবদেব 
ও বশ্বরূপ, ভোজরাজ ও বিশ্বর্ূপ --প্রবোধ চক্ত্রোদ় ও ভবদেব-ভবদেব, 
ভবদেবের কীরি, ভবদেরের পূর্ববপুরুষ--হুরিবন্্মার কীর্ডি- বঙ্গে বৈদিক 
ব্রাহ্মণ আগমন, চালুক্য বিক্রমাদিত্য ও হরিবর্খ্া ও কর্ণদেব-_বজ বর্ম, 
জাত বরা, জাতবর্শা ও কর্ণদেব, চেদীপতিকর্ণ__রাষ্ট্রকট মহন দেব-_ 
তৃতীয় বিগ্রহপাল ও জাতবর্্ায় সন্বন্ধ বিজ্ঞাপক বংশলত| --দিব্যও 
জাতবর্থা-_গোবর্ধনও জাতবর্ণা-_সামল বর্থা ) সামলবর্মাও শ্যামল বর্থা-_ 
বৈদিক বাক্গণ--ভোজবর্থা। 
দশম অধ্যায়। 
সেন রাজগণ ( ২৯৭-৮৪২৪ )। 
বারসেন--সামন্তসেন--হ্মস্তমেন --বিজয়সেন--আবির্ভীব কাল-- 
চোরগঙ্গ ও বিজয়সেন--দিব্যোক ও বিজয়মেন-সাহসাঙ্ক ও বিজয়সেন, 
জীমৃতবাহন ও বিজনসেন-_বিজয় সেনের নৌবিভান--বিজয় সেনের 


ধন্মানহুরাগ--বল্লালসেন _ বললালের, জম্ম সম্বন্ধে কিন্বদস্তী--আবির্ভাবকাল, 
- সাম্রাজ্যবিভাগ-_কোলীন্ত প্রথা, বল্লাল সেনের পাণ্ডিত্য--বল্লাল সেনের 
ধর্শমমত--লক্মণসেন- লক্ষণ সেনের তাঅশাসন কামরূপ জয়-_জারাকান 
রাজও লক্ষণ সেন--কলিঙ্গ বিজয়, গোবিন্চজ্জ ও লক্মণসেন-_ লক্ষ্মণ সেনের 
জরস্তস্ত- গৌড়ীয় গোবিদ্দপালও লক্ষমণসেন--লক্ণ সঘ__-অশোকচন্ন 
দেবের শিলালিপি চতুষ্টয়--নির্বাণাব--নির্বাণা্ষ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ 
--অতীত রাজ্যাঙ্ক__পরগণাতি সন, সন বল্লালি ও লক্ষ্মণ সঘৎ-__লক্ষণ 
সেনের পলায়ন কলঙ্ক- লক্ষণ সেনের ধর্মানরাগ-- লক্ষণ সেনের বিদ্যা 
রাগ-রাজ্যের অবস্থা রাজ্যকাল--মাধব মেন__বিশ্বরূপ সেন কেশব- 
সেন কেশবসেনের কাব্যানরাগ | 
একাদশ অধ্যায়। 
স্বাধীন তৃম্বামীগণ (৪২৫--৪৭২)। 
(ক) পরবর্তী সেনরাজ বংশ। 
*ক্ষুণ লারায়ণ-_মধুসেন-_রূপসেন- সুজ মর্দন | 
(খ) আপর গেনরাজবংশ। 
দ্বিতীয় বল্লাল সেন। 
(গ) সাভার, ধামরাই এবং ভাওয়ালের 
স্বাধীন তৃম্বামীগণ। 
হরিশ্চন্ত্র পাল--আবির্ডাবকাল- ধর্শমঙ্ললের হরিশ্চন্র- হন়্িশ্চন্ত্রের 
তিরোধান--রাঁজ! দামোদর-_রাবণ রাজস্্ষশোপাল--শিশুপাল-_- 
প্রেতাপ ও প্রমন্ন রায়-_ র 
ছাদশ অধ্যায় । 
শাসন তন্ত্র (৪৭৩--৪৯১)। 
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ত্রয়োদশ অধ্যায় । ৰ 
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সমতট বঙ্গে বৌদ্ধ 


চতুর্দশ অধ্যায় । 
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লিপি 
চা টোল বাড়ীর গররিকটে 

প্রাপ্ত সরস্বতী মৃষ্তি 

নটরাজ গণেশ (মুন্সীগঞ্জে প্রাপ্ত ) 

উচ্ছি্ গণেশ ( মুন্সীগঞ্জে টু 

নটরাজ শিব (ললামপালে প্রা 

ঢাকা ডাল বাজারে আবিষ্কৃত হিস 
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ডালবাজারে ৃ 

বলালি সনযুক্ত স্বপ্ীধ্যায় পুস্তকে 
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পরগণাতি সন যুক্ত দলিল 
চুড়াইন গ্রামে প্রাপ্ত রজত ময় বিজুমুন্তি 
বরাহ মুর্তি (রাণীহাটীতে প্রাপ্ত) 
কোরহাটির মনসা মৃত্তি . 
সাভারে প্রাপ্ত খোদিত ইঞ্টক লিপি ১নং 
ত্র ২নং 
তারা মৃত্তি ( নুখবাসপুরে প্রাপ্ত) 
ভৰানীপুরে প্রাপ্ত মৃত্তি 
মারিটী মৃত্তি ুকুটিয়ার প্রা টি 
অবলোকিতেশ্বর মৃত্তি (সোনারঙ্গে প্রাপ্ত ) .. 
বন্্রযোগিনীতে প্রাপ্ত খোদিত লিপি যুক্ত বৌদ্ধ তারা মৃত্তি 
সাভারে প্রাপ্ত বুদ্ধ মৃত্তি খোদিত ইষ্টক 
রঘুরাম পুরের পুষ্করিণী খননে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি... 
&ঁ রি রি 


ঢাকার ইতিহাস। 


ক্র ৪! 


৬ 


প্রথম অধ্যায়। 





উপক্রমণিক1| 


বঙ্গ-হরিকেল-সমতট । 

অধুনা জ্যোতি, পু, গোড়, হুক, প্রনুক্ধ, কর্কট, কৌশিকীকচ্ছ, 
উপবঙ্গ, প্রভৃতি বিভাগ বঙ্গের অন্ততূক্তি হইয়াছে, কিন্ত প্রাগৈতিহাসিক 
যুগে ব্দেশ বলিতে পূর্ব বুঝাই  এঁতিহাসিক 
প্রচ ন বঙ্গ যুগেও বজদেশের পশ্চিম অঞ্চল গৌড় এবং পূর্ব 
অঞ্চল বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। বরোদায় আবি- 

সত কর্করাজের তাম্্রশাসনে গৌড় ও বঙ্গ ছুইটা শ্বতন্ত্র রাহ্য বলিয়া 
উমিখিত হইয়াছে (১)। ওয়ানি ও রাধনপুরের তারশীদদ হইতে 
জানা গিরাছে যে, গ্র্জারপতি বসরা গৌড়ীয় শরদিদু-পাদ ধবল 


(১) 10৫, 80৮ 50, 8 [1 ৮19৩, 





২. ঢাকার ইতিহাস। [ ২য় খণ্ড 


রাজ ছত্রদ্বর হরণ করিয়াছিলেন (১)। এখানে ছুইটী রাজ্ছত্রের 
বিষয় উল্লিখিত হওয়ার এবং গৌড়বঙজ্গের একত্র উল্লেখ দেখিয়! স্পষ্টই 
গ্রতীয়মান হয়, যে বৎসরা্জকর্তৃক জিত শ্বেতছত্রতবয়ের একটি গৌড়ের এবং 
অপরটী বঙ্গের রাজ-চ্ছত্র। প্রাচীন বঙ্গ পুগুবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত বলিয! 
বহু তাম্শীসনে লিখিত হইয়াছে । 
মতস্তপুরাণে বঙ্গদেশ প্রাচ্-নপদ বলিয়া উক্ হইয়াছে (২) 

গরুতপুরাণে উহাকে ভারতের পূর্ব-দক্ষিণ-দিক্বর্তী বলা হইয়াছে। 
'আবার “আগ্নেষ্যামঙ্গ বঙ্গোপ-বঙ্গ-ত্রিপুর-কোষলাঃ, ইত্যাদি জ্যোতিস্তত্বধত 
কুর্চক্র-বচন দ্বারা ইহার অবস্থান অগ্রিকোণে নির্দেশিত হইয়াছে । 
বরাহ মিহিরের বুহৎ-সংহিতা মতে গৌড় ও বঙ্গ দুইটা স্বতন্ত্র জনপদ বলিয়াই 
প্রতীত হয় (৩)। যোগ-বাশিষ্ট রচনাকালেও তাম্রলিগ্। গৌড়, পু, 
যগধ, বঙ্গ, উপবঙ্গ প্রভৃতি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। পানীনীর মহাভাষ্যে লিখিত 
আছে, “অঙ্গানাং বিষয়েইঙ্গাঃ | বঙ্গ! নুদ্ধা পণ্ড (10161107775 ৮, 
1 ২৪২)। শক্কিসঙ্গম তন্থের ৭ম পটলে বঙ্গ ও গড়ের সীম| নিলিখিত 
রূপে লিখিত আছে £__- 

“রত্রীকরং সমারভ্য ব্রহ্ষপুত্রাত্তগং শিবে। 

বঙ্গদেশে! ময় প্রো: সর্বসিদ্ধি গ্রদর্শকঃ | (৪) 





(১) 179. 20 ৬০, 4 চ, 1675 12001 106. ৮০1, ৬1 0, 242, 
(২) “অঙ্গ বঙ্গ যদ্গুরুক! অন্তর্গিরি বহিগিরাঃ। | 
দস ৬ ক ক % 
ক র্য কর ৬ 
শাহ! দাগধ গোনরাঃ প্রাচ্যাং জনপদ স্মতা” ॥ মংন্পুরাণ। 
(৩) বৃহৎ সংহিতা, কর্ণ বিভাগ, চতুর্দশ অধ্যায়, ৭ম ও ৮ম গ্লোক। 
(5) উদ্ধ ভন্ত-বচনোগ্লিখিত “রক্াপুত্রান্তগং+ পদের অর্থ বন্ধাপুত্র নদের অস্ত 
পর্ঘযপ্ত গামী অর্থাৎ উহার শেষদীমা পর্যযপ্ত বিভ্তীর্ণ, এইরপ হইলে, অসঙ্গতি উপস্থিত হয়। 


১ম অঃ] উপক্রমণিক|। ৩ 


বঙ্গদেশং সমারভ্য ভূবনেশাস্তগং শিবে ! 
গৌড়দেশঃ সমাধ্যাতঃ সর্বাশান্ত্র বিশারদঃ” ॥ 

অর্থাৎ সমুদ্র হইতে ব্র্ধপুত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত জনপদ বঙ্গদেশ নামে খ্যাত। 
ধরস্থানে গমন করিলে সর্বাভীষ্ সিহ্ধহয়। বঙ্গদেশ হইতে আরম্ করিয়া! 
তুবনেশের ( ভুবনেশ্বর ) শেষ সীমা পধ্যস্ত ভূভাগ গৌড়নামে পরিচিত ; 
এই স্থানের অধিবাসীগণ সর্বশাস্বিশারদ। স্মার্ত-শিরোষণি রঘুনন্দন ভট্টা- 
চাধ্য ও লিখিয়াছেন, ণ্বঙ্গে ন্বর্ণগ্রামাদয়ঃ” অর্থাৎ বঙ্গদেশে স্বর্ণগ্রাম ব! 
ব্ণগ্রাম প্রভৃতি স্থান আছে । তিনি পশ্চিমবঙ্গের কোনও স্থানের উল্লেখ ' 
না করিয়! পূর্ববঙ্গের স্বনাম প্রসিদ্ধ সুবর্ণপ্রাম প্রভৃতিকেই বঙ্গের অন্তর্গত 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । রথুর দিশ্বিয় প্রসঙ্গে মহাকবি কালিদাস 
লিখির়াছেন “শুদ্ধ দেশীয় নুপতিগণ বেতসের বুত্তি অবলম্বন করিয়া আত্ম 
রক্ষ! করিয়াছিল। বঙ্গবাসীগণ নৌবাহিনী সজ্জিত করিয়া যুদ্ধার্থে উপস্থিত 
হইলে, রঘু তাহাদ্দিগকে বলপুর্র্বক পরাছ্ছিত করিয়া গঙ্গাপ্রবাহ মধ্যস্থিত ্বীপ- 
পুগ্গে অয়স্তস্ত প্রোথিত করিয়াছিলেন (১; । পরে তিনি কপিসা৷ নদী পার হইয়া! 
কারণ ব্রহ্মপুত্রের জন্তসীম! হিমালয় পর্বত । বস্ততঃ বঙ্গদেশ হিমালয়পর্য [ত্ত বিস্তীর্ণ নহে। 
অন্তশষ্ধ সামীপ্য বাচী, সুতরাং ধঙ্গদেশ ত্র্ষপুত্রান্তগ অর্থাং উহার প্রান্তে বা 
তীরে বঙ্গদবেশ অবস্থিত, ফেহকেহ এইরূপ অর্থও করিয়! খাকেন। বঙ্গদেশের কি রদংশ 
যে ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী তাহাতে কোনও সঙ্গেহ নাই। আবার কেহ বা “বন্ষপুজ অস্ত 
দীমীবন্তারঁ যাহার,” এইরপ অর্থও করিয়। থাকেন। এই" শেষোক্ত অর্থই সমীচীন 
বলিয়া বোধ হুয়। 

লঘুভভারতে করতো! নবী গৌঁড়-বঙ্গের সীমা-নির্দেশক হলিয়। উক্ত 
ছ হস 
মিন “বৃহৎ পরিলয়! পুণ্য করতো যছানধী। 
সীমা নিষর্শনং মধ্য দেশে! গৌড় বজর়োঃ 
(১) ঘুবংশ ৪র্থ বর্গ, ৩৫-.৬৮ মোক। 
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উৎকলদেশে উপনীত হইয়াছিলেন। ইহা হইতে স্পষ্টই অন্থমিত হয় যে 
নদী মেখল! বেষ্টিত পুর্ববঙ্গকেই কালিদাস বঙ্গ বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন। 
কথিত আছে যে, মহারাজ বল্লালসেন তাহার শীসনাধীন স্থানকে পঞ্চ- 
ভাগে বিভক্ত করেন; যথা ১) রাঢ় ( হুগলীনদী ও পন্মানদীর মধাবর্তী), 
(২) বাগড়ী (পদ্পা ও ভাগিরথীর মধ্যবর্তী) (৩) বারেজ্ ( পশ্চিমে 
মহানন্দা, দৃক্ষিণে পদ্ম! ও পূর্ব্বে করতোয়া, এতন্মধ্যবর্থী ভূভাগ ), (৪) 
মিথিলা (পূর্বে মহানন্দা ও গৌড়রাজ্য, পশ্চিমে ও দক্ষিণে ভাগিরথী, এই 
'ভূমিখণ্ড), (৫) বঙ্গ (করতোয়! ও ব্রহ্মপুজের মধ্যবতী স্থান) (*)। 
ষনীবি মিঃ হেষিপ্টন লিখিয়াছেন, প্বাঙ্গালার রাজধানী এই বঙ্গ প্রদেশের 
অন্তর্গত ঢাক! নামক স্থানের অনতিদূরে বহুপুর্কে এবং পরেও প্রতিঠিত 
ছিল, এই বঙ্গ হইতে সমুদ্রয় প্রদেশ গুলিই বজদেশ নামে অভিহিত 
হইয়াছে” (1)। সুপ্রসিদ্ধ এতিহাসিক ব্লকম্যান সাহেব বলেন, 73970 
006 ০০900 0০ 07৩ 6856 01 8170 ৮/000 076 ০615 (২) । 
এরিয়ান, ডিওডোরাস এবং টলেমী-প্রমুখ প্রাচীন গ্রীক-গ্রস্থকার- 


৬ ৬1৫০ 30011817017 [32001160015 [71700150001 ৬০1. [ 
70856 714. 

(1) 58052 01 00৩ 061110919 685 0000 07৩ 78123)8 
€0%/8105 005 31811050065, 1005 050161 ০01 
8360621 0০01) 0৩016 800 20019103, 1)8৮106 101 
0561) 17687108008. 11 (05 010৬1705০01 38109, 
0১610800613 9810 10 138৮6 ৮৩৩1) 00081 01)108160 0০ 
0) 91)০16--12817)1160178 13170030081) ০1, 1, 

20, 7 553517872 ০,111 9800 চা, 31000002715 
17150015 ৪70 36051810105 ০0173610691. 
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গণের লিখিত পুস্তকাদিতে বঙ্গের উল্লেখ না থাঁকিলেও পকিরাদিয়।” 
ও “গঙ্গারিডয়” রাজ্যদ্বয়ের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে । 

কিরাদিয়া পেরিপ্লস গ্রন্থে “কিরাদিয়া” প্রদেশের পূর্ব-সীমা 
ও গল্গানদীর মোহনা বলিয়া লিখিত আছে (১)। 
গঙ্গারিডয় .কিন্ত প্রাচীন রাজমালার গ্রস্থকারদ্য় কিরাত রাজ্যের 
সীমা পশ্চিমে বঙ্গের সহিত সংলগ্ন বলিয়! নির্দেশ 

করিয়াছেন। আমাদের যনে হয়, পেরিপ্ন,স গ্রন্থের লিখিত সীমা নিভূল 
নহে। টলেমীর কিরাদিয়া, বরিপুপ-াজ্য বলিয়াই অনুমিত হয়। হুষ্টি়। 
চতুর্থ শতাব্বীতে উতৎকীর্ণ মহারাজ সমুদ্রগুপ্ডের এলাহাবাদ-লিপিতে বাক 
এবং সমতট প্রদেশের নাম উল্লিখিত হইলেও প্গঙ্গারিডয়” বাক্যের নাম 
পরিলক্ষিত হয় না। সম্ভবতঃ ইহার পূর্বেই দ্গঙ্গারিডয়” নাম বিলুপ্ত 

হইয়াছিল । 

ডিওডোরাস লিখিয়াছেন, “গঙ্গানদী। গঙ্গারিডয় রাজ্যের পুর্ববসীম | 
গাঙ্গেয়গণের বহুসংখ্যক মহাঁকায় হস্তী আছে। এজন্ত এইদেশ কখনও 
কোনও বৈদেশিক তৃপতি কর্তৃক বিথিত হয় নাই। 

গঙ্গারিডয় কারণ, অপরাপর সমুদরর জাতিই গাঙ্গেরগণের 
বিপুল বলশালী অগণ্য রণকুঞ্জরবৃন্দের কথা শুনিয়া 

ভঙ্গ পায় (২)। ডিওডোরাস সম্ভবতঃ গঙ্গারিডয় রাজ্যের সীমা নির্দেশ 
করিতে ভূল করিয়াছেন। কারণ, মৌ্য্য-সম্রাট চনত্রগুপ্ডের সাম্রাজ্যের 
পুর্ববসীষায় গঞ্জারিড়র রাজ্য অবস্থিত; সুতরাং ইহার পূর্বব সীমান্ত 


(১) 710 071950155 40060010018 25 06500050 ) চ001৩109, 
1৪৪৩ 191 - চ600195 01 005 2150715205৩, 

(২) 110. 07001575 4১0016500 [0085 95 06500760 ৮5 11885 
106065 8300 411827, 





৬ ঢাকার ইতিহাঁস। [২য় খণ্ড 


প্রদেশ বিধৌত করিয়! গঙ্গানদী গ্রাবাহিত ছিল, এরূপ অনুমান করিলে 
গঙ্ারিডয় রাজ্য এত ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে যে, এরূপ ক্ষুদ্র গ্রদেশের নরপতির 
পক্ষে ষিসহত্র পদাতিক সৈন্য প্রস্তুত রাখা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। 
বিশেষতঃ অসংখ্য রণকুঞ্জর তৎকালে পূর্ববঙ্গেই সুলভ ছিল। 
বাঙ্গালার যে অংশ ভাগিরথীর পশ্চিমদিকে অবস্থিত তাহ! রাঢ় নামে 
অভিহিত; প্রাচীনকালে উহা সুদ্ষনামে পরিচিত ছিল। গৌড় রামালার 
গ্রন্থকার যথার্থই লিখিয়াছেন, “গঙ্গারিডয়” রাজ্য যে 
/ গঙ্গারিডয় রাঁটদেশেই সীমাবন্ধছিল, এমন মনে হয় না। কারণ 
ও কেবল রাঢ়দেশের অধিপতির পক্ষে পরাক্রাস্ত মগধ 
বৰ রাজের সহিত গ্রতিযোগীতা করিয়। স্বাধীনতা রক্ষা করা 
সম্ভবপর হইত না। বাঙ্গালার অপর ছুইটা বিভাগ, 


পণ্ড, (বরেন্ত্র) এবং বঙ্গ, নিশ্চয়ই গঙ্গারিডয় রাজ্যের অন্ততূক্িছিল 1, 


গঙ্গারিডয় রাজোর রাজধানী প্রথমতঃ পার্থেলিস নগরে, পরে গঙ্গেনগরে 
প্রতিষ্ঠিত ছিল; এই গঙ্গেনগর গঙ্গার মোহনার নিকট অবস্থিত ছিল, এবং 
এইস্বানে অতি সুক্ম মসলিন বস্ত্র ক্রয় বিক্রয় হইত। গঙ্গানদীর মোহন 
বলিলে ভাগিরথীর মোহন! বুঝাইতে পারেনা, পল্সানদীর মোহনাই বুঝিতে 
হইবে; কারণ, পল্লানদীই প্ররূত গঙ্গা, ভাগিরখী শাখানদী মাত্র । মস- 
লিনের ক্রয় বিক্রয় অতি প্রাচীনকাল হইতে স্ুবর্ণগ্রামেই সম্পন্ন হইত। 
কৌটিল্যের অর্থশান্ত্রে বঙ্গদেশের শ্বেত সিদ্ধ ছুকুলের 
গঙ্গে বন্দর বিষয় লিখিত আছে (১)। হুঁতরাং গঙ্গেবদার সম্ভবতঃ 
সুবর্ণগ্রামের সন্ত্রিকটেই অবস্থিত ছিল। 
মোসলমান বিজয়ের পরেও গৌড়, লক্ষমণাবতী বা লক্ষৌোতি বলিলে 
পশ্চিমবঙ্গ এবং “বঙ্গ” অথবা! “দিয়ার-ই-বঙ্গ” বলিলে জলময় পূর্ববঙ্গ 
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বুঝাইত। প্রসিদ্ধ তাষাতবববিদ্‌ হ্রিয়ারসন হেব বঙ্গভাষার আলোচনা 
প্রসঙ্গে নিয়োদ্কত মন্তব্য প্রকটিত করিয়াছেন, “ইহা নিষ্নবঙ্গ বা ব-্বীপের 
ও তৎসংলগ্ন প্রদেশের ভাষা । সংস্কতে পূর্ব ও মধ্যবঙ্গই বঙ্গ নামে 
প্রখ্যাত, কিন্তু অধুন! যতদুর বঙ্গভাষ৷ কথিত হয়, 

বঙ্গলমূ. সেই সমুদয় স্থানই বাঙ্গালা নামে অভিহিত হয়। 
ইংরাজী “বেঙ্গল” হইতে “বেলী” নামের উল্ভব 

হইয়াছে। প্বঙ্গলম্” শব তাঞ্জোর হইতে প্রাপ্ত একাদশ শতাক্বীতে 
উৎকীর্ণ' একটি প্রশত্তিতে উল্লিখিত হইয়াছে । ইহা হইতেই আরবিকৃ 
ভাষায় "্বাঙ্গালার” স্থষ্টি হইয়াছে । আরবিক হুইতে পারন্ত ভাষায় 
ইহা প্রবেশ লাভ করে। “আইন-ই-মাকবরী” গ্রন্থে আবুল ফজল 
লিখিয়াছেন, শ্নামি আসলি বাংলা বঙ্গ” অথাঁৎ বাঙ্গালার প্ররুত নাম 
বঙ্গ (১)। নদী-মাতৃক পূর্ব-বঙ্গের অধিকাংশ স্থানই গঙ্গা, ব্র্পূত্র 
প্রভৃতি নদনদীর জলরাশি দ্বার প্লাবিত হইত) এবং অধিবাসীগণ উচ্চ 
“আল” বাঁধিয়া জলল্লীবন হইতে দেশ রক্ষা করিতে যত্রবান হইত; 
তজ্জন্তই প্রথমে বঙ্গ+আল্‌ হইতে বঙ্গাল এবং পরে বঙ্গালা ও বাঙ্গালা 
নামের উৎপত্তি হইয়াছে। উক সিদ্ধান্ত প্রথমে আবুল ফজল কর্তৃক 
প্রচারিত হয়। আধুনিক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্তিতগণ আবুল ফজলের এইমত 
স্বীকার করেন না। তীহাঁদিগের মতে, বঙ্গ+আলয় হইতে প্রথমে 
বঙ্গালয় শবের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং ক্রমে অপত্রংশে বঙ্গাল, বঙ্গালা ও 
বাঙ্গালাতে রূপান্তরিত হইয়াছে। পুজাপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর- 
প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন,_-“্যখন বঙ্গাল শ্রবটা বাঙ্গাল রূপ ধার্ণ 
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করিয় খুব চল্তি হইয়া! গেল তখন বঙ্গ বলিতে শুদ্ধ পূর্বব বাঙ্গাল! বুঝায়। 
“চর্ধ্যাচ্য বিনিশ্চয়ে* তৃম্থকু বা শান্তিদেব লিখিয়াছেন (১)। 
প্বাজণাব পাড়ী পউআ খালে বাহিউ অদঅ বঙ্গালে ক্রেশ লুড়িউ ॥ ফর 
আজি তুম বঙ্গালী ভইলী নিঅ ঘরিণী চগ্ালী লেলী” ॥ ঞ্র। 
অর্থাৎ প্বন্ত্রনৌক! পাড়িদির! পন্পধালে বাহিলাম, আর অন্বয় যে বঙ্গালদেশ, 
তাহাতে আসিয়া! ক্লেশ লুটাইয়া দিলাম । রে তৃম্থ, আজ তুমি সত্যসত্যই 
বাঙ্গালী হইলে, যে হেতু নির্ন ঘরিণীকে চগ্ডালী করিয়! লইলে।” 
 তিক্ুমলরের শিলালিপিতে লিখিত আছে, দিথবিজয়ী চোল ভূপতি 
রাজেজ্সচোল “বঙ্গালদেশে” রাজ! গোবিন্দ চন্দ্রকে পরাজিত করিয়া- 
ছিলেন (২)। গোহারওয়া নাফক স্থানে আবিষ্কৃত 
বঙ্গালদেশ চেদীরা্ কর্ণদেবের তাঁতশাসনে “বঙ্গাল” শক 
ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা £-_ঙ্গাল-ত-নিপুণঃ পরিভূতো। 
পাক্যোলাটেশ লুন-পটুজ্জিত গর্বে” । 
ইংচিঙের ভারত ভ্রমণের কিছুকাল পরে, চীনদুত মাহয়ান (019-101721)) 
বঙ্গদেশে আগমন করেন। ইউংলো (/০০০৪০-1০) কর্তৃক চীন সম্রাট 
হইতি (17910) রাজ্া্রষ্ট হইয়া দেশত্যাগী হওয়ায় তাহার অন্ু- 
সম্ধানের জন্ত মাহ্য়ান পশ্চিম মহাসাগরাভিমুখে যাত্র! করিয়াছিলেন। 
তৎকালে তিনি যে সমুদ্র জনপদে উপনীত হন, তাহার আভাস 
তষিরচিত ভ্রমণ বৃত্ান্তে প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহাতে «পন্-কো-লো” 
(১) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৩২১। চি 
(২) ৬170818-0639, /17616 0৩ 181) ৮1100 15567 31017760 
(814 0010 1১101) 3০৬1708 01181018 150, 1১811) 065001)- 
654 (600) 1019) 07810-61512থ10 
71709008151 7০০ [05001096601 01 [8)617018 01018 | 
[01519101015 1001068 ৬০1. 15, 
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( 8৪7450-10 ) রাজ্যের নামোল্পেখ রহিয়াছে; ইহাতে স্পষ্টই 
অন্থমিত হয় ষে, মাহুয়ান বাঙ্গালা দেশকেই পন্-কো-লো৷ নামে অভিহিত 
করিয়াছেন। অতস্থাপি পশ্চিম বঙ্গবাসী জনসাধারণ ঢাকা, তথা পূর্ববঙ্গবাসী- 
দিগকে বাঙ্গ'ল আখ্যা প্রদান করিয়া বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন স্থৃতিটিকে সপ্জীবিত 

রাখিয়াছেন। আসামীরগণ এখনও বঙ্গালশব্ধ ব্যবহ।র করিয়া থাকেন। 
আর্য সভ্যতার প্রথম আলোক রেখা বঙ্গের কিরীট চুম্বন করিবার 
অবসর প্রাপ্ত না হইলেও উহার ক্রমবিকশের সঙ্গে সঙ্গেই যে বঙ্গদেশ 
আরধ্যখথধিগণের পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিল, তথ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ 
নাই। আর্ধ্য খধিগণের পৃতকর-প্রস্থত অসীম শীন্ত-লধি মন্থন করিলে 
স্পষ্টই প্রতীত হয়, বঙ্গদেশ ও বঙ্গনাম কতকাল হইতে বিদ্যমান রহিয়াছে, 
এবং কত প্রবল-প্রত্াপশালী রাজন্বর্গ বঙ্গরাজ্যে রাজত্ব করিয়াছেন । 
রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণ-পরম্পরায়, বঙ্গদেশের উল্লেখ নানাস্থানে 
পরিলক্ষিত হইয়। থাকে । ধখ্বেদের আরণ্যক অংশেও বঙ্গনাষের 
উল্লেখ রহিমছে। এতরেয় আরণ্যকের “ইমা; প্রল্গাস্তিত্রা অত্যায়- 
মার স্তানীমানি বয়াংসি । বঙ্গাবসধাশ্চেরপাদান্তন! অর্কমভিতো বিবি”, 
শ্লোকে বঙ্গনাম প্রথম উদ্লিখিত হইয়াছে | মহাভারত (১), বিষুপুরাণ 
(২), গক্ুলভপুরান (৩), মতস্যপুরাণ (৪) এবং হরিবংশ (৫) 
প্রভৃতি পাঠে অবগত হওয়া যায়, মহযি দীর্ঘতষা, বলি-পতী সুদেষণার 
গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, বলিঙ্গ সুঙ্ধও পুণ্ড, এই পুত্র- 
বঙ্গের প্রাচীনত্বব পঞ্চক উৎপাদন করেন) তাহাদিগের নামামু- 
:. সারেই বঙ্গ প্রভৃতি পঞ্চ-রাজ্য স্থাপিত হয়। 

(১) মহাতারত' আজাদ ১,৪1৫ | (২: বিষ্ুপুরাণ, চতুর্থাংশ ১৮অঃ 

(৩) গরুড় পুষ্াাগ পূর্বাথও, ১৪৪ অঃ) ৭১ প্লোক॥ 


(৪) বৎসাপুরাণ ৪৮ অঃ ৭৭1৭৮। 
(৫) হরিবংশ, হয়িবংশে পর্ব, ৩২ অঃ) ৩২-৪২ প্লোক। (বঙ্গবাসী সংস্করণ) 


১০ ঢাকার ইতিহাস । [২ খণ্ড 


আধ্য ভাতার বিস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে যে বহু আর্ধাসস্তান বঙ্গদেশে আসিয়! 
উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তঘিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু কালক্রমে 
উহার! অনাধ্যভাবাপন্ন এবং বৈদিক আচার ভ্রষ্ট হইয়। পড়িয্াছিলেন। এ 
জন্তই মানব-ধর্মশান্্-প্রণেতা, তীর্ঘযা। ব্যতীত অন্ত উদ্দেশে অঙ্গ, বঙ্গ 
গ্রভৃতি দেশে গমন করিলে, দ্বিজাতীকে পুনরায় সংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে 
বলিয়া! লিখিয়াছেন (১)। বৌধাযণ সুত্রকারও মনুর মনুসরণ করিয়া পু, 
সৌবীর, কলিঙ্গ ও বঙ্গ প্রভৃতি দেশে গমন করিলে পুনট্টোম যন্তানষ্টানের 
বিধান করিয়াছেন (২)। 

“ এতদ্বারা বঙ্গদেশ আর্িখধিগণের চক্ষে নিতান্ত হেন বলিয়া পরিগণিভ 
হইলেও, উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও সংশয় থাকিতে পারে না ! অধিকস্ত 
মছুসংহিতায় তীর্থের প্রসঙ্গ থাকায় এই সমুদ্র স্থানে আধ্যগণের আবির্ভাবই 
হুচিত হইয়াছে । মহাভারতের বন-পর্বের তীর্ঘযাত্র। প্রকরণে লিখিত আছে, 
পরগুরাম লৌহিত্য তীরের শৃষ্টি করেন। সম্ভবতঃ পরশুরামই প্রথমে এই 
প্রদেশে একটা আর্ধা-উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন । | 

রামায়ণের সময়ে বঙ্গতূমি ধনধান্তে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। রাহ! দশরখ 
অতিমানিনী কৈকেরীর মনস্তটি বিধান জগ বলিতেছেন, 

“দ্রাবিড়াসিদবুসৌহীশঃ সৌবাষটা দক্ষিণাপথাঃ | 
বঙ্গাঙ্গ মগধা মত্ন্যাঃ স্মৃদ্ধা কাণীকোশলাঃ | 


(১) “অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেযু পৌরাষট্র মগধেযু চ। 
তীর্ঘ ষাত্রাং বিন! গচ্ছন্‌ পুনঃ সংক্কারমহ্হতি" ॥& মনু ১*ম অধ্যায়। 
দেবল স্বতিতে আছে, “'মিদ্ধু-সৌবীর সৌরাষ্্রান্তধা প্রতান্ত বাসিনঃ। 
অঙ্গ-বজ-কলিঙ্গোডান্‌ গন্ধ! সংস্কার মর্হতি? ॥ 
(২) বৌধাক়ণ পুত্র ১1১২1 


১ম অঃ] উপক্রমণিক!। ১১ 


তত্র জাতং বহত্ব্যং ধনধান্যমজাবিকম্‌। 
/ ততো বৃগীঘ কৈকেরি ! যদ্যত্বং মনসেচ্ছমি'” ॥ 
রাষায়ণ) অযো, ১*স, ৩৭।৩৮ ॥ 
অর্থাৎ, সমুদ্ধ দ্রাবিড়, সিন্ধু, সৌবীর, কোশল, কাশী, সৌরাষট, মহা, বঙ্গ, 
অঙ্গ, মগধ এবং দক্ষিণরাজ্য প্রভৃতি জনপদে ছাগ, মেষ, ধন, ধান্ঠাদি নানাবিধ 
দ্রব্য জন্িয়! থাকে ; তুমি সেই সকল দ্রব্যের মধ্যে যে যে বস্তু গ্রহণ করিতে 
ইচ্ছা কর, আমি তোমাকে তাহাই প্রদান করিব । মহারাজ! দশরথের এই 
উক্তি হইতে প্রতিপর হয়, বঙ্গরাজ্য তাঁহার শাসনধানে ছিল । 
যুধিষ্টিরের রাজনুয়-যক্তোপলক্ষে ভীমসেন দিখ্িজয়ে বহির্গত হইয়া ষে সমু- 
দয় রাজ্য করায় করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বঙ্গরাজ্য অন্ততম ৷ ভীমের দিগ্বিজয় 
প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে £__ ৃ 
অথ মোদাগিরো টব রাজানং বলবত্তরম্‌। 
পাওবে বহুবীর্যোন নিজঘান্‌ মহামৃধে ॥ 
ততঃ পুণুধিপং বীর বাঁলদেবং মহাবলম্‌ । 
কৌশিকীকচ্ছ নিলয়ং রাজানাঞ্চ মহৌজসম্‌ ॥ 
উতৌ বল-ভূতৌ বীরা! বুভৌ তীব্র পরাক্রমৌ | 
নির্জি আজৌ মহারাজ বঙ্গরাজমুপাপ্রবৎ ॥ 
সমুদ্রসেনং নিজ্জিত্য চন্রসেনঞ্চ পাখিবং । 
তামলিপুঞ্চ রাজানং কর্বটাধিপতিং তথা ॥ 
সুঙ্ষানামধিপঞ্চের যে চ সাগর বাসিনঃ | 
সর্ধান্‌ গ্লেজ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্মে ভরতর্ষব |” 
অর্থাৎ অনন্তর মোদাগিরিস্থ অতি বলশালী নৃপতিকে স্বীয় বীর্ঘ্যবলে 
মহাসমরে নিহত করিয়া, ভীষসেন পু ধিপতি বহাবল বাস্থদেব ও কৌশিকী- 
কচ্ছ নিবাসী রাকা মহৌজ!, এই ছুই প্রথর পরাক্রাস্ত বীর্ধ্যসম্পন্ন বাঁরকে 


১২ টাকার ইতিহাস। [ ২য় খণ্ড 


সংগ্রামে বিদ্বিত করিলেন। মতঃপর, বঙ্গ-রাজ্যাভিমুখে ধাবমান হইয়া 
তিনি, মহারাদ্দ সমুদ্রসেন ও চন্ত্রসেনকে, তাম্রলিপ্ড ও কর্ধটাধিপতি, 
সুন্ষপতি ও পর্্বতবাসী নরপতিগণকে জয় করিয়! সমুদয় গ্েচ্ছদিগকেও পরাভূত 
করিলেন ।” 
উল্লিখিত বিবরণ পাঠে ম্প্ই প্রতীয়মান হয়, ভীমসেন যে বঙ্গাধিপতি 
সমূদ্রসেনকে সমরে পরাদিত করিয়াছিলেন, উহারা পূর্বববঙ্গেরই অধীশ্বর 
ছিলেন। কারণ, ভীমসেন পণ ও কৌশিকীকচ্ছ প্রদেশ অতিক্রম 
করিয়াই বঙ্গরাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন, এবং পরে তথ। হইতে দক্ষিণবঙ্গ 
দিয়া প্রত্যাবর্তন করিবার সময়েই তামরলিপ্রি, কর্বটও স্ুঙ্ষদেশ জয় করিয়া- 
ছিলেন। 
মহাভারতের অশ্বমেধপর্ধে লিখিত আছে, অজ্জুন সমুদ্রতীরস্তকিত বাঙ্গালী 
গকে যুদ্ধে পরাঙ্গিত করিয়াছিলেন ; থা £-- 
“ততে। যথেইমগমত পুনরেব স কেশরী। 
ততঃ সমুদ্র তীরেণ বঙ্গান্‌ পুণ্ডান্‌ সকোশলান্‌ ॥ 
তত্র তত্র চ তৃরীণি শ্লেচ্ছ-সন্তান্টনেকশঃ | 
বিজিযো ধনু! রাঁজন্‌ গাণ্তীবেন ধনগ্রয়ঃ” ॥ 
ভীন্পর্কে লিখিত আছে, বঙ্গ-দেশাধিপতি কার্ধকে শর-সংঘোগ করিয়! 
মুহূমুহ সিংহনাদ করতঃ মদবারিযুক্ত পর্বতাঁকার দশসহত্র হস্তী লইয়! ভীষনন?ন 
ঘটোৎকচের পণ্চাৎ ধাবমান হইলেন। পরে তিনি ঘটোংকচ-নিক্ষিপ্ত শক্তি 
নামক অস্ত্র দর্শন করিরা, অতি সত্থর পর্বতাকার হস্তীকে ঘটোৎকচের প্রতি 
চালাইলেন এবং সেই হত্তী দ্বার ভীমতনয়ের রথধানিরও রোধ করিলেন। 
বঙ্গরাক্ম স্বীয় মদমত্ত বারণ দ্বার] দুর্য্যোধনের রখ আবরণ ন| করিলে, ভীমনন্দন 
মহাবীর ঘটোৎকচের শকি অস্ত্রে তাহার প্রাণনাশের সপ্তাবন! ছিল। 
অর্জুন প্রতিক্ঞ।ভঙ্গ-অনিত পাপক্ষয়ার্থ তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া! দ্বাদশ 
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বর্ষকাল ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন! তিনি অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ 
স্থিত যাবতীয় তীর্থ ও অন্ঠান্ত স্থান সমূহ দর্শন করিয়৷ কলিঙ্গদেশ অতিক্রম 
পূর্বক বহুবিধ স্থান এবং ধনীগণের হম্ম্যাদি অবলোকন করিতে করিতে গমন 
করিয়৷ ছিলেন। অনন্তর তিনি তাপসগণ শোভিত মহেন্দ্পর্বত দর্শন 
করিয়া দক্ষিণ-সমুক্ত্র-তীরস্থিত পথে ধীরে ধীরে মণিপুরাভিমুখে গমন 
করিয়াছিলেন (১)। অঞ্জুনের এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে, 
তংকালে বঙ্গদেশে রমণীর অট্রালিক! সমূহ বিরাছ্িত ছিল এবং দক্ষিপ- 
সমুস্্রতীরবর্তী পথ দ্বারা ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যযস্ত 
যাতায়াতের নুবিধ। ছিল। | 
সিংহলের মহাবংশ গ্রন্থে এক অঙুলেখনাষ! বঙ্গ রাজের সন্ধান পাওয়া 
যায় (২)। এই বঙ্গরাজ্জের কন্তার নাম স্ুপ্রদেবী। বয়স্থা হইলেও 
ুপ্রদেবীর বিবাহ হইয়াছিল না। ফলে, এই অনিন্দ্হন্দস্রী যৌবন- 
ভারাবনতা কন্তা কামগৃধিনী হইয়। স্বৈরাচার সুখোদেশে একাকিনী 
পি ভবন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই সময়ে এক সার্থপতি বঙ্গ 
হইতে মগধে যাইতেছিলেন, সুগ্রদেবী তাহাকে সন্দর্শন করিয়৷ তাহার 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সীর্থপতিকেই সার্থসিংহ বলা যাইতে 
(৯) “অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেবু যানি তীর্থ নি কানি চিৎ। 

জগাম তানি সর্ববাণি তথ! ন্যায়তনানিচ ॥ 

সধলিক্ষানতিক্রম্য দেশানার়ত নানি চ। 

হর্দ্যাপি সমপ়ানি প্রেক্ষমীপৌষধো প্রভুঃ ॥ 

মছেন পর্বত: দৃষ্টা তাপসৈর়পশোতিতং । 


সমুদ্র তীরেণ পয়ে মনিপুরং জগামহ' | 
মহাতারত-জদিপর্য। 
(২) 11900958038: 008006 ড1: 87 1507 9০০1 ০৫ 


0১৩ 91-50-৮1, 
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পারে (১)। স্প্রদেবীর গর্ভে ষে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাকে এ সার্থসিংহের 
ওরস জাত বল! যাইতে পারে। ইউয়ান চোরাং ইহাকে স্ব, হ্বীপের 
ষহাবণিক ও ইহার নাম সিংহ বলিয়্াছেন। যাহ! হউক, বঙ্গরাজের 
দৌহিত্র এই সিংহ বাছ শত যোদন অরণ্যে সিংহপুর নামক নগর 
ও গ্রাম সমূহ নিবেশিত করেন । সিংহবাহুর রাষ্ট্র প্লাড় রট্র” বলিয়! 
উক্ত হইয়াছে । জৈন শাস্ত্রে লাড়কে পলা” বলে। “লাড়” বা প্লাঢ়” 
বর্তমান রা ব্যতীত অপর কিছুই নহে। কেহ কেহ সিংহপুরকে হুগলী 
জেলার সিঙ্গুর বলিয়া অন্যান করিয়। থাকেন। তৎকালে রা ভীষণ 
অরণ্যানি সঙ্কল ছিল। সিংহ্বাহু, স্থীর ভগিনী সিংহ বলিকে মহিষী 
করিয়া অরণ্য ষধ্যস্থিত সিংহপুর নগরে য়া্ত্ব করিতে থাকেন। সিংহবাহর 
পুত্রই বিজ্ঞয়বাহ ব! বিজয়সিংহ বলিয়! প্রসিদ্ধ । বিজ্রয়সিংহ, তাঁতপর্ণি দ্বীপ 
ভয় করায় তদীয় নামানুসারে এ দ্বীপের নাম সিংহল বলিয়। অভিহিত 
হইয়াছে । নির্বাণোনুখ ভগবান যুদ্ধ যে দিন কুশীনগরের শালতর দ্বয়ের 
মধ্যে দেহ রক্ষ! করিয়াছিলেন, কুমার বিজয়সিংহ পোতাঁরোহণে সেইদিনই 
তাত্রপর্ণি স্বীপে সঘল বলে উপনীত হইয়াছিলেন (২)। 

পালি বিনয় পিটক হইতে অবগত হওয়! যার যে, ভগবান বুদ্ধদেব 
তীয় শিষ্যবর্গকে বঙ্গদেশে ব্যবন্ৃত একগ্রকার গৃহ বিশেষে বাস করিতে 
উপদেশ দিয়া ছিলেন (৩)। মহাকবি ভাসবুদ্ধের ভীবিতাবস্থায় 





(১) সাহিতা পরিৎ পত্রিকা! ১৩১৫। 

(২) 0101987)5 ১৪০৩৫ 209০07$ 01 061917) 1. ৪৪৩ 69 
810 ৮০1, 11. 285৩ 164. 

(৩) 0011-৬5885 ৬1 1. 99101510101 10805180100 
[85৬ 412. 


১ম অঃ] উপক্রমণিকা। ১৫ 


অবস্তির শাসনকর্ত। প্রদ্যোতের সমসামগ্িক এক বঙ্গরাজের উল্লেখ 
করিয়াছেন (১)। 
রামপালে প্রাপ্ত শ্রীচন্দ্রের তাত্রশাসনে, “আধারো হ্রিকেল-রাজ- 
হরিকেল ককুদঙত্-স্থিতানা রিয়া.” ইত্যাদি উক্কিতে হরিকেল 
শব দেখিতে পাওয়! গিয়াছে (৫)। এসিয়াটিক সোস- 
ইটি কর্তৃক প্রকাশিত বল্লালচরিতে (৩) লিখিত আছে ষে, মহারাজ 
বল্লালসেন সুবর্ণবণিক জাতীয় বল্পভানন্দের নিকট দেড়কোটি যুদ্রা খর 
প্রার্থন৷ করিলে বল্পভানন্দ খপ পরিশোধ যাবৎ হরিকেলীয় প্রদেশ তাহার 
অধিকারে রাখিয়া খণ দিতে সম্মত হইয়াছিলেন :৪)। থৃষ্টিয় একাদশ শতা- 
বীতে প্রাদুর্ত জৈনাচার্যয হেমচজ্জহ্থবী-বিরচিত অভিধান ঠিস্তামণ£ 
হরিকেল শব্টাকে বঙ্গের নামান্তর নলিয়! ব্যাখ্যা! করা হইয়াছে (৫)। 
হরিকেলের শিল লোকনাথ খৃষ্রিয় স্বাদশ শতাব্দীতে ও এরূপ প্রভাবান্বিত 
ছিলেন যে, বছ বৌদ্ধ গ্রস্থাদিতে তাহার চিত্র সগৌরবে অঙ্কিত হইত। 
পঞ্ডিত-প্রবর ফুঁসের গ্রন্থে একূপ একখানি চিত্র পরিলক্ষিত হইয়। 


(১) “জন্বৎ সন্বপ্ধো মাগধাঃ কাশিরাজে! বজ সৌরাইউ্মৈথিলঃ শৃরসেনঃ। 

এতে নানার্থে লোভরস্তো গুণৈম ং কম্তে বৈতেবাং পাত্রতাং যাতি রাজা” ॥ 

প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধর়া়ণম.। 
(২) জীচন্ত্রের তান্রশীসন -€ম ম্লোক, সাহিতা, ১৩২ তাত্র। 
(৩) হল্লাল চরিতের প্রামাপিকত সন্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। 
(৪) “বঙ্গি স্যার, পতির্দদ্যাৎ কর! দান সমস্বিতম, 
আধিত্বে হরিকেলীয়ং খণং দাতুং তদোৎসছে” ॥ 
সোসাইটির বল্লাল চরিত, ১৮ পৃষ্ঠা। 

(২) ““'বঙ্গাস্ত হরিকে লিয়া:*--অভিধচা চিন্তীমণি, ৯৫৭ প্লোক। 
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থাকে (১)। হরিকেল নাম খরিয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রাহুভত চৈনিক পরি 
ব্রাক ইৎসিঙ্গের ভারত ভ্রমণ বৃত্ান্তে প্রথম উল্লিধিত হইয়াছে! ইৎসিং 
সিংহল হইতে সমুদ্রপথে উত্তরপূর্ববাতিমুখে যাইবার সময়ে পুর্বভারতের পূর্ব 
সীমা “হরিকেল” রাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন (২)। সুতরাং হরিকেল ব! 
বঙ্গ যে পুর্বববঙ্গেরই নামান্তর তদ্বিযয়ে কোনও সন্দেহ নাই। 
ৃষ্টিয় চতুর্থ শতাবীতে উৎকীর্ণ মহারাদ সমুদ্রগুপ্ডের এলাহাবাদ প্রস্তর 
স্তম্ভ লিপিতে সমতটের নাম সম্ভবতঃ প্রথম উল্লিখিত 
সমতট হইয়াছে । বরাহ মিহির কৃত বৃহৎ সংহিতা গ্রন্থে 
মিথিলা ও ওড্রদেশের নামের সহিত সমতটের নাম ও গ্রথিত করা হইয়াছে 
(৩)। চৈনিক পরিব্রাঞ্জক ইউয়ান চোদ়াং, সেঙ্গচী ও ইৎসিং এর ভ্রমণ 
বৃন্তাতে সমতটের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এতত্যতীত বাঘাউরার প্রাপ্ত 
প্রথম মহীপাল দেবের তৃতীয় রাজ্যাক্কে উৎকীর্ণ এক খানি বিষণ মূর্তির পাদ 
পীঠস্থ জিপিতে, নারায়ণ পাল দেবের ভাগলপুর তামরশাসনে, সোমপুর মহ! 
বিহারের আচার্য বীর্যেন্্র কর্তৃক বুদ্ধ গয়ার প্রতিষ্ঠাপিত একখানি বুদ্ধ মূর্তির 
পাদপীঠে উংকীর্ণ লিপিতে সমতটের নাম পরিলক্ষিত হুইয়৷ থাকে । 
পুরাতত্বানথ সন্ধান কারী পণ্ডিভগণ ইউন়্ান চোয়াং এর বিবরণী হইতে সমতটের 
অবস্থান নির্ণর করিতে সচেষ্ট হইলেও তাহার! একমতাবলম্বী হইতে পারেন 
নাই। ফাগুসনের মতে সোণার গাঁতে, ওয়াটাসের মতে ফরিদপুর জেলার 
দক্ষিণাংশে, কানিং হাষের মতে যশেহরে, সমতটের রাজধানী প্রতিঠিত ছিল। 
চৈনিক পরিব্বীজকের বিবরণ হইতে : সমতটের রাজধানীর অবস্থান নির্দেশ 
(১) £09০০৩ 58117 1০00061501৩ 1308019100০ ৫61., 


17006, 0150)161 08106 88৩ 2০০, 
(২) 7. 75191605015 16910 7906 2017 


(৩) বৃহৎ সহ্তা--১৪ জং, ৬ শ্লোক । 


১ম অঃ] উপক্রমণিকা । ১৭ 


করা শক্ত | ইউয়ান চোর়াং যখন বলিয়াছেন যে, কামরূপ ইতে ১২০০-- 
১৩** লী বা ২০*--+২১৭ মাইল দক্ষিণে এবং তাম্র লিপ্তি হইতে ৯** লী 
বা. ১৫০ মাইল পূর্বদিকে সমতট অবস্থিত, তখন তিনি হয়ত সমভটের রা্জ- 
ধানীর দুরত্বই নির্দেশ করিয়াহেন। কামরূপ হইতে সমতটে অথবা সমতট 
হইতে তাঁত লিপ্তিতে তিনি জলপথে কতদূর গমন করিয়াছিলেন এবং স্থল 
পথেই বা তীহাকে কতদূর যাইতে হইয়াছিল, তাহা জান! যায় না। তার 
লিপ্তি হইতে সোণার গায়ের দুরত্ব ১৭৫ মাইল। স্ৃতরাং সমতটের রাজধানী 
যে সোণার গীয়ের অনতি দূরেই অবস্থিত ছিল তথ্িষয়ে কোনও সন্দেহ নাই । 

রেনেলের সপ্ুদশ সংখ্যক মানচিত্রে সমকুট (সোম কোট) নামক 
একটি স্থান দেখিতে পাওয়! যায়। বহু প্রাচান কীর্তি কলাপের ধ্বংস 
চি সহ অধুন| এই স্থান কীত্তি নাশার কুক্ষিগত হইয়াছে। পুরাতত্ব 
বিদ্‌ কানিং হাষ যে যুক্তির আশ্রয়ে তযোলুক হইতে ১৩* মীইল 
দূরবর্তী যশৌহরে সমতটের রাজধানী প্রতিগ্কাপিত করিতে প্রয়াস 
পাইয়াছেন, তীহারই যুক্তি] শিরোধাধ্য করিপা আমরা তষোলুক হইতে 
১৭* মাইল দুরব্তী সোম কোটে সমতটের রাজধানীর স্থান অনায়াসেই 
নির্ধারণ করিতে পারি । 

প্রাচীন কামরূপের রাজধানী কোন স্থানে অবস্থিত ছিল তথ্বিষয়ে মতভেদ 
রহিয়াছে; কানিংহাম সাহেবের মতে (১) কামতাপুরে (লাল বাজার) 
গেইট সাহেবের মতে (২) কোচিব্হারের কোনও স্থানে বা রংপুরের 
পূর্ব প্রান্তে অথব। গোয়াল পাড়ায় ; আবার কেহ কেহ গৌহাটাতে কামরূপের 
(রাঙধানী স্থাপিত ছিল বলিয়! মত প্রকাশ করিয়াছেন দোমকোট হইতে 
: বদ 25 
(৯৪৪৩ 5০3, | 
000) 55165 715010 ০1 455817 [১95৩5 24 26. 


২০ ঢাকার ইতিহাস। [২য় খণ্ড 


কান্বোজদেশ, কাবুলের উপত্যকাস্থিত প্রদেশ সমূহ, কন্কণ, গোদাবরী এবং 
নর্শ্দা-তীরব্তী স্থান এবং বিশ্ব পর্বতের মধ্যস্থিত প্রদেশ গুলিতেও বৌদ্ধধর্ের 
বিজয় বৈজয়স্তী উড্ডীন হুইয়াছিল। বৌদ্ধধন্্প্রচারার্থ অশোক স্বীয় পুত্রকে 
মিংহলে প্রেরণ করেন। 

অশোকের আদেশ-লিপি সমূহে বাঙ্গালার কোনও অংশেরই নামোল্লেখ না 
থাকায়,নথ প্রসিদ্ধ এরতিহাসিক মিঃ ভিন্সে্টন্মিখ ঢাক! অঞ্চল অশোকের সাম্রাজ্য 
বহিতূর্তি বলিয়া তদীয় মানচিত্রে চিহ্নিত করিয়াছেন । আমাদের বিবেচনায়, 
উহা সমীচীন হয় নাই। কারণ, পরিক্রা্ক ইউয়ান চোয়াং ( ৬২৯-৬৪৫ 
ধৃষ্টাবে ) পুণ্ু, বর্ধন, সমতট, তাঘ্রলিপ্তি এবং কর্ণ সুবর্ণ নামক বাঙ্গালার 
প্রধান নগর চতুষ্টর়ের উপকণ্ঠে অশোক-স্ত,প দেখিতে পাইয়াছিলেন বলিয়া 
তদীয় ভ্রমণ বৃত্াস্তে উল্লেখ করিয়াছেন । অশোকাবদান গ্রন্থে লিখিত আছে 
ষে, মৌধ্য সম্নাট অশোক ৮৪ *** ধর্মবরার্জিকা প্রতিঠাপিত করিয়াছিলেন (১)। 
ঢাকা জেলার অন্তত ধামরাই গ্রাম যে উক্ত ধর রাজিয়ার অন্ততম একটি 

তত্বিযয়ে কোনও সন্দেহ নাই। প্রাচীন দলিলাদিতে 
ধন্ম রাজয়া ও ধামরাই ধর্শরাজি বলিয়া উক হইয়াছে (২)। অন্যান 
শাকাপরম্তস্ত হয়, উত্তর বিক্রষপুরের অন্তর্গত ধামারণ গ্রামেও এরূপ 
একটি ধর্ম রাজিয়া প্রতিষ্ঠিত ছিল) ভাওয়াল পরগণার 

অন্তর্গত মীর্জাপুর নামক গ্রামের প্রায় ৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমদ্দিকে অবস্থিত 
শাঁকাসর গ্রামে অতি প্রাচীন একটি প্রস্তর স্তস্ত পরিলক্ষিত হয়। এই প্রস্তর- 
্স্টী “সিদ্ধি মাধব" নামে পরিচিত । ইনি বহুকাল যাবৎ জন-সাধারণের 
(১) দষশোকো নামা রাজা বতৃষেতি। তেন চতুরঙীতি ধর্ণরাজিকা সহশ্র 
প্রতিষ্ঠাপিতং | যাবৎ গুগবচ্ছাশনং প্রাপ্যতে ভাবৎ তস্য বশঃ স্থাসীৎ।” 

(২) ঢাকার ইতিহাস ১ম খওড। 

ধামরাই গ্রামে প্রাপ্ত ধর্ময়াজি দলিলের প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল। 















পা টের 1৮৮৮ স্ম 


সি সব বিবাউস ধু 
চামাহক গগন 
দা এপ ৯০০৮ 
গানজমহাশাহাঙা বেঙরল্া ইমা 
হে  বিাবকবাসত ন্দিরিমারসারুপযা গার, 
ডে বে তাল্গিক্সঞ্সিগদাবক গানান বে 
স্বিাীন -জুন্রতানশীতালাত। র্সবা 





ই. পাথনতুমাদী 
ই গাঞ্চনবশধিলপন্যদশদাতদাকা তা কি | 
ই. হলো সপ্দীধামদিবাসিগাপীত 
টু হদিস 
১ চা কামল যাওস্মজলহা শি ৰ 
শাম দিজাং 3৮5 
2. 'বনমীরকাঘদত্বর্তাতি-- সহ ২৬৪ 
* ৩ গারহ।থ? সস 








১৬৯ খা সি 
নম ০০৭ 

এ 

৬৮ ক গা মন ১ ৃ 


ধন্মরাজির। দলিল । 
কমল! প্রেস, বাগবাজার, কলিকাহ। 


২য় অঃ] শাকসরস্তত্ত |. ২১ 


ভক্তি-উপচার প্রাপ্ত হইয়া অংসিতেছেন | স্থানীয় হিন্দুগণ এই স্স্ভের নিকট 
বন্ভবরাহ, এবং মোসলমানগণ কুক্কুট বলি প্রদান করিয়া থাকে । ডাক্তার 
ওয়াইজ লিখিয়াছেন, “/8 17112200110 300%21 21 000112770 
৭7) ০81150 3100111 11701)7%7, 15 90151010120 07 211 016 
101)7101081)05) 71111)7101030815 53801160106 ০090105 8170 1711105 
5/1176 (১) 

*পূর্ববঙ্গে পাল রাজগণ”। গ্রস্থ প্রণেতার মতে এই স্তন্তটি বৌদ্ধ যুগের 
ন্ততম কান্তি নিদর্শন । শ্রীযুক্ত ট্টেপল টন সাহেবের মতে উহা! বিষুল্তস্ত'। 
পক্ষান্তরে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত তট্টশালী এম, এ মহাশয় নাকি ইহাকে গরড়্তন্ 
বলিয়! প্রতিপল্ল করিতে সমুৎস্থক ' ২)। 

অষ্টকোণ সমস্িত এই স্তত্তটা প্রায় ৬ ভিট উচ্চ এবং উহার বেষ্টনী ১ ফিট 
৫ ইঞ্চি । যে কয়েকটি মুক্তি উহাতে খোদিত রহিয়াছে, তাহ! এরূপ ভাবে 
ক্ষয প্রাপ্ত ও বিনঈ হইয়াছে যে, তাহ! হইতে উহার স্বরূপ নির্ধারণ করা একাস্ত 
সম্ভব৷ শীর্ষদেশের অধিকাংশ মুত্তিগুলিই মুদ্রাসন-সংবদ্ধ ও ধ্যানমগ্স, কর্ণে 
কুগুল এবং মস্তক কীরিট-শোভিত। 

্তস্তটা স্থাপনাবধিই যদি উহা! বিষুম্তস্ত বলিয়! পরিচিত হইত, তবে বরাহ ও 
কুকটাদি বলির প্রথ! প্রবর্তিত হইবার কারণ কি? মাধব শব্ের অর্থ যহাভারতে 
নিমলিখিত রূপে লিখিত আছে £--“ম! শব্ের অর্থ বুদ্ধিবৃত্তি; তিনি (মাধব), 
মৌনধ্যান ও যোগ দ্বারা আম্মার উপাধিতৃত সেই বুদ্ধিবৃত্তি দুরীকৃত করিয়াছেন 
বলিয়৷ তাহার নাম মাধব ।” 


(১) 1175 109009 ০৮1০৬ ৬০1, 1৬ [০5 3---6. 
(২) পূর্বববঙ্গেপান রাজগণ ( পৃঃ ৩৯, ১*১) জীবীরেজ নাথ বন্ধ প্রণীত। 


২২ ঢাকার ইতিহাম। [ হয় খণ্ড 


্রন্ধ বৈবর্তপুরাণের ১১০ অধ্যায়ে, শ্রীকষ জনন খণ্ডে লিখিত আছে :-- 

“মাচ বহ্ধ স্বরূপ যা মূল প্রকৃতিরীশ্বরী । 

নারায়ণীতি বিখ্যাত। বিষুল্মার! সনাতনী ॥ 

মহালক্ষী স্বরূপ চ বেদমাঠ। সরম্থতী । 

রাধা বসুন্ধরা গল্প! তাসাং স্বামীচ মাধব |” 
ইহান্ার! প্রতিপর হয় যে, মাধব গঙ্গার পতি ব! যহাদেবকেও বুঝাইতে পারে। 
শবারতীবলীতে মাধবী শঙ্ষের অর্থ, ““দুর্গা, মাধবন্ত পত্রী ৮" বলিয়া লিখিত 
আছে। বুদ্ধদেব ও শঙ্কর উভয়েই মহাযোগী। সুতরাং বৌদ্ষমুস্তিই পর- 
বর্তী কালে মাধব বা! মহাদেব রূপে পরিণত হইয়া! জন সাধারণের নিকট বলি 
ও পৃজোপচার প্রাপ্ত হইতেছে বলিয়৷ যনে হয়। এই স্তস্তটীকে আমরা 
জয়ত্্ভ বলিয়াই অনুমান করি । ভানুতের নানাস্থানে প্রাপ্ত অশোক স্তস্ভের 
সহিত ইহার বিলক্ষণ সাঁদৃন্ত রহিয়াছে! আমাদের যনে হয়, এই ত্তান্ভটি 
ষহারা্ম অশোক কর্তৃক ধর্ম রাঁজিক। প্রতিষ্ঠান কাঁলেই সংস্থাপিত হইয়াছিল 
এবং বৌদ্ধ-তাস্ত্িক যুগে ইহাতে মুন্তিগুলি খোদিত হইয়াছিল । পূর্ববঙ্গ 
এরপ স্তস্ত আর নাই। 

ধামরাই হইতে শীকাসর অধিক দুরবন্তী নহে । স্থতরাং শাকাসরে প্রাপ্ত 
স্তভটাকে ধামরাইর ধশ্বরারজিয়! স্তম্ভ বলিয়া গ্রহণ করা অসঙ্গত নহে। উপ- 
রোক্ত প্রমাণাবলির উপর নির্ভর করিয়া অশোক সাম্রাজোর বিস্তৃতি পূর্বদিকে 
্ঙ্গপুত্রনদ পর্যযস্ত নির্দেশ কর! যাইতে পারে (১)। 
মহারা্দ অশোক তীয় বিপুল সাম্রাজ্য চারিভাগে বিভক্ত করিয়। প্রত্যেক 

অংশের বন্ড এক এক জন গ্রার্দেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 
(১) নিঃ ভিন্সে্টশসিৎ পর্বরসীম! যমুনা পথযন্ত নির্দেশিত করিয়াছেন। 
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২র অং] মৌর্য্যবংশ ধ্বংসের কারণ। ২৩ 


পূর্ব প্রদেশের শাসন-কর্ত। তোসলি নামক স্থানে অবস্থান করিয়া কলিঙ্ল 
প্রতি নবজিত স্থানের সহিত পূর্বাঞ্চল শাসন করিতেন (১)। 
মহারা্দ অশোকের বংশধরগণের প্রতাপ ও পরাক্রষ কালক্রযে খর্ব 
হইতে লাগিল। ফলে, অশোকের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই মৌধ্য সাম়- 
জোর অধঃপতন আনম হয়। দশমপুরুষ পর্যন্ত রাজ্র্ধ করিয়া খৃঃ পৃঃ দ্বিতীয় 
শতাকীতে মোর্ধযবংশ বিলুপ্ত হইল । এই সময়েই অঙ্গ এবং কলিঙ্গ স্থাধীনত। 
অবলম্বন করিয়াছিল, এবং ইহাদের দৃষ্টান্ত অন্থলারে বঙ্গদেশেও স্বাধীনতার 
রণভেরী বাছিয়! উঠিয়াছিল। ৰ 
দোর্দগু-প্রতাপ- 'সন্ত-ব্যুহের সহারতার যে বলদৃপ্ত প্রকাণ্ড মো্য সম্রাঙ্যযের 
প্রতিষ্ঠ। হইয়াহিল অশোকের মৃত্যুর ৪*।৫* বংসর পরেই,উহ। কিরূপে বিধ্বস্ত 
হুইয়! গেল, হাহা একটি সফস্তার বিষয় । মহামহোপাধ্যায় 
মৌধ্য সাত্রাজ যুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যহাশয় লিখিয়াছেন (২), 
ধানের “'যোধ্যবংশের অধঃপতনের কারণ ব্রাক্ষণ-প্রভাব। 
ই সম্রাট অশোক স্বরং একদডরন গোড়া বে'ন্ধ হইলেও সর্ধ- 
পশ্বের প্রতিই তিনি সমভাবে সম্মান প্রদর্শন করিতেন; তাহার রান্বত্বকালে 
ধম সম্বন্ধে প্রজজাবৃন্দের সম্পূর্ণ স্বাধীনত। ছিল। তিনি “আত্ম পাষণ্ড পূজা” 
নিরর্থক বলিয়! বিবেচনা করিতেন । কিন্তু তাহার অপরাপর অন্থশাসনগুলি 
হইতে জান। যার যে, তিনি তথীয় সাম্ত্রাদ্যে পশুবলি রহিত করিয়! ছিলেন। 
জীবহিংস! রহিত হইলে যজ্ঞ-পুজাদিতে বলিও রহিত হুইবে, স্থৃতরাং বলিপ্রিয় 
বাঙ্মগণসমাজ। জীবহুংখকাতর সম্রাটের জীবহিংস! নিবারণের মূলে ব্াঙ্গণ্য-ধশ্বা- 
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(১) 158119 1715001/ ০01 117019--৬, 4. 907107, 586৩ 153. 
তোসলির অবস্থান এখনও প্রকৃত রাগে দির্ণাত হয় মাই। 
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২৪ ঢাকার ইতিহাস। [ ২য় খণ্ড 


ঘবেষী বোস্ধরাঙার ব্রাহ্মণ নির্যাতনের স্প.হা দেখিতে পাইলেন। ফলে ব্রাহ্মণ- 
সমাঘ অশোকের এই অন্থুশীসনে সন্থষ্ট হইতে পারিয়াছিলেন না । পরে 
আবার যখন সম্রাট “দণ্ড সমতা” ও “ব্যবহার সমতা” রক্ষার জন্ত অনুশাসন 
প্রচার করিলেন, তখন ব্রাহ্ম”-সমাজ অত্যন্ত বিচলিত হইয়! উঠিল । উহার 
উপর অশোক ব্রাঙ্গণদিগের আধিপত্য ও মাহায্ম্ের মূলে কুঠারাঘাত করিয় 
“ধর্ম মহা মাত্র” নামে একটি নৃতন পদের স্থষ্টি করিলেন। ইহাতে সামাজিক 
ও নৈতিক ধন্মন সম্বন্ধীয় যে সমুদয় বিধি ব্যবস্থা পূর্বে ব্রাঙ্গণদিগের হস্তে স্স্ত 
ছিল, তৎসমুদয়ের ভার এখন তাহাদিগের হস্তচযুত হইয়। পণ্ড়িল। ফলে, 
ব্রা্মপ-সমাজে বিদ্বেষ-বহি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল | কিন্তু অশৌকের জীবিত" 
কাল মধ্যে তাহার! কোনও উচ্চবাচা করিতে সাহমী হন নাই । কিন্তু তীহাল 
মৃত্যুর পর হীন-বল মোর্য্যরাজগণের শাসনসময়ে ভীহার! মেধ্যরাছের প্রধান- 
সেনাপতি পুষ্যমিত্রকে রাতের প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া রাজার বিরদ্ধে উত্তে- 
জিত করিয়া! তুলিল | এই সময়ে গ্রীকেহ! মণ্যে মধ্যে ভারতের পশ্চিম প্রান্ত 
আক্রমণ করিত। একবার তাহাদিগকে পরাজিত করিয়! পুয্যমিত্র যখন 
পাটলীলু্বে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন মের্্যাদিপ বৃহদ্রখ তাহার অগ্ঞর্থনার্থ 
নগরের বাহিরে এক বিরাট সেম্ত প্রদর্শনীর বাবস্থ। করিহাছিলেন। উৎসবের 
যধ্যে হঠাৎ একটি শর রাজার লঙলাটদেশ বিচ্ক করিল, এবং তৎক্ষণাৎ রাজ! 
বৃহদ্রথ পঞ্চত প্রাপ্ত লইলেন। ব্রাঙ্গণ্যদশ্মের ভক্ত সেবক পুষ্যমিত্র এইরূপে 
মৌধ্যবংশের বিলোপ সাধন করিয়। ভারতের সিংহাসন হস্তগত করিতে সমর্থ 
হইরাঁছিলেন। মালবিকাগ্নমিত্র পাঠে জানা যায় যে, পুষ্যষিত্র টসন্ভগণ সহ 
পাটলীপুত্রে অবস্থান করিয়া ভদীয় পুত্রকে বিদিসার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন । এই সমুদ্ধর বিপ্লবের মূলে ব্রাহ্মণদিগের প্রভাব পরিলক্ষিত 
হইয়া থাকে; কারণ ইহার অব্যবহিত পরে ব্াঙ্গণ্য ধর্শের প্রত্রিয়। আর্ক 
হইল। যেখান হইতে অহিংসাধপ্্ম বিঘোষিত হইয়াছিল, অশোকের রাজধানী 


২য় অঃ] মৌর্য্যবংশ ধ্বংসের কারণ। ২৫ 


সেই পাটলীপুত্রের বুকের উপর বসিনা পুশ্যমিত্র এক বিরাট অশ্বমেপ যজ্ঞের 
অনুঠান পুর্ববক অহিংসাধর্শের বিরুদ্ধে যৌণ! করিলেন (১)। তদীয় জননী 
প্রতিমাসে “বিদাচার্য্য ব্রাহ্মণগণকে” ৮** সুবর্ণ সুদ্র! দান করিতে লাগিলেন । 
কোনও কোনও বেগ্ধগ্রন্থে পুষ্যমিত্রকে বে দ্ধ বিষ্বেধী বলিয়। লিখিত হইন্তাছে। 
বস্তুতঃ তিনি ব্রাঙ্গণগণের তস্তে ক্রীড়পক মাত্র ছিলেন । এই পুষ্যমিত্রের যজ্ঞ 
সম্পাদন অন্তই মুবিখ্যাত পাতঞ্জলী নিধুক হইর1 ছিলেন, এবং ইহার পৃষ্- 
পোষকতাই তিনি তদীয় ““মভাভাষা” রচন! করেন (১) কাধগণের - সয়ে 
মন্থুসংহিত| বিরচিত হয় ; এই সমরেই মহাভারত ও রামায়ণ বর্তমান আকার 
প্রাপ্ত হয় এবং নাটাশাস্থ লিখিত হয়| এইরূপে অশোক যে “ভুদেব” দিগকে 
মিথ্যা বা অপ্রারুত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, তাহার! পুনরায় পূর্ববাপেক্ষা ও 
অধিকতর সম্মান প্রাপ্ত হইঘাছিলেন 1” 

কিন্কু শাস্ত্রী যহাশয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পক্ষে অন্তরায় আছে । 
অশোকের অনুশাসন গুলি পাঠ করিলে অশোক যে পশুবধ নিবারণ 
করিয়া ছিলেন, বা তিনি যে হিন্দু ধর্ের বিষেষ্টট ছিলেন, তাহা! স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হয় না। অশোকোতৎকীর্ণ অনুশাসন গুলির মধ্যে গির্ণার 
গিরির প্রথম লিপিতে লিখিত “ই ধন কিঞ্চি শীবং আরভিপ্। প্রন্থৃহি 
তব্যং" উক্কিই একমান্ত্র পশুবধ নিবারক । কিন্তু এই উক্তি হইতেও 


গার চট জন পা ০. পা 





ক পা 


(১) মহারাজ অশোক যে সমূছয় ধর্মরাজিক! প্রতিতিত করিয়াছিলেন, পুষামিত্র 
তাহার অধিকাংশই ধ্যংসমুখে প্রেরণ করিয়াছিলেন । জামানের মনে হয় ভীষপ্রবাহা। পদ্মার 
তরঙ্গ ভাতিই পূর্ববঙ্গের ধর্থরাহ্িক! রক্ষা করিতে সমধ  ছুইয়াল। 

(২) যহহি পতঞ্জলি তথীয় মহাতাঘো লিখিয়াছেন ;-- 

“অরণৎ ঘষনঃ সাফেতষ্‌ 
অরুণৎ হবনঃ মাধা মিকান্‌ 
ইহ পুষ্প মিতং হজক্ামঃ" । 


২৬ ঢাকার ইতিছাস। [২য় খু 


ষজ্ঞার্থে পবাধ নিবারণ আদেশ যে সর্বত্র প্রচারিত হুইরাছিল, তাহ! 
নিঃসন্দেহে বলা যায় ন!। কারণ, এই লিপিরই অন্তত্র তাঁহার বাঙ্জন 
প্রস্তুতের জন্ত প্রত্যহ তিনটি প্রাণী নিহত করিবার কথা লিখিত আছে। 
তাহার অভিষেকের ষড়বিংশতি বর্ষে উৎকীর্ণ পঞ্চম স্তস্ত লিপিতে অনেক 
গুলি দন্তকে অবধ্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত তাহাতেও যজ্ঞ শবের উল্লেখ 
নাই। অশোকের শিলালিপি ও স্তস্ত পিপি পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় 
যে, শ্রমণ দ্রিগের সুখ স্বচ্ছন্দতীর অন্ত তিনি যেক্ধপ বাস্ত। ঝাক্ষণদিগের 
ষঙ্গলের ভন্তও তিনি তদ্রপ মনোযোগী । সমাজের উচ্চ স্তর হইতে 
্রাহ্ষপদিগকে যে কখনও তিনি চ্যুত করিয়াছিলেন তাহা তাহার 
কোনও উক্তিতেই পরিলক্ষিত হয় ন! । মালবিকাগ্নি মিত্র বাঁ মুচ্ছকটিক 
নাটক মৌর্যাযুগের শেষ নরপতি বৃহদখে্ প্রায় ৩1৪ শত বংসর পরে লিখিত 
হইয়াছে । এই সমরে মহাযানীর বৌদ্ধ ধঙ্বের বিকৃতি আরস্ত হইয়াছে। সুতরাং 
ধশ্বের যপো গ্লানি ও মলিনত! প্রবেশ কয়ার) তংকালীন লেখকগণ বৌদ্ধ যত 
বাদের উপর হতশ্রন্ধ হইয়াছিলেন, বুঝা যাইতেছে । জাতিবর্ণ নির্বিশেষে 
সকল সম্প্রদায়ের উ্নতিকলে ধর্ম মহামাব্রগগ অশোক প্রনত্তিত ধর্ম বিধি 
প্রচার করিতেন । ইহ! সাধু উদ্দেপ্ত সনেহ নাই । ন্ুতরাং এই কার্ধয 
যে কাহারও অগ্রীতিকর হইতে পারে, তাহা বিশ্বান্ত নহে । 

কপিঙ্গ বিজয়ের পরে অশোক রাঙ্শঞ্চি প্রসারের প্রতি যনোযোগী হন 
নাই। ধর্তের উচ্চ আদর্শ-লোক হিতসাধনই তাহার জীবনের প্রধান লক্ষা 
হইয়াছিল। তাহার ত্রয়োদশ শিলা লিপিতে লিখিত আছে, “আমার পুত্র 
পোত্রগণ নূতন দেশ জর বাঞ্ছনায় যনে করিবেন না, যদি কখনও তাহার! দেশ 
বিজয়ে প্রবৃত হয়, তাহার! শষতার ও নম্রতার আনন্দ অনুভব করিবে। 
তাহারা ধর্ম বিজয়কে যথার্থ বিপয় মনে করিবে, তাহাতে ইহ পরকালে সুখ 
হইবে ।” চতুর্থ অন্থশাসনে লিখিত আছে, “দেবতাদিগের প্রিয় প্রিষ্দর্শীর 


২য় অঃ] গল্গে বন্দর। ২৭ 


পুত্র পৌ্র এবং প্রপোল্রগণ এই ধন্দাচরণ ক্লান্ত পর্যযস্ত বন্ধিত করিবে। 
তাহার! ধ্বনি ও সংহ্বভাব হইয়া! ইহার প্রচার করিবে। ধর্ম প্রচার অতি 
প্রেত কর্ধ | ছুঃশীলের ধন্মাচরণ অসস্ভব 1” স্থাতরাং অশোকের পুজ্র ও 
পৌজ্রাদির যে দেশ বিদয্বের স্পৃহ! বিলুপ্ত হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? 
অশোকের পৌজ্র দশরখের পরে যে কর জন মৌধ্ধ্য রাজা মগধের সিংহাসনে 
সমাসীন ছিলেন, তীহাদের শৌর্ধ্য বীর্যের কোনও নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যার 
ন'। এই সময়েই কলিঙ্গ, ও অন্ধ স্বাতন্থ্য অবলম্বন করিয়াছিল। ন্ুতরাং 
মেরা রাক্ষশক্তি ক্রমে ক্রষে ক্ষীণ হইয়। পড়িয়াছিল। বৃহড্রখ অতান্ত হ্র্বল- 
চিত্ত ছিল্নে। সুতরী* স্বীয় বিজয় গোরবে স্ফীত তদীয় সেনাপতি পু্য 
মির যে ছূর্বাল বুছদ্রথকে লাজসিংহাসন হইতে অপসারিত করিয়! স্বয়ং সাম্রাঙ্য 
গ্রহণে অভিলামী হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্যোর বিষয় (ক? 
এই সময়ে কিরাদিয়া প্রদেশের প্রান্তসীমায় অবস্থিত “গঙ্গে বন্দর 
গরত-প্রসিদ্ধ ছিল। খর প্রথষ শতাঙ্খীতে রচিত “পেরিপ,দ্‌” 
গ্রন্থ লিখিত আছে, কিরাদিয়৷ প্রদেশে প্রচুর তেন্পত্র উৎপন্ন হয়! 
উহা গঙ্। বাহিয়! তাম্বলিখিতে ও তথা হইতে 
গঙ্গে বন্দর ইউরোপে প্রেরিত হইয়! থাকে। এই প্রদেশের 
মীষান্ত স্থানে প্রতিবংসন্ন একটি মেলা হয়, তথায় 
চীনদেশের লোক আসি য়! স্বদেশজ ড্রবোর বিনিময়ে ছেজপতর লইয়! যায়”। 
এই গঙ্গে বনার়ের অবস্থান সন্বন্ধে নান! যুনির নানা মত। মেজর 
রেখেল প্রাচীন গৌড় নগরকে, ভি এন ভিল রাজমহলকে, উইলফোর্ড 
তগলী-নগরীকে, হীয়েন ছুলিয়াপুর নাষক স্থ'নকে এবং টেইলার মুক্সীগঞ্জের 
সন্্িকটবর্তী ধলেশ্বরী নদীর তীরস্থিত স্থপ্রসিদ্ধ বারুণী মেলার স্থানকে, 
প্রাচীন গঞ্জে বঙ্গয় বলিয়া প্রমাণ করিডে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছেন। 
টেইলার সাহেব বারুমীষেল! প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, “্হিন্দরাজত্ব সময় হইতেই 


২৮ ঢাকার ইতিহাস। [২র ধ 


এই বারুণীমেলার অনুষ্ঠান চলিয়৷ আসিতেছে। পূর্বে এই স্থানের নাম 
ছিল (লক্ষমীবাজার বা লক্ষবাজার? )1” কোনও মহাঙ্গনের ব্যবসান্কের 
যুলধন লক্ষমুদ্্রার নুন হইলে তিনি এই স্থানে বাস করিতে পারিতেন না; 
ইহাই নাকি বিক্রমপুরাধিপির আদেশ ছিল (১) গঙ্গে বদর হইতে 
প্রবাল ও এবোল্লাই ( আলাবাযে ) ভায়া ক্রোসিয়। ( ডুরিদার চারখান। ) 
প্রভৃতি উৎরুই মসলীন নম্থ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হইত | 
টিলেমীর গ্রন্থে ব্রহ্ষপু-তীরম্থিত আস্তিবল নামক স্থানের উল্লেখ পরিদষট 
হয়। উইলফোর্ড টলেমীন লিখিত আহ্বাদনকে আস্তিবলের অপর নাম 
বলিয়া! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ঢাকার দক্ষিণ পূর্বদিকে অনস্থিত ফিরিজি 
বাজার নামক স্থানকে তিনি আস্তিবল বলিয়া 
আত্তিবল নির্দেশ করিতে সমুতস্থক । কিন্তু ডাকার টেইলার 
প্রচ ভারতের বলেন, “উলেমীর লিখিত আস্তবল ব্রঙ্গপুত্র নদের 
কুমধ্য | তীরে অবাস্থত। আঁটি ভাওয়াল হইতেই যে 
আন্তিবল নামের টৎপন্তি হইয়াছে এরূপ অনুমান 
কর! অঙঙ্গত নহে । এইস্থান পূর্বে ম্মান্োষেল ( সংস্কত হাতিষল্গ ব! 
হাতীবন্দ ?) নামে পরিচিত ছিল । হিন্দু নরপতিগণ এইস্বানে হম্তী ধৃত 
করিনেন বলিগ্। এইস্থানের এবছিধ নামকরণ ভইয়াছে । বানার এবং 
লাক্ষা! নদীঘয়ের সঙ্গমন্থলে অবস্থিত একডাল! নাষক স্থানেই আন্তিবল 
অবস্থিত ছিল। এই স্থানের সন্কিকটে হাতীবন্দ নাষে একটি স্থান আষ্ছে, 
তথায় পূর্বে হিন্দু নাজাদিগের হস্তী রক্ষিত হইত ।” 
ম্যাকক্রিগুল আস্তি বলকে বুড়িগঙ্গার সহিত অভিষ্প মনে করেন । তিনি 
বলেন, তংকালে আক্তিবলই ভারতের পূর্ববসীম৷ বলিয়! নির্দেশিত হইত । 
প্রা্য ভারতের কোনও স্থানের দুরত্ব নির্ধারণ করিতে হুইলে আত্তিবলের 
(১) চাকার ইতিহাস প্রথম খণ্ড। 





২য় অঃ] প্রাচ্ভারতের কুমধ্য। ২৯ 


তুলনার়ই করা হইত অর্থাৎ আস্তিবল ভারতীয় ভোগোলিকদিগের কুত্রধ্য 
বলিয়া গণ্য ছিল । কিন্তু ভারতবর্ষের কুমধ্য সর্ধবদাই উজ্জ়িনী বা অবস্তি। 
বিষুবদ্বুত্তের উপর অবস্থিত বলিয়া! লঙ্কাই প্রধান কুমধ্য, সেই অন্তই 
্রীনরধাসিন্ধাস্ত বলেন £-_ 
প্রাক্ষসালয়ঃ দেবোকঃ 'শৈলয়োর্ম ধ্যসত্রগাঃ | 
রোহিতকমবস্তী চ ষথ| সন্ক্িহিতং সরঃ 1” 
মহামতি ভাঙ্করাচার্্য বলেন £-- 
শ্যমক্কোজ্জষিনী পুরোপরি কুরুক্ষেত্রাদি দেশান্‌ স্পশৎ। 
সুত্র' মেক গতং বুধেনিগদিতা স! মধ্যরেখ! ভূবঃ | 
আদৌ প্রাগুদয়ো পরত্র বিষয়ে পশ্চান্ধি রেখোদয়াং 
স্তাৎ তন্মাৎ ক্রিম্তে তদস্তর ভবং খেটেন্ব,ণং স্বং ফলম্‌।” 
অথাৎ £--*লঙ্কা। উজ্জরিনী এবং কুকুক্ষেত্রাদি দেশকে স্পর্শ করিয়! যে 
রেখা মেরু পধ্যন্ত গমন করে, পণ্ডিতের! ভাহাকেই পৃথিবীর অধ্যরেখ! 
বলেন, এই ব্রেখাতে যে সময়ে হৃখ্যের উদয় হর তংপূর্কে রেখা-দেশ 
হইতে পুর্ববদেশে এবং রেখোদয়ের পরে পশ্চিম দেশে উদয় হই! থাকে । এই 
টদরান্তর কাল, উদয়ান্তর যোজন হ্বার। পরিজ্ঞাত হয়।” নিরক্ষ-রেখা 
হইতে টত্তর বা দক্ষিণে কোন এক স্থানের দরতাকে নিরক্ষান্তর এবং 
মদারেখ। হইতে পুর্ব পশ্চিষে কান এক স্থানের দৃরতাকে দেশাস্তর বলা 
হয়। ভৃমণ্ডলে নিরক্ষরেধ! একাধিক নাই, কিন্ধু মধ্যরেখা! জ্যোতিবিবদ- 
গণের ইচ্ছাও সুবিধা অনুসারে সর্বত্রই কল্পিত হইতে পারে। সম্ভবতঃ 
 একন্তই এত্গেশীর জ্যোতিবিবদগপ আত্তিবল-্প,ঈ রেখাকেই মধ্যরেখ! বলিয়া 
| করন। করিতেন। 
সধদশ শতাবীতে লিখিত রাধবেজ্র কবিশেখরের “ভবভূষি-বাত্তীয়” 
লিখিত আছে, 


৩০ ঢাকার ইতিহাস। [২য় খগ 


*  “স ব্রঙ্গপুত্রং তত আঞগাম বুধাষ্টমীং প্রাপ্য যধো মহায্মা | 
সন্তরপ্য দেবান্‌ সলিলৈং পিতংশ্ সাত গ্রতন্থে প্রতিপৃজ্য তীর্থম্‌ ॥ 
গ্রামং ততোইগাৎ স সুবর্ণ নাম বন্ত্রাপতংস! বিষ্বাখ্যরেখা । 
ভূবোইঘ্ধভাগং স বিলোক্য সমাক্‌ খক্ষোদয়ঞ্চান্তমনং স্থিতি ॥ 
ততোইতিহষ্টঃ শ্বগৃহং প্রপেদে কোটালিপাটে নবনির্শিতং বং” ॥ 
অর্থাৎ “ক্রমে তিনি (গঙ্গাগতি) ব্রঙ্গপুজে আগমন করেন। এই 
সময় চৈত্র মাসে বুণাষ্টমী যোগ প্রাপ্ত হইয়! ব্রঙ্গপুত্র্লে দেব ও পিতৃগণের 
: তর্পণান্তে তথায় ত্বান পুজাদি নির্বাহ পূর্বক 
ভবভৃমিবার্ত। পুনরার তখ। হইতে অগ্রসর হইলেন । ক্রমে 
তিনি স্ুবর্ণগ্রামে আগমন করিলেন ।  এইস্থানে 
বিষুব নামক রেখ! পতিত হয় বলিয়!, তিনি পৃথিবীর মধাভাগ, এবং নক্ষত্র 
উদয় অস্ত ও স্থিতি সন্দর্শনপর্বক হঃচিত্তে হথ। হইতে নিজ নব নিশ্মিত 
কোটালি পাল়্স্থ বাসগৃহে আসিয়! উপস্থিত হইলেন।” 
পুর্বে বিক্রমপুরে পঞ্জিকা প্রস্বত হইত এবং বিক্রমপুরের সময় দেওয়া 
হইত। :080551781 997৩9 [২৬1১০ হইতে জানা যায় যে উজ্জয়িনী 
হইতে বিক্রমপুরের দেশাস্তর ছুই দণ্ড চৌত্রিশ পল এবং উজ্জরিনী হইতে 
কলিকাতার দেশান্তর দুইদগ্ড আট পল। বিক্রষপুরের দৃান্তানুবারী নবন্ধীপে 
পঞ্জিকা প্রস্তুত আরম্ভ হইলেও দেশাস্তর আর বদল 
হয় নাই) উজ্জরিনী হইতে নবধ্ীপের দেশন্তরও 
পঞ্জিকা  হইদও চৌত্রিশ পলই স্থিরতর ছিল। কলিকাতাঃ 
পঞ্জিকা প্রস্তুত আরস্ত হইলেও প্রচলিত পঞ্জিকা সমূহে 
দেশান্তর আর বল হয় নাট, সেই ছুই দণ্ড চৌত্রিশ পলই অক্ষুণ্ন রহিয়া 
গিয়াছে। রাধবানন্দ যে ছুই দণ্ড চৌত্রিশ পল দেশান্তর স্থির করিয়াছেন, 
তাহা বিক্রষপুরের দেশীস্তর, নবধীপের যা কলিকাঁতার নহে। 


২য় অঃ] সোণারগীও বিক্রমপুরে মানমন্দির | ৩১ 


অতি প্রাচীন কাল হইতেই বিক্রমপুরের অন্তর্গত বেড়পাড়। এবং ফতে- 
জন্গপুর জ্যোতিষ আলোচনার অন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। মধারেখ! হইতে বেড়- 
পাড়ার দেশাস্তর ২দণ্ড ৩৪ পল হইরা থাকে । “সিদ্ধান্ত রহন্ত'” পুথীতে 
লিখিত আছে £-- 

সুমেরু লঙ্কাস্তর ভূমি মধারেখ। স্বদেশাব্তর যোজনং (২**) হি যৎ। 

ভুক্তিদ্রম্ীত্রি হৃতং বিলি! গ্রহাদিকে প্রাক পরয়ো খরনং স্ব |” 

উপরোক্ত প্রমাণের সাহাযো কেহ কেহ নিদদেশের দেশীস্তর ২*যোজন 
ধরিক্াা তাহাকে ৭৮ দ্বার! ভাগ করণাস্তর দেশাব্তর ২ দণ্ড ৩৪ পল দেখাইয়। 
থাকেন । ইহ দ্বারাই চট্টগ্রাম হইতে বর্ধমান পর্য্যন্ত সকল জ্যোতিবিবদই 
বলিয়। থাকেন যে, অশ্মদ্দেশের দেশীস্তর ২** যোজন বা ২ দণ্ড ৩৪ পল। 
বন্ততঃ এরূপ গণন| সমীচীন হয় না। বেড়পাড়ার যাষ্যোত্তরবুত্ত (11671- 
0180) ঠিক মধারেখ। না হইলেও বঙ্গদেশে জ্যোতিগণনার অন্ত প্রধান 
অবলম্বন ছিল সন্দেহ নাই। ইতিহাস প্রসিদ্ধ রামপাল উহার সমস্থত্রগ 
হইবে। ঢাক! কিছু পশ্চিমে অবস্থিত। কার্তিক বারুণীর যেলার স্থান 
রামপাল হুইতে অধিক দূরবর্তী নহে। উল্লিখিত প্রযাণের উপর নির্ভর 
করিয়া নিঃসন্দেহে বল! যাইতে পারে যে, হিন্দুশাসনকাল হইতেই সোনারগাও, 


বিক্রমপুর জ্যোতিষ অ।লোচনার কেন্ত্স্থান ছিল এবং 

দোনারগীও জ্যোতিষ শাস্ত্রের উ্তি কে, নক্ষত্রাদির উদ, অন্ত 

বিক্রমপুরের ও স্থিতি সদর্শনাথ, এ অঞ্চলে মানম দার নিশ্মিত 

মানমন্দির হইয়াছিল। ম্বতরাং আমাদের বিবেচনায় ব্র্দপুত্র 

তীরবর্তী প্রাচীন গঙ্গে বদরের সম্মিকটে এই হানমন্দির 

প্রতিষিত ছিল এবং গঙ্গে বন্দরের স্থানে বা তন্ত্রিকটবর্তী কোনও স্থানেই পর- 
ব্তী কালে কার্তিক বারুণির মেলাছুষ্ঠান আরন্ধ হইয়াছিল । 


তৃতীয় অধ্যায়। 
গুপ্ত সাস্ত্রাজয 
২৯৯ থৃঃ অঃ_৫৩৫ থৃঃ অং। 


ৃষ্টীয় তৃতীয় শতাবীর মধ্যভাগে প্রাচ্য ভারতে যে কতিপয় সামস্তরাজ 
শকাধিকার গ্রাস করিয়। ম্বাবলম্বনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে গুপ্ত বংশীয় 
সামস্তই প্রপান। কিন্তু যেষহা সামন্ত শক প্রাধান্তের উচ্ছেদ কামনায় 
প্রথমতঃ অস্ত্র ধারণ করিয়। ছিলেন, তাহার নাম অস্তাপি আবিষ্কত হয় নাই। 
গুপ্ত সম্রাট গণের শিল! লিপিতে তাহার পগুপ্ু” উপাধিটাই মাত্র লক্ষিত 
হইয়। থাকে । গুপ্রবংশীয়্ মহারাঞ্র ঘটোৎকচ ২৯* খৃষ্টান যগধের সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। তিনি অল্লে অল্নে যে মহাশক্তি 

ঘটোৎ কচ। সঞ্চয় বরিরাছিলেন, তাহার প্রভাবেই তদীর পুর মহারাজ 
চক্্রগুপ্ত এই সমাজ্যের ভিত্তি সদ করিতে সমর্থ 

হইক্াছিলেন। মোর্ষা-সঙ্গট প্রথিত-নাম! চন্ত্রগুপ্ের স্তায় অত্যন্প কাল 
মধ্যেই অনুগঙ্গ, গ্রয়াগ, অযোধা। ও যগধ প্রভৃতি সমুদয় জনপদ তীহার 
করতলগত হইয়াছিল (১)। তীহার অভিষেক কাল 

চন্দ্রগুপ্ত। (৩২৭ খুঃ অ+, ২৬শে ফেব্রুয়ারী) হইতে 
যে নৃতন সংবং প্রচলিত হইয়াছিল তাহাই “গুধসংবং” 

বা “গণ্ডাৰ" নামক একটী অভিনব অন্ধ গণনার আরস্ত হইয়াছিল বলিয়া 





(১) “অনুগজং প্রয়াগঞ্চ সাকেতং হগধাং সখা । 


এতান্‌ জনপদান্‌ সর্বান্‌ তোক্ষত্তে ওপ্ত বংশজাঃ।" 
+ বরন্ধাও পুরাগ-_-উপসংহ্থার পাদ )। 


ওয় অঃ] | গুড সামতাজা। ৩৩ 
নুষীগণ স্থির করিয়াছেন (১1 এই লমরে নেপালের নিজ্ছবি বাশের 
প্রতাপ পাটনীপুল্র পর্যন্ত বিস্তৃতি লাত করিয়াছিল। মহারাজ চন্্ুপ্ত 
সেই মহ! শক্তিশালী লিচ্ছবি বংশকে পরাজয় করিয়া হিমানী-মণ্ডিত 
হইয়াছিলেন। লিচ্ছবিরাজ সী ছুহিত| কুমার দেবীকে চজ্গুপ্রের 
করকমলে সমর্পন করিয়৷ কৃতার্থসৃন্ত হুইয়াছিলেন। অনেকে অনুমান 
করেন, নেপাল-বিজয়ের পরেই চন্ত্রগুপ্ত সম্রাট-পদদে অভিষিক্ত 
হইয়াছিলেন। লিচ্ছবি-রাজকন্তা বিবাহ করিয়া! চন্্রগুণ্ডের ক্ষমতাও 
প্রতিপত্তি বঞ্ধিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই; কারণ, পিতৃরাজ্যে কুমার দেবীর 
অসাধারণ প্রতিপত্তিছিল। সেজন্তই চক্্ুণ্ তীয় প্রচলিত মুদ্রায় স্বীয়নাষ, 
পদ্ধীর নাম এবং শ্বপুয়কুলের নাম সংযুক্ত করিয়া সুগ্রা প্রচার আরম 
করেন (২)। চন্তগুণ্তের একাধিক মহ্হী ও একাধিক পুত্র বিদ্তমান 
ছিল, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তিনি কুমায় দেবীর গর্ভজ যুবরাজ সমুদ্রগুপ্রকেই 
আপনার উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করিয়াছিলেন। 
মহায়াম সমূতরগুণত সমর বিদ্তায় ও শাস্তি স্থাপনে এরূপ বিচক্ষণ 
৪ পারদর্শী ছিলেন যে, ভারতবর্ষের প্রথিত নাম! রাজন্ত বর্গের যব্যে 
| উাহার আসন অতি উচ্চে সংস্থিত রহিয়াছে &. 
মহারাজ সমুদ্র্তণ্ড বন্তত; তাহার শৌধ্য বীর্য এবং রণপািত্য 
৩২৬-৩৭৫ অসাধারণ ছিল। পৈত্রিক সিংহাগনে অধিযোহণ 
... ক্িয়াই তিনি পার্খবর্তী নৃপতিগণের রাছ্োর 
প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ুদ্ধেই তাহার আমন্মছিল, 


অয়াকাজ্জার পরিতৃপ্তি ছিল না। সুতয়াং পর-াইগ্রহণই পতিগণের | 


১) সঞাঠ হল এ [50 (24 84 ৮ 266) ৮. 8. ৪2০ 
(২) 18. | 











৩৪ ঢাকার ইতিহাস। [ ২য় খণ্ড । 


কর্তব্য, এই নীতির অনুসরণ করিতে কুষ্টিত হইতেন না। এজন্যই 
তীয় সুদীর্ঘ রাজত্বকালের অধিকাংশ সময়ই রাজ্য-বিস্তারে ব্যয়িত 
হইয়াছিল, এবং রাজ্য-জয়ের বিবরণ ন্ুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থাও 
হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম প্রগাঢ় আম্ুরক্তি এবং ব্রাহ্মণ-লভ্য বিদ্যায় অসামান্ত 
জান থাকা সত্বেও ধর্মের গোড়ামি তাহার হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার 
করিয়াছিল। বৌদ্ধ অশোকের প্রতি তীহার শ্রদ্ধা ছিল না। সেজন্যই, 
যে অশোক ধর্মের জয়কেই প্রধান তম জয় বলিয়া মনে করিতেন, তিনি 
তাহার শিলাশাসন-্তস্তগাত্রের পার্ক দেশে তীয় পাথিব বিজয় 
কাহিনীর গৌরব গাথা, স্থপণ্ডিত'ও কৰি হরিসেন দ্বারা লিপিবদ্ধ করিতে 
সন্কুচিত হন নাই (১)। 

উক্ত শিলা লিপিতে মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের অভিযান প্রসঙ্গ ব্যতীত তরীয় 
শাসন সময়ের অনেক প্রধান প্রধান ঘটনারও উল্লেখ রহিয়াছে। 
রাজকবি হরিসেন সমুদ্রগুপ্রের দিখ্িজয় যাত্র! চতুরংশিত করিয়!ছেন। 
১ম দক্ষিণাপথের একাদশ সংখ্যক রাজন্যবর্গের প্রতিকূলে ,২য-- 
আর্য্যাবর্তের নৃপতি কুলের বিরুদ্ধে ( এখানে নয়জন রাজার নান প্রাপ্ত 
হওয়া গিয়াছে, এবং আরও কতিপয় অন্ুছি বি ত পানা রাজার পুসঙ্গও 
উল্লিখিত হইয়াছে ); ৩য়__অসভ্য বন্য সর্দার দিগের প্রতিপক্ষে ; 
৪র্থ-_সীমান্তবর্তী রাজ! ও রাজতন্ত্র বিরুদ্ধে। কাল প্রভাবে স্থানগুলির 
অবস্থাস্তর ও নামাস্তর হওয়াতে যুদ্ধস্থান গুলির অবস্থান নিঃসংশয়ে 
নিরূপিত হইবার উপায় নাই। 

(১) প্রত্ততত্ববিৎ বুলার সাহেব প্রতিপন্ন করিয়াছেন, উক্ত শিলালিপি পরবর্তী সময়ে 
উৎকীর্ণ হর নাই (). 7২, 4. 5. 7898, [9 3 86) 1 ভাষা ও.রচন! প্রণালী দৃষ্টে উহা 
৩%* স্রীষ্টা্দের কিঞ্চিৎ পূর্বে বা পরে উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়াই অনুমিত হয়। এলাহা 
বাছের দুর্গে উজ শিলান্তত্ত সংস্থাপিত রহিয়াছে ; সম্ভবতঃ উহা! স্থানাস্তরিত হুইয়াই & স্থানে 
সংরক্ষিত হইয়াছে (6০০: 173016 1785 267 ৮. 2, 50010006 2801) 7. ০615415)। 
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উক্ত অশোক স্তন্ত গাত্রে উৎকীর্ণ কবি হরিসেন বিরচিত প্রশস্তিতে 
লিখিত আছে,__"সমতট-ডবাক-কামরূপ-নেপাল-কর্তৃপুর-আদি প্রত্যন্তভি 
্মীলবার্জুনায়ন-যৌধের মান্্রকাভির-প্রার্জুন-সনকানীক-কাক-খর-পরিক- 
আদিভিশ্চ সর্বকরদান-আজ্ঞাকরণ-প্রণামাগমন পরিতোধিত-গ্রচণ্ড শামনত্ত” 
*৯»*৯* ইত্যাদি (১)। অর্থাৎ মহারাজ 
অশৌকন্তস্ত গাত্রে সমুদ্রগুপ্ত সমতট, ডবাক, কামরূপ, নেপাল, 
উতকীর্ণ কবি হবি- কর্তৃপুরাদি প্রত্যন্ত স্থিত রাজ্যের নৃপতিগণ হারা 
সেন বিরচিত প্রশত্তি এবং মালব, অর্জুনায়ন, যৌধেয়, মাদ্রক, আভির, 
প্রার্জন, সনকানীক, কাক, খরপরিক প্রভৃতি 
জাতি কর্তৃক সর্ধকরদান, আজ্ঞাকরণ প্রণাম ও আগমন ছার! পরিতুষ্ 
প্রচণ্ড শাসনকারী বলিয়া! বর্ণিত হইয়াছেন । 
তট ও ডবাক প্রভৃতি রাজ্য সমুদ্রগুপ্ের সামরাজ্যান্তর্গত ও প্রান্ত- 
সীদায় অবস্থিত অথবা এ সমুদয় রাজ্য তদীয় সাম্রাজ্যের বহিঃপ্রান্ত 
দেশে স্থিত ছিল এতঘ্বিষয়ে মত ভেদ ছৃষ্ট হয়।, কেহ কেহ অনুমান 
করেন, উপরোক্ত শাসনোল্লিখিত প্প্রত্যন্ত নূপতি ভিঃ” পদাংশের প্রকৃত 
মর্ষ্বোল্ঘাটন হইলেই সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের পূর্ব সীম! নির্ধারিত হইতে 
পারিবে! এতৎসন্বন্ধে ফ্রিট সাহেব বলেন, *প্রত্যন্ত নৃপতি ভিঃ-[)15 
[19 0006৩ 6101)61 0৩ 1012755 দাঃঠাায 07৩10200615 ৫ 
37078182 2070 05 00110%1:0 ০00017:65 1, ৩, (05 7612- 
১০91106 10765 ০01 01105৩ ০০0170063, 0৫ 055 1010£5 07 001 
5175 1956 000515 07৩ 80017161501 10500, 0০০17 00৩ 
101610150110) 0১66 15 ৪০০৩০5। 11] 0606750 (136 0830100 


91007 98120078 0001875 0001৩ 120100৩0 11)0$6 


(১) চ1560 0985 17050818095 2৪৫৩ ৪. 
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০08001155, ০1 10503116011 6::606৫ 80০, 517৫ 
55 0001)060 1) 0617 0000615৮ (১)। কিন্তু উপরোক্ত 
প্রত্যন্ত নৃপতিগণ বে সমুদ্রগুণ্ের অধীনতা স্বীকার করিয়া করপ্রদানে 
সম্মত ও তদীয় আজ্ঞাবহ হইয়াছিল তত্বিষযর়ে কোনও সংশয় নাই। 
হ্ুতরাং এ সমুদয় রাজ্য প্রত্যক্ষ ভাবে না হইলেও পরোক্ষ ভাবে তদীয 
সাম্রাজ্যের কল হইয়াছিল। ঢাকা সহরের অনতিদুরে বিভিন্ন স্থানে 
এবং ফরিদপুর জেলান্তর্গত কোটালীপার অঞ্চলে ণ্ত সম্াটগণের 
মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে ; ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, তৎকালে এতৎ প্রদেশে 
রুদ্র প্রচলন ছিল এবং এতঞ্চল গু সাম্রজোরই অন্ততৃক্ত ছিল। 
ডবাকের স্থান নিপর়্ সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়! মিঃ ভিনসেন্ট স্মিথ 
বর্তমান রাজসাহী বিভাগকে ডবাক রাজ্য বলিয়া! নির্দেশিত করিয়াছেন 
(২)। মিঃ ষ্টেপেলটনের মতে, প্র্বপুত্র নদ গাড়ো পর্বতের যেস্থান 
হইতে মোড় ঘুরিতে আরন্ত করয়াছে, তথা হইতে দক্ষিণ সাহাবাজপুরেব 
উত্তরাংশস্থিত গঙ্গাও মেঘনাদের প্রাচীন সঙ্গমন্থান 
ডবাক এবং গঙ্গাতীরবর্তী গোড় নগরী হইতে উক্ত সংযোগ 
| স্থান পরাস্ত সমুদয় তৃভাগই বাক রাজ্য বঙিয় 
কথিত হইত” (৩)। 
মিঃ স্মিথের নির্দেশিত তৃভাগ পুণড বা বরেন্্র বলিয়া পরিচিত] 
হরিসেন বিরচিত প্রশস্তিতে পুণ্ডে র কোনও উল্লেখ নাই) ছৃদ্র্য পরাক্রম 


(১) £156650588 175011061025 ৩, 7. 6225 8, £০০৫ ০6, 
(২): ৬১৭৩ 7150 8১651767015 ০০7086৪৫০01 99.2417% 
088005 & [155 08062 চ20915 10 5.4 57501008 72119 [21500 
:০110$5. (85০০30 5৫161017 ) 69 5০৫ 7১৪৩ 270, 
(৩) 0.4 9, 8. 79০6ঃ 
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শালী মহারাজ সমূদ্রগুপ্রের রাজধানীর প্রায় ঘ্বারদেশে অবস্থিত থাকিয়! 
পুণ্ড রাজা যে স্বীয় শ্বতত্তর অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সদর্থ হইয়াছিল, তাহ! 
সম্ভবপর নহে। উহা খাস গুপ্ত সাম্রাজ্যেরই অস্তভূক্ত হইয়াছিল। এ 
অন্তই প্রত্যন্ত রাজ্য সমূহের উল্লেখ কালে রাজ কবি পুণ্ড রাজ্যের নাম 
করেন নাই। 
ডবাক রাজ্যের নাম তন্ত কোথায়ও উল্লিখিত নাঁ হইলেও উদ্ত 
শিলালিপি হইতেই উহার স্থান নির্ণয় কর যাইতে পারে। শত 
বৎসর পূর্বেও পাবনা, বগুড়া এবং ঢাকা জেলার মধ্যে কোনও প্রাকৃতিক: 
সীমার অস্তিত্ব ছিল না। প্রায় শতাধিক বৎসর অতীত হইল বহ্ধপুত্রের 
শ্রোতবেগের পরিবর্তন সংসাধিত হয়। ফলে যমুনার উদ্ভব ফইয়! ময়মন- 
সিংহের পশ্চিম প্রান্ত বিধীত করতঃ অভিনব প্রবাহ ঢাকাও পাৰ ন! 
জেলার স্বাত্থ্য রক্ষা করিয়াছে । সম্ভবতঃ মিঃ শ্মিথ উপরোক্ত বিষয় 
গুলি একেবারেই গ্রণিধান করেন নাই। রাজকবি প্রত্যন্ত প্রদেশগুলির 
পরম্পর। রক্ষা! করিয়া পর্য্যায়ক্রমে নামোল্লেখ করিয়াছেন, ইহা! স্পষ্টই 
অনুমিত হয়। হুতরাং দেখ! যাইতেছে, ভবাক রাব্য এক্দপ স্থানে 
সংস্থিত যে উহার এক প্রান্তে সসতট এবং অপর প্রান্তে কামরূপ অব- 
স্থিত; অর্থাৎ সমতট ও কামরূপ রাজ্যের মধ্য- 
ডবাঁকের অবস্থান বর্থী ভৃভাগই ডবাক নামে অভিহিত হইয়্াছে। 
নির্ণয়। সুতরাং ঢাক! জেলার উত্তরাংশকেই ডবাক বলিয়া 
নিঃসদেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে! ফ্রি 
সাহেবের মতে ডবাঁক টাকারই নামান্তর মাত্র। এই সময়েই বঙ্গ, সম- 
তট ও ডবাক এই ছুই অংশে বিভক্ত হইয়া! গুপ্ত রাজগণের সামন্ত রাজ্য 
রূপে পরিগণিত হইয়। পড়ে। প্রারৃত ভাষায় “ঢৰী প্রাকত” নাম দৃষট 
হয়। “্তকী প্রাকৃত" সন্তবতঃ ঢাকা অঞ্চলে প্রচলিত দেশজ ভাষা। পূর্বে 
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শ্ডবাক” প্রদেশে যে ভাষার প্রচলন চিল, পরবর্তী কালে উহাই “ঢন্ধী 
প্রাক্কত” বলিয়। পরিচিত হইয়াছিল কিন! তাহা চিন্তনীয় বিষয় বটে ! 

শিলালিপি এবং আবিষ্কৃত গপ রাজগণের মুদ্রাদির বিষয় পর্য্যালোচনা 
করিয়। সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের আয়তন ও সীম! নিয্ললিখিত রূপে নির্টে- 
শিত হইতে পারে। উত্তর ভারতের উর্ধরা এবং জন-বছল সমুদয় 
প্রদেশই তাহার প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ছিল। এই সাম্রাজ্য পূর্বদিকে 
ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে পশ্চিমে যমুনা ও চম্বল নদী এবং উত্তরে হিমালয়ের 
, পাঁদদেশ হইতে দক্ষিণে নর্শদা নদী পর্্যস্ত বিস্তৃত ছিল। অশোকের পরে 
একপপ স্ুবৃহৎ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা অন্ত কোনও নৃপতিই করিয়। উঠিতে 
পারেন নাই। শিলালিপি পাঠে অবগত হওয়া যায়, গান্ধার এবং 
কাবুলের কুষাণ বংশীয় নৃপতিবর্গ, অক্ষাস নদী তীরবর্তী মহাবল পরাক্রাস্ত 
রাজন্তগণ এবং সিংহল প্রভৃতি দ্বীপাধিপতিয় সহিত ও তাহার রাজ 
নৈতিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল। 

দিগ্বিজয়ান্তে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিবার অব্যবহিত পরেই 
সমুদ্রপ্ুপ্ত তদদীয় বিজয় কাহিনী চিরশ্মরণীয় এবং তাহার সার্বভৌম রান্ধ- 
চক্রবর্তীত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য এক বিরাট অশ্বমেধ যত্তের অন্ু- 
ষ্টান করিয়া ছিলেন। নুঙগবংশীয় পুষ্/মিত্রের পরে আর কোনও মৃপতিই 
এরূপ বজ্তানুষ্ঠান করিতে পারেন নাই। কথিত আছে, এতছৃপলক্ষে 
তিনি ব্রাহ্মণ দিগকে মুক্ত হস্তে গ্রভুত পরিমাপ স্বর্গ ও রৌপ্য 
বিতরণ করিয়া ছিলেন। এই অভিপ্রায়ে একটি পৌরাণিক 
আখ্যারিক! রচিত এবং বক্তোৎসথষ্ট বেদী সম্মুখস্থ অগ্থের অনুরূপ প্রত 
হুবপমুদ্রা গ্রস্ত ও প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার উক্ত অশ্বমেধমুস্র 
নানাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার সঙ্গীত চচ্চণর প্রমাণ স্বরূপ 
কতিপর সুবর্ণ মুদ্রাও আবিষ্কত হয়াছে। এই মুসা উপরে 
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বীণাপাণি মূর্তি অঙ্কিত হৃইয়াছিল। সমুদ্রগুপ্ত যে কেবলমাত্র 
অসাধারণ বীর, যোদ্ধা! ও রাজনীতি বিশারদ ছিলেন, তাহ! নহে; 
পরস্ত কাব্য এবং সঙ্গীতালোচনায় ও তাহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। 
তিনি বহু সঙ্গীতভ্ত এবং কাব্যামোদী ব্যক্তির আশ্রয় স্থল ছিলেন। 
অনেক সময়ে রাজ সভায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া ধর্ম ও শান্তর সম্বন্ধীয় কৃট 
তর্ক বিতর্কেও সময় অতিবাহিত করিতেন। কোনও কোনও পাশ্চাত্য 
ধতিষ্থাসিক তাহাকে ভারতীয় নেপোলিয়ান বলিতেও কুষ্ঠিত হন নাই। 
তাহার মৃত্যুর বৎসর স্থিররূপে নির্ধারিত না হইলেও তিনি যে প্রান 
পঞ্চাশং বংসর কাল পর্যন্ত শাসন দণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। মৃত্যুর পূর্বে তিনি মহিষী দত্বদেবীর গর্ভজ পুত্র 
চন্ত্রগুধকে তদীয় সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করিয়া যান। 
আহ্ৃমানিক ৩৭৫ থৃঃ অফ, মহারাজ সমুদ্র গুপ্তের পরলোকান্তে 
তদীয় পুত্র দ্বিতীয় চন্্রগ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি 
| ৪১৩ খুং অন্ধ পর্যন্ত শাসন দণ্ড পরিচালন] করিয়া 
চন্দ্রুপ্ত (২য়)। ছিলেন। পিতামছের নামানুসারে ইহার নাম 
চন্ত্রগুপ্ত রাখ! হইয়াছিল। ইতিহাসে ইনি দ্বিতীয় 
ৃঃ অঃ ৩৭৫-৪১৩ চন্্রগুপ্ত নামে পরিচিত। সিংহাসনে আরো” 
হণের কিয়ংকাল পরে ইনি পবিক্রমাদিত্য* উপাধি 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। তীয় ইতিহাস আলোচনা করিলে তাহার এই 
উপাধি গ্রহণ সার্থক হইয়াছিল বিবেচিত হয়। ইনি পিতার শৌর্্যবীর্্য 
এবং যুদ্ধ প্রিয়তার ও উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন । 
দিষ্লী় নিকটবর্তী মিছিরৌলী নামক স্থানে অবস্থিত একটি লোহম্তস্কে 
“চন” নামধের একজন নৃপতিয় দিখিজয় কাহিনী উৎকীর্ণ রহিয়াছে 
এই লিপিতে উক্ত হইয়াছে, তিনি বঙ্গদেশে সমরে দলবদ্ধ শক্রদিগকে 
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পরাজিত করিয়্াছিলেন। কেহ কেহ গুপ্ত বংশীয় মহারাজ দ্বিতীয় 
চন্ত্রগুপ্রের সহিত মিহিরৌলীর লোহস্তস্তে উৎকীর্ণ পচন্ত্রের” অভিন্নত্ব 
প্রতিপাদন করিতে প্রয়াসী। মিহিরৌলী স্তস্ত লিপিতে উক্ত হইয়াছে, 
স্যক্তোহত্তন্নতঃ প্রতীপমুরসা শত্রন্‌ সমেত্যাগতান্‌ 
বঙ্গেঘাহববর্তিনোভি লিধিতা খঙ্ঠোন কীর্তিভূজে। 
তীত্ব্র সপ্ত মুখানি যেন সমরে সিম্ধোজ্জিতা বাহিলকা 
যস্তাগ্াপ্যধি বাস্ততে জলনিধি বরর্ধ্যানিলৈর্দিক্ষিণঃ ॥ 
খির্ন স্তেব বিশ্বজ্য গাং নরপ্তের্গামাশ্রিত স্তেতরাং 
মুর্তা কর্ম জিতাবনিং গতবতঃ কীর্তযা স্থিতন্ত ক্ষিতৌ। 
শান্ত ভ্েব মহাবনে ভুত ভুজে! যন্ত প্রতাপো মহা 
র্লাস্াপ্যুৎ হজতি প্রণাশিত রিপোর্ষ্যদ্বস্তশেষঃ ক্ষিতিমূ ॥ 
প্রাপ্তেন স্বতৃজাজ্জিতঞ্চ সচিরদৈকাধি রাজ্যং ক্ষিতৌ 
চন্ত্রাহ্বেন সমগ্র চন্দ্র সদৃশীং বস্তু শ্রিয়ং বিভ্রতা 
তেনারং প্রণিধায় ভূমিপতিন! ধাবেন বিষ মতিং 
প্রাংশুর্বিষু পদে গিরৌ ভগবতে।| বিষুদধ্ব জঃ স্থাপিত; ॥ 
মিঃ প্রিজ্সেপের মতে এই শিলালিপি খৃষ্টিয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতাকীতে 
উৎকীর্ণ হইয়াছে। ডাঃ ভাউদাজি উহাকে গুপ্ত রাজগণের পরবর্তী 
সময়ের বলিয়৷ অনুমান করেন | আবার, অক্ষর তত্বের আলোচন৷ 
দ্বারা মিঃ ফাগু পন ইহাকে গুপ্তবংশীয় প্রথম অথব! দ্বিতীয় চস্্র গুপ্তের 
সম সামরিক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ক্লিট লাহেব উহাকে প্রথম 
চঙ্ গুপ্তের শিলালিপি বলিয়া গ্রহণ করিতে সমুতস্ক হইলেও তিনি 
ৰলেন “ইহার স্বরূপ নির্ণয় অসম্ভব। প্রথম চন্্রণ্প্ত শক-সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত 
করিয়া! গপ সাহান্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সুতরাং এই শিলালিপিতে 
শকদিগের বিষয় উল্লিখিত না হওয়ায় উপরোক্ত অনুমান হুসঙ্গত বলিয়া 
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গ্রহণ করিবার পক্ষে অন্তরায় রহিয়াছে। মিহিরৌলী নামক স্থানে এই স্তত্ত 
আবিষ্কৃত হইয়াছে,ম্বতরাং নামের সৌসাদৃশ্ব বিবেচনায় ইহা ইউয়ান চোয়াংএর 
অঙ্ল্লিধিত নামা, মিহিরকুলের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগের মধ্যে কাহারও হওয়াও 
অসম্ভব নহে” | কিন্তু এই অনুমান লিপির ভাষাও দ্বার! সমধিত হয় ন!। 
শ্বেতচুণ-রাছ মিহিরকুল একজন পরাক্রান্ত নৃপতিছিলেন বটে, কিন্তু 
তাহা বলিয়! তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাত। চন্দ্র জগতের অধীস্বর বলিয়া! পরিচয় দিতে 
পারেন না । ডাক্তার হোরণলীর মতে লিপির অক্ষরাবলি উত্তর 
পূর্বব ভারতীয় গুধ লিপিরই অনুরূপ। এরূপ অক্ষরের ভারতীয় লিপি. 
সমূহ সমূত্র গুপ্তের সময় হইতে স্বন্দ গুপ্টের সময় (৪৬৭ থ্ষ্টাবব ) পর্যযস্ত 
প্রচলিত ছিল। উত্তর-পূর্ব-ভারতীয় অক্ষরের প্রায় সমুদয় খোদিত 
লিপি গুপ্ত লানজোর প্রধান জনপদের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে এবং 
দ্বিতীয় চন্্রগুধ, তংপুত্র ও তংপৌত্রের সময়েই উৎকীর্ণ হইয়াছে । এজন 
ছোরণলি সাহেব নিঃসন্দিপ্ধ ভাবে সমুদ্র গুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চক্র 
গুপ্ুকেই লৌহন্তস্ত-প্রতি্ঠাত। বলিয়! স্বীকার করিয়াছেন এবং ৪১৭ 
ৃষ্টান্বে লৌহ্ত্স্তের নির্শাণ কাল স্থির করিয়াছেন। মিঃ ভিন্সেপ্ট 
শ্মিথের মতে, লোহস্বস্তের চন্ত্র এবং শিশু নিয়ার পর্বত লিপির উল্লিখিত 
সিংহ্বর্ার পুত্র মহারাজ চন্ত্রবর্থী অভিন্ন হইতে পারে না। চন্বর্থা 
আলাহাবাদের স্তস্তের উৎকীর্ণ লিপির বণিত আর্ধ্যাবর্তের অন্যতম রাজ! 
হওয়াই সম্ভব, তিনি কামরূপ বা আদামের রাজা! হইতে পারেন। 
শুশুনিয়ার খোদিত লিপিতে যে পুষ্করের উল্লেখ আছে তাহা! আজমীচ়ে 
হওয় অসম্ভব | শ্মিথ সাহেব ডাঃ হোরণলির মতই সমীচীন বলিয়া 
গ্রাহথ করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, “মহারাজ চন্ত্র দ্বিতীয় চক্গগ্ত 
ব্যতীত অন্ত কেহ হইতে পারে না। তীহারই সময়ে গুধ সাতরাজ্যের 
সমৃদ্ধি চর়মসীমায় উঠিকাছিল। কিন্তু ডাঃ হোরণলি থে সময় স্থির 
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করিয়াছেন, তাহা আরও প্রাচীন হইয়া! পড়িয়াছে। ৪১৩ খুষ্টাবে 
দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্ডের মৃত্যু হর়। ন্ৃতরাং তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্তী 
লিপি অবশ্থই ৪১৩ খৃষ্টাবের পূর্বেই খোদিত হওয়া সম্ভব। দ্বিতীয় 
চন্্র্প্ত পরম ভাগবত বা পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তীহারই স্থাপিত 
এই বিষুঃধ্বজ ( লৌহন্তস্ত )। তাহার পু প্রথম কুমার গুধও বৈষ্ণব 
ছিলেন। তিনিই পিতার মৃত্যুর পর বিষুধবজ লিপি খোদিত করাইয়া- 
ছিলেন। যখন ইহার প্রতিষ্ঠা হয় ও ইহার গাত্রে লিপি খোদিত 
হয়, তংকালে স্তস্তটী এখানে ছিলনা । এই খোদিত লিপি হইতে 
আনা যায়, বিষুপদ নামক গিরির উপরই প্রথমে এই স্তত্ত প্রতিঠিত 
ছিল। এই বিষুণপদ গিরি মথুরাস্থ কোন একটা ক্ষুদ্র পাহাড়ে হইবে, 
তথা হইতে অনঙ্গপাল দিল্লীতে আনয়ন পূর্বক পুনঃ স্থাপন করেন” (১)। 
গৌড় রাজ মালার লেখক শ্রদ্ধেয় প্রযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় মিঃ 
ভিন্সেপ্ট শ্মিথের মতানুসরণে ইহাকে দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্তের শিলালেখ 
বলিয়া অন্থমান করেন। তিনি বলেন, “সমুদ্র গুপ্ের মৃত্যুর পর সম্ভবতঃ 
বঙ্গের বা সমতটের সামস্তগণ স্বাতন্ত্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং 
সেই বিদ্রোছ দমনের জন্ত সমাট বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে বাধ্য হইয়া- 
ছিলেন (২)। প্রত্ততত্ব বিৎ শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 
মতে ব্ঙ্গবিজয়ী “চন্ত্র“ ও গুপ্ত বংশীয় সমাট দ্বিতীয় চন্তরগুপ্ত কখনই 
একব্যক্তি হইতে পারে না। পমিহিরোলী বা উদয়গিরির শিলালিপি 
সমূহের তুলন! করিলে দৃষ্ট হইবে যে, উভয়ে বছ পার্থক্য আছে। 
মিহিরৌলী স্তত্ত-লিপির অক্ষরগুলির বিশেষত্ব আছে। আর্ধ্যাবর্তের 


(১) ও, হট 41 5517899. 
(২) গৌড় রাজমাল। « পৃষ্ঠ 


৩য় অঃ] | গুপ্ত সাম্রাজ্য । ৪৩ 


পশ্চিমাংশে খৃ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাবীতে ব্যবহৃত অক্ষরের সহিত 
ইহাদের কোনই সাদৃশ্ত নাই; পরস্ধ, প্রথম কুমার গুপ্তের বিলসাড় 
স্তস্ত লিপির অক্ষর গুলির সহিত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। মিহিরৌলী 
স্তস্ত লিপি বিষুপদ গিরির উপর স্থাপিত হইয়াছিল। দুইটা 
বিষুপদ গিরি দেখিতে পাওয়া! যায়, একটা গয়াধামে ও দ্বিতীয়টি 
পু্ধরে | শুশুনিয়া পর্বতের খোদিত লিপি হইতে আমর! জানিতে 
পারি যে, পুষ্করাধিপতি সিংহ বন্দীর ( সিদ্ধ বর্মী নহে) পুত্র 
মহারাজ চন্্রবর্পী কর্তৃক উহা খোদিত হইয়াছিল (১)। ন্থৃতরাং 
এই উভয় চন্্রবশ্মাই এক ব্যক্তি এবং বিষুপদ গিরি পুফরে হওয়াই 
অধিক সম্ভব। সিংহ বর্দীর পুত্র কিরূপে সমূদ্রগুপ্তের পুজ চন্দ্ুুপ্তের 
সহিত অভিন্ন হইতে পারেন তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। মিহি- 
রোলীস্তস্তলিপি ও শুশুনিয়া-শিলালিপি উভয়ই বৈষ্ণব-খোদিত-লিপি। 
প্রথমটি ভগবান বিষুর ধ্বজ এবং দ্বিতীয়টি চক্র স্বামীর দাসগণের অগ্রণী 
কর্তৃক অনুষ্ঠিত। অক্ষর-তব্বের প্রমাণান্থুসারে শুপুনিয়ার শিলালিপি 
থৃষটিয় চতুর্থ শতাকীর পরবর্তী হইতে পারে না (২)। লোহস্তত্তের 
খোদিত লিপির অক্ষর শুশুনিয়া-খোদিত লিপির অনুরূপ (৩)। 

(১) পুজাপাদ মহামছো পাধ্যায় পযুক হরপ্রসাদ শাস্থী মহাশয় শুগুনিয় ধোদিত 
লপির নির্লিখিত পাঠোন্ধার করিয়াঞ্চেন £-_ 

১। “চক্তন্বামীন £ দাস (1) (0) গ্রেপ (1) তিশ্: 

২। পুশ্বরণাঁধি পতের্খ্হারার জী সিও হ বর্দপঃ পুন্ত 

৩। মহারাজ ভন বর্ধণঃ কৃতিঃ | 

অর্থংৎ চক্র শ্বামীর দাসগণের অগ্রণী কর্তৃক উৎসগাঁকৃত পুক্বয়ণাধিপতি মহারাজ 
সিংহ বন্দার পুত্র মহারাজ প্রত বর্দার অনুষ্ঠান ”। 

(২) প্রবাসী ভাত্র ১৩১৯। | 

(৩) প্রষামী ফান্তুন ১৩২, 


৪৪ ঢ।কার ইতিহাস। [ ২য় খণ্ড। 


শুষুনিয়া-শিলািপিতে পুরণ বা পুরণ নামক দেশের উল্লেখ 
রহিয়াছে । মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ভট্ট ও চারণ 
গণের গ্রন্থে বর্তমান মারোয়াড় রাজ্যের কিয়দংশের প্রাচীন নাম পোক- 
রণ বা পুষ্করণা বলিয়া উল্লিখিত রহিয়াছে, দেখিয়াছেন। কতিপত়্ 
বৎসর অতীত হইল পৃজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় মালবদেশের মন্দসোর নগরে 
একখানি খোদিত লিপি আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং তাহারই সাহায্যে 
উণুনিয়ার খোদিত লিপির রহস্তভেদ করিতে সমর্থ হুইয়াছেন। উক্ত 
'খোদিত লিপি হইতে জানাধার, ৪৬১ বিক্রমাবে ব! ৪*৪ থৃঃ অবে দশপুরে 
( মন্দসোরে ) জয় বন্ধার পোল্র, সিংহ বর্ীর পুত্র নরবন্ধা নামক একজন 
বৃপতি বর্তমান ছিলেন। গুপ্ত বংশায় সম্রাট কুমার গুপ্তের সামস্ত রাজা 
মালবাধিপতি বন্ধুবন্দা, নরবর্ধ্ার বংশ সম্ভূত। নুতরাং মন্দসোর-লিপি 
এবং শুষুনিয়ার খোদিত লিপি পাঠে ম্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে মালবরাজ 
সিংহ বন্দমার পুত্র শুশুনিয়ার থোর্দিত লিপির লিখিত পুফরণাধিপতি 
মহারাজ চন্দ্রবন্শা | সম্রাট সমুদ্র গুপ্ত দিখ্িজয় কালে এই চক্র বন্মাকে 
পরাজিত করিয়াছিলেন (১)। সমুদ্রগুণ্ের দিখ্রিজয়ের অব্যবহিত পূর্কে 
চন্দ্রবন্ম দিখ্বিজয় মানসে বঙ্গদেশে উপনীত হইলে বঙ্গবামীগণ সমবেত 
হইয়। তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ তৎকালে গুপ্ববংশীয় 
প্রথম সম্রাট, প্রথম চন্ত্রগুপ্ত অথন| তদীয় পিতা মহারাজ ঘটোতকচ 
চন্ত্রব্মার নিকট পরাজিত হুইয়াছিলেন এবং শুশুনিয়া পর্বতে তদীয় 
দিগ্বিক্ষয় কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন ) পরে, মহারাজ সমুদ্রুপ্ত 
চন্্রবর্দীকে পরাজিত করিয়া তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা! নরবশ্াকে চিনি 
প্রধান করিয়া ছিলেন। 

নে ১) “রুজদেব মতিল নাগদত্ত চত্রবর্ম গণপতি নাগ নাগ সেনাচাত মঙ্গি বলবর্ধান 
.পেকার্ধ্যাবর্তরাজ প্রমভোদ্ধরমৈ ক তত প্রতাৰ মহতঃ”। 


৩য় অঃ ] গুপ্ত সংস্রাজ্য। ৪8৫ 


স্বয়ং পরম বৈষ্ণব হইলেও মারা চন্দ্র্তধ বৌদ্ধ এবং জৈন দিগের 
প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার বা অসম্মান প্রদর্শন করেন নাই। তাহার 
রাজত্ব সময়ে চীন দেশীয় পরিব্রাজক ফাহিয়ান বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থ এবং 
প্রবাদাদি সংগ্রহ করিবার জন্ঠ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। এবং তদীয় 
ভ্রমণের শেষ দুই বংসর ( ৪১১-৪১২ থৃষ্টা ) তাত্্রলিপ্তি বন্দরে অবস্থিতি 
করিয়া বৌদ্ধ গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তত করণে এবং দেবমূত্তির চিত্র সন্কলনে 
নিরত ছিলেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিবার পর ৪১৩ থুঃ অন্দে 
তীহীর মৃত্যু হয়। তাহার মল্প ঘোদ্ধার এবং সিংহ বাহিনী মৃত্তিবিশিষ্ট বহ-. 
মুদ্রা প্রচারিত হইয়াছিল । 
মহারাজাধিবাজ আদিত্য সেনের পূর্বপুরুষ কৃষ্ণগুধ্ত এবং কান্তকুজ্জা- 
ধিপতি মৌখরী বংশীয় হরিবন্মী দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্তের সমসাময়িক । এই 
হরিবর্্া গুপ্তবংশীয় জয়গুপ্তের কন্তা। জয়স্বামির পানিগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
দ্বিতীয় চন্তরগুপ্ের মৃত্যুর পর রাজ মহিষী ধ্রুব দেবীর গর্ভজাত তনয় 
কুমার গুপ্ত সাম্রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন (১)। ইহার প্রপৌত্রের ও 
| এই নাম রাখ! হইয়াছিল বলিব ইতিহাসে ইহাকে 
প্রথম কুমারগুণ্ত। প্রথম কুমার গুপ্ত নামে পরিচিত করা হয়। 
৪১৩-৪৫৫ ইহার সমসামার্ন্রক যে সমুদয় লিপি ও মুদ্র! আবি- 
স্কুত হইয়াছে, তাহাতে নিঃসন্দেহে গ্রতিপর হয় 
যে ইনিও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত রাজা শাসন ও সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে সম্থ 
হইয়াছিলেন। ইনিও অশ্বমেধ হজ্জানুষ্ঠান করিয়াছিলেন । ১১৩ খণ্ড 


(১) বাজ প্রনীত কাব্যালস্কায় সুত্রে লিখিত আছে :-- 
“সোহং সম্প্রতি চন্্রগুধ তনয়: চত্রপ্রফাশ যুবা। 
জাতো ভৃপতি রাশ্রয়ঃ কৃতধিরং দিষট্াকৃতার্থ শ্রম:" | 
অর্থাৎ চন্পুপ্ত তনয় যৃষক চনপ্রফাশ বিবুধ মণ্ডলীর আশ্রয় স্থল, ইহার পরিশ্রম সফল 
হইয়াছে"। ইহা স্বর! পুজনীয় মহামহোগাধ্যায় রক্ত হর প্রসাদ শান্রী মহাশয় অনুমান 


৪১ ঢাকার ইতিহাস। [২য় খণ্ড। 


সম্বতে (৪৩২ খৃঃ অব্য) উতকীর্ণ কুমারগুপ্ের সময়ের একখানি তাশ্র- 
শাসন রাজ্রসাহী জেলার অন্তর্গত ধানাইদহগ্রামে আবিষ্কৃত হইয়।ছে 
এবং বজ্ঞোৎন্ষ্ট বেদী-সন্দুখস্থ অঙ্বের মৃষ্তি সম্ঘলিত মুদ্রা টাকার সন্লিকট- 
বহি মানেশ্বর গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহারা্ কুমার গুপ্তের 
রাজ্যকাল পূর্ণ হইবার অত্যলনকাল পূর্বে প্রবল পরাক্রান্ত পুষ্যমিত্রধংশের 
সহিত ইহার তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত ইইয়াছিল। প্রথমে পুহ্ামিত্রগণই 
যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন কিন্ত যুবরাজ স্কন্দ গুপ্তের অতুল প্রতাপ এবং 
স্সামান্ত রণকৌশলে বিজয়লক্ষমী অবশেষে গুপ্ত সম়াটেরই অস্কশায়িণী 
হইয়াছিল। কৃষ্ণগুপ্তের পুত্র শ্রহ্ষগুপ্ত এবং মৌখরী হরি বম্ধার পুত্র 
আদিত্য বন্ধ ১ম কুমারগপ্তের সমসাদয়িক | আদিত্যবক্ষা শ্রীহর্ষের কন্া 
হ্য গুপ্তাকে বিবাহ করেন। 

প্রবল পরাক্রান্ত গু সত্রাটগণের শাসনাধীন আর্ধ্যাবর্ত যে কোনও দিন 
_ বিদেশীয় জাতি কর্তৃক আক্রান্ত হইবে, তৎকালে কেহ তাহ! কল্পনাও 
করিতেপারে নাই। কিন্তু চন্ত্রগুপ্তের দেহাবসান হইলে যখন কুদার গুপ্ত 
পিতৃদিংহাসনে আরোহণ করেন সেই সময়ে হুণগণ ধীরে ধারে পঞ্চনদ, 
কাশ্ীর, দরদ ও খসদেশ আক্রঘণ করিয়া উহ! শ্মশানে পরিণত করিতে 
লাগিল। প্রবল পরাক্রান্ত এই হণ জাতির সপ্দুধে গাদ্ধারের কুষাণ রাজ্য 
স্বীয় স্বাতন্ত্রক্ষা করিতে পারিল না। বাহলীক ও কপিশাও হুণগণের 





করে যে চল্ শপ্তের চক্্রপ্রকাশ এবং বালাদিত্য ( কুমার উপ্ত ) নামক দুই পুত্র ছিল। 
বালাদিতা বৌদ্ধদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। চন্্রগুপ্ডের মৃত্যুর পরে পিতৃসিংহা সদ 
লইয়া উততপন ভ্রাতার সধো যুদ্ধ উপস্থিত হইলে চন্র প্রকাশ পরাজিত হন এবং বালাদিত! 
মিহাসনে আরোহণ করেন (0. 4. 5. 0. 19০95 )। কিন্তু এই বিষয়ের এতিহাসিক 
প্রমাণ নাই। আবার কেহ কেহ বলেন, চন্্রগুণ্ের মৃতু হইলে চন্্রপ্রকাশই কুমারগুপ্ত 
নাম বারণ পূর্ববক পিড সিংহাসনে জারোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহ! হইলে “কৃতার্থ 
আম?” আবোয় সার্থকতা থাকে না। 


ওয় অঃ] গুপ্ত সামঙ্য । ৪৭' 


পদানত হইল। পরাক্রান্ত হুণগণ যখন গুপ্ত সাম্রাজ্যের পশ্চিমপ্রান্ত 
আক্রমণ করিল তখন সম্রাট বার্ধক্য উপনীত হুইয়াছেন। কুমার 
স্কদগুপ্ত তৎকালে মথুরার শাসনকর্তা রূপে বিরাব্বিত। কিন্তু স্কন্দগুপ্ের 
অসীম রণনৈপুন্যও হুণগণের শক্তি পর্যযাদস্ত করিতে সক্ষম হইল ন]। 
মধুর শত্রসৈন্যের করকবলিত হইল। পাটলীপুত্র নগরী ও উহাদের 
আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়! ছিলন]। 
৪৫৫ খৃঃ অকে কুমার গুপ্তের মৃত্যু হইলে যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত সম্রাট 
উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। ফরিদপুর জেলার . 
অন্তর্গত কোটালীপাড় নামক স্থানে খ্বন্দগুপ্রের 
বন্দগুপ্ত। মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইনি যেমন অসাধারণ 
৪৫৫-৪৮০ ধার তেমনই রণনীতি বিশারদ পণ্ডিত ছিলেন। 
দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় ইনিও বিক্রমাদিতা 
উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার রাজত্ব সময়ে মধা-এসিয়-বাসী 
হুণগণ প্রলয় প্লাবনের মত সমগ্র উত্তরাপথে পরিব্যাপ্ত হইয়৷ গড়ে । 
ইহাদিগের উপদ্রবে কত স্ুশল্ত শ্তামল ক্ষেত্র, কত সমৃদ্ধ নগর যে ভীষণ 
শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্া। নাই। সম্রাট স্বন্দগুপ্ু প্রথম 
বারের আক্রমণকারিগণকে পরাভূত করিয়া সাতআরব্য রক্ষায় সমর্থ 
হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় বারের আক্রমণে উহ্থা়! পঞ্জাবের উত্তর পশ্চিম 
সীমাস্তবস্তী গান্ধারাধিপতি কুষাণ বংশীয় রাজাকে পরা্িত করিয়া ক্রমশঃ 
মধাপ্রদেশের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং আহুমানিক ৪৭* খুষ্টাবে 
স্ষদগুধের রাজ্যের স্বারদেশ আক্রমণ করিতে আরস্ভ করে। এবার 
তিনি উহাদিগের গতির প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। হৃণদিগের 
সহিত যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহার্থে তাহাকে বিপেষ প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল, 
অচুমিত হয়) কারণ তদীয় রাজদ্বের প্রথমভাগে প্রচারিত যে সমুদয় 


৪৮ ঢাকার ইতিহাস । [২য় খণ্ড। 


শুবর্ণ মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা গুরুত্বে ও সৌন্দর্য্য প্রাচীন গুপ্ত 
সত্তাট গণের প্রচারিত মুদ্রার অন্ুন্ূপ হইলেও শেষভাগের প্রচারিত মুদ্রা 
খুলিতে স্বর্ণের ভাগ ১*৮ হইতে ৭৩ গ্রেণে নামিয়া আসিম্লাছিল। 
সুণদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে ওপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংসমুখে পতিত হয়। 
স্বন্ম গুপ্তের উত্তরাধিকারিগণ তেমন যোগ্য লোক ছিলেন না। থৃঠটীর 
পঞ্চম শতাব্ধীর শেষভাগে হুণনায়ক তোরমাণ সাহ এই সাম্রাজ্যের 
পৃশ্চিমার্ধ অধিকার করিয়া! লইয়া ছিলেন। কিন্তু ইহার পরেও কিছুদিন 
পর্যন্ত গুপ্তরা্গণ ভারতের পূর্বাঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
্রহ্যগুপ্তের পুত্র ১ম জীবিত গুপ্ত এবং আদিত্য বন্ার তনয় ঈশ্বর 
বন্ধ! ইহার সমসাময়িক | 
৪৮* থৃষ্টাবের সমকালে স্বন্দগুপ্ডের মৃত্যুহ় । ইহার কোন পুক্রসস্তান 
না থাকার ইহার বৈমাত্েয ভ্রাতা রাণী আনন্দের পুত্র পুরশুপত মগধ ও 
পার্বব্তী কয়েকটা প্রদেশের সিংহাসনে আরোহণ 
পরবর্তী গুপ্ত করেন। ইহার সময়ের যে কয়েকটা স্থবরণমুদ্রা 
রাজগণ। প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার পশ্চাদ্দিকে 
"প্রকাশাদিত্য* কথাটি লিখিত আছে। উহ্‌! 
পুরগুণ্ধের উপাধি বলিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার মাতার 
নাম অনন্তদেবী ; সম্ভবতঃ ইনি মৌখরী অনন্ত বর্মার তনয়া। ইনি. 
সম্ভবতঃ ৪৮* থৃঃ অব হইতে ৪৯* খৃঃ অব পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই 
সময়ে তদীয় সেনাপতি ভট্টার্ক বল্লভী জয় করেন। পূর্বমালবাধিপতি 
বুধগুপ্ত তাহার সমসামর্িক। বুধগুপণ্ঠের অধীনে মাতৃবিষু। ও ধন্যবিষু 
ইরাণ প্রদেশের সিংহাসনে সমারঢ় ছিলেন। এই ধন্যবিষ্ুচুর সময়েই, 
আনুমানিক ৪৯৯ থৃষ্টান্বে হুপরাদ তোরমান শাহ রাজপুতনা ও মালব 
প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইন্নাছিল। ৪৮৫ থৃষ্টান্বে 


ওয় জং] গু সাআজ্য। ৪৭ 


পুরগুধের মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়াও কেহ কেহ অনুমান করিয় থাকেন, 
কিন্তু এখনও এই বিষয়ের মীমাংসা হয় নাই। 

ছিঃ এলেন বলেন (১), “পুরগুপ্ের যে সমুদয় মুদ্রা! আবিষ্কৃত হইয়ছে, 
তন্মধ্যে একটির গশ্চান্তাগেঞ্জশ্রীবিক্রমঃ* এই কথা কয়টি লিখিত আছে, 
দেখিতে পাওয়া! যায়। স্থতরাং অন্তান্ত গুধ রাজগণের ভ্তায়, পুরগুপ্তের 
“আদিতা* উপাধিন্যুক্ত নাম “বিক্রমাদিত্য” ছিল বলিয়াই মনে হয়।” 
পরমার্থ-বিরচিত বস্থবন্ধুর জীবনী পাঠে অবগত হওয়! যায় যে, অযোধ্যা- 
ধিপতি বিক্রমাদিত্য, বনুবন্ধুর উপদেশে সন্ধর্প অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং 
তিনি ঃম্বীয় রাজ্ভী ও যুবরাজ বালাদিত্যকে বসু বন্ধুর নিকটে শিক্ষালাতের 
জন্ঠ প্রেরণ করিয়াছিলেন) পরে, বালাদিত্য পিড সিংহাসনে আরোহণ 
করির়। বনুবন্ধুকে রাজসৃভায় আহ্বান করিরাছিলেন। তাহা হইলে, 
গুপ্তরাজগণ মধ্যে প্প্রকাশাদিত্য* উপাধি কাহার ছিল, তাহা বিবেচ্য 
বিষয় বটে। প্রকাশাদিতা, সম্ভবতঃ স্বন্দগুধের পুত্র বা! উত্তরাধিকারী 
ছিলেন। ভিতরি-সুদ্রার স্তায় অপর কোনও তাত্রশাসন, শিলালিপি বা 
গ্রমাণের অভাবেই পঙডতগণ স্থির করিয়াছেন যে, স্বন্দগুপ্ের পরে তদীয় 
রাত! পুরগ্তপ্তই সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

মন়্যোদ্ধার গুতিযৃর্িযুক্ত যে সমুদয় মুদ্রা দ্বিতীয় চন্দ্রুপ্তের বলিয়া 
নির্দেশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কতকগুলিকে দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্ডের যুদ্র বলিয়! 
গ্রহণ কর! যাইতে পারে না। এই সমুদ্র মুদ্রার ওজন ১৪৪ গ্রেণ অপেক্ষাও 
অধিক। এত ভারি মুদ্রা স্বনদগুপ্ধের রাজছ্থের পূর্বে ব্যবহৃত হয় নাই। 
এই সুদ্রাগুলির অপর পৃষ্ঠ-দেশে, রাল-ুষ্তির পায়ের মধ্যে, “ভা” এই 
কথাটি লিখিত রহিরাছে। এবদ্িধ চিহ্ও স্বন্দগুণ্ের ৬ হয় 
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*পর* এবং শেষে “আদিত্য” শব স্পষ্ট বুঝিতে পার! হায়; মুতয়াং উহা ভারি 
ওজন-বিশিষ্ট স্কন্দগুণ্রের সুড্রার অনুরূপ । আক্কতি ও বিশ্দ্ধতার হিসাবে 
এই সুদ্রাগুলিকে অধিকতর পরবর্থী বলিয়া মনে হয় না) সম্ভবতঃ 
নরসিংহ গুপ্তের পরবর্তী হইবে না। মুদ্রাক্ট এক পৃষ্ঠে, রাজার হত্যের 
নিয়ে, *চন্ত্র” এই কথাটি লিখিত আছে। চন্রগপ্রের স্থলেই সংক্ষিপ্রভাবে 
চন্্র শৰ ব্যবহৃত হইয়াছে । কিন্তু পশ্চাঙ্দিকে *শ্রীবিক্রমঃ* বা *জ্বিক্রমা- 
দিত্য:* স্থলে *ভ্রঘাদশাদিত্য:*, শব লিখিত রহিয়াছে । হিঃ র্যাপসন্‌ 
"্রীহাদশাদিত্য* পাঠোস্ধার করিয়াও উহ গ্রহণ করিতে ইতস্তত করিয়া" 
ছেন কেন জানি না (১)। এই মুস্ত্রাগুলি যে দ্বিতীয় চত্রগুপ্রের নহে, 
তদ্ধিষয়ে কোনও সন্বেহ নাই। উহা নিশ্চয়ই চঙ্জগুপ্ত নামধের পরবর্তী গুপ্ত- 
রাজগণ মধ্যে কাহারও হইবে। এই গুপ্ত হৃপতিকে “তৃতীয় চন্ত্রপ্ত 
দ্বাদশাদিত্য*” বলিয়া অভিহিত কর! যাইতে পারে । সেণ্টপিটাসবর্গ মিউ- 
জিয়মে গুপ্তবংশীয় ঘটোংকচণুপ্তের মুদ্রা রক্ষিত আছে (২)। ম্ুতরাং 
পরবর্তী গুপ্তরাজগণ মধ্যে প্রকাশাদিত্য, ঘটোৎকচ ও তৃতীয় চক্জগুপ্রের সত্ব 
অবগত হওয়! যায়। ইহাতে মনে হয়, হ্বন্দগুত্ের রাজত্বকালে তদীয় 
ভাত! পুরণ, হ্বন্মগুপ্তের পশ্চিম-তারতে অবস্থানের দুযোগে, বিষ্বোহী 
হইয়া পূর্ব-ভারতে এক অভিনব রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ভিতরি 
রাজমুদ্রায় পুরগুপ্তের অধত্তেন বংশের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে): 
হুতরাং উপরোক্ত রাজত্রয় যে স্বন্দগুধের অধযন্তনবংশীয়, তঘ্িষয়ে কোনও 
সন্দেহ নাই। খুব সম্ভব, পঞ্চম শতাবীর শেষ ভাগে গুপ্তবংশীয় রাজগণ 
দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরবর্তীকালে অপর ফোনও 
অভিনব প্রমাণ আবিষ্কৃত হইলে প্রমাণিত হইবে যে, পুরগুপ্তের বিজ্লোহ, 


(২:0১) 020, ০100 5891, 57, 
(২১১ 10905 08141988601 1901890 ০01905 788৩ 14%, 


শিয় অঃ) গুপ্ত সাস্রাজ্য | ১ 


হন্দগুপ্তের মৃত্যুর পূর্কে্ইে সংঘটিত হইয়াছিল। হোরণ্লি সাহেব স্ষন্দ- 
গুণের মৃত্যুকাল ৪৮৫ থুষ্টাব বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন (১)। মিঃ 
শ্িথও উহাই প্রক্কত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন (২)। মুদ্রাতবের 
সাীচনায়ও প্রতিপর হয় যে স্কদদগুপ্তের মৃত্যু ৪৮৫ থুষ্টাব্দের সন্গিকট- 
বি কোনও সময়েই সংঘটিত হইয়াছিল। পুরগুপ্ের মহিষীর নাম মহাদেবী 
জ্ীবংল দেবী । 

পুরগুপর পরলোক গমন করিলে, তদীয় পুত্র নরসিংহগুধ “বালাদিত্য” 
নাম পরিগ্রহ করিরা, সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরমার্থের লিখিত 
বিবরণ হইতে জান! যায় যে, স্বন্দগুপ্তর ভায় ইনিও বন্থবন্থকে বিশেষ 
শ্রদ্ধা করিতেন। বন্থবন্ধুর শিক্ষাপ্রভাবে বালাদিত্য বৌদ্বধর্শের প্রতি 
সাতিশয় অন্থরক্ত হইয়া উঠেন, এবং সে জন্তই বৌদ্ধধর্শের প্রধান 
শিক্ষাস্থান মগধের সন্নিকটবর্থী নালন্দাতে কারুবার্য্খচিত সুন্দর একটি 
স্তপ নির্দাণ করাইয়াছিলেন। 

নরসিংহগুপ্ের রাজত্ব কতকাল স্থায়ী হইয়াছিল, তাহ! দান! যায় না। 
মিহিরকুল ৫১* থৃষ্টাবে পি সিংহাসনে আরোহণ করেন (৩) [ডাঃ 
ছোরণ্লির মতে মিহিরকুলের সিংহাসন প্রাপ্তি ৫১৫ থৃষ্টাবে হইয়াছিল (৪)]। 
মন্দসোর-লিপি হইতে জান! যার যে, মিহিরকুল ৫৩৩-৩৪ খৃষ্টান্বের 
পূর্বেই বশোধর্শ্বনের হম্তে পরান্িত হ্ইয়াছিলেন [ডাঃ হোরণ্লি 
মিহিরকুলের পরাজয় ৫২৫ থৃষ্টান্বে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন (৫)]1| তাহা! হইলে, ইহার পূর্বেই নরসিংহগুণ্ড মিহির- 
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ক্ষুলকে পরাজিত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ €৩* থৃষ্টাবে অথবা তৎ- 
সমীপবর্তি কোনও সময়ে নরসিংহগপ্ত মৃত্যু-মুখে পতিত হুইয়াছিলেন'। 
ভিতরি রাজ-মুদ্রার ফ্রিট সাহেবের পাঠোদ্ধার হইতে জান! গিয়াছে যে, 
'ষালাদিতা-মহিহীর দাম মহাবক্্ীদেবী (১)। ই ফাই 
দ্বিতীয় কুমারগুপ্চের জন্ম হয়। 
কালীঘাটে গুপ্তরাজগণের যে সমুদয় মুদ্রাপ্রাণ্ত হওয়! শী 
তাহার অধিকাংশই নরসিংহগুপ্ত এবং দ্বিতীয় কুমার গুপ্তের মুদ্রা। ধ্' 
_ সুদ্রাুলির মধ্যে কতকগুলি মুদ্রায় রাজার হস্তের নিয়ে *বিষু* এই 
শবটি লিখিত আছে। সম্ভবতঃ এ মুদ্রাগুলি গুপ্তবংশীয় বিফ্ুগুপ্েকস 
সুদ্রা। ইনি ছিতীয় কুমারগুপ্রের পরেই সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
বিষণ “চন্দ্রান্িত্য" নাম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, কারণ ইহার মুদ্রায় 
গশ্চান্দিকে “চন্জ্রাদিত্য* শব পরিলক্ষিত হুইয়া থাকে। ডাঃ হোরণ্লি 
এই মুদ্রাগুলিকে যশোধর্্মনের মুদ্রা বলিয়া মনে করেন। তিনি মুদ্রা 
পশ্চাদ্দিকের শব্দটি প্ধর্ীদিত্য” বলিয়! পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। বস্ততঃ এই 
শকটি ধর্দাদিত্য নহে, চক্রাপ্দিত্যই বটে। ফুদ্রাগুলি যে গুপ্ুরাজগণেরই 
অনুরূপ তদ্বিযয়ে কোনও সন্দেহ নাই। 
পুরগুপ্ের মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র নরসিংহ, বালাদিত্য নাম পরি গ্রহ 
ক্রিয়৷ সিংহাসনে আরোহণ করেন। বৌদ্ধ ধর্মে ইহার অনুরাগ ছিল 
বলিয়া, ইনি নালন্দে একটা বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন। পূর্ব-মালবাধি 
পতি তাহগুপ্ত ইহার সমসাময়িক । ৫৩* ৃষ্টাের সমকালে বালাদিত্যের 
সৃত্যু হইলে তদীর পুত্র কুমার গুপ্ত সিংহাসন লাভ করেন। সম্ভবতঃ 
ইনিই খুপ্তবংপীয় শেষ সত্রাট। 'ব্ঠ শতার্বীর মধ্যভাগে ইনি পয়লোক 
গমন করেন। ইহার পরে যে একাদশ জন গুপ্ত রাঁজগণের নাম পাওয়া 
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গিয়াছে, পুরাতন্ব বিদ্গণ তাহাদিগকে মগধের গ্রপ্ত-রাজ বলিয়া পরিচিত 
করিয়াছেন। কিন্তু মগধেরও সমুদয় ভূভাগ তীহাদিগের অধিকার 
দত্ত ছিল বলিয়া মনে হয় না। মৌধরী নামক অপর এক রাজবংশও 
তৎকালে এঁ স্থানের একাংশে রাজত্ব করিতেন। 

অপসড় গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত, আদিত্যসেন কর্তৃক বিষুমন্দির-প্রতিষঠ 
উপলক্ষে উৎকীর্ণ প্রশস্তিতে, তাহার পূর্বপুরুষগণের পরিচয় এইরূপ 
লিখিত আছে :-_মহীরাজ! কুমারগুপ্ত, তৎপুত্র শ্রহ্যগুপ্ত, তংপুত্র ১ম 
ন্লীবিত ওপ্ত, তাহার একমাত্র পুত্র কুমার গুপ্ত; ইনি ঈশান বর্দাকে 
যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। কুমারগুপ্টের পুত্র রাজপ্রী দামোদর 
গুপ্ত; ইনি হুণ-ঘেষ্ট। মৌধরী দিগকে সমরে পরাজয় করেন। তাহার 
পুজ্রের নাম মহাসেন গুপ্ত, ইনিও মৌখরিরাজ হুস্থিত বর্দাকে পরাজয় 
করিয়া জয়প্রী অঙ্গন করিয়াছিলেন। বীরবর মাধবগ্তপ্ত ইহার পুত্র। 
ইনিই হর্ষদেবের সহচর এবং আদিত্য সেনের পিতা 

কানিংহাম, ফ্রিট, ডাক্তার হোরণ্লি, বেল্ডেন, শ্মিথ প্রভৃতি 
পুরাতত্ব-বিদ্গণ সিদ্ধান্ত করেন যে, গুধ সমাটগণ যখন মগধে বিদ্বমান 
ছিলেন, সেই সময় হইতেই আদিত্য সেনের পূর্ববপুরুষগণ পশ্চিম মগধে রাজস্ব 
করিতেন। সম্রাট হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর ৬৭১ থৃষ্টাবে, কৃষ্ণগুপ্তের 
অধংস্তন পুরুষ আদিত্যসেন, শ্বাধীনতা অবলম্বন পূর্বক মহব'জধিবাজ 
উপাধিতে ভূষিত হন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। 

হর্বর্ধন শিলাদিতোর দেহাস্ত হইলে গুপ্তবংশীয় মাধবগুপ্ত এবং তদীয় 
পুত্র আ্মদিত্য সেন মগধে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
৬৭১ খৃষ্টাব্দে আদিতা সেন “মহারাজাধিরাজণ উপাধি গ্রহণ পূর্বক 
অশ্বমেধ যজ্সানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আদিত্য সেনের পুত্র দেবগুপ্ত এবং 
প্রপৌত্র দ্বিতীয় জীবিতগুধ্রেরও “মহারাজাধিরাবস” উপাধি পরিলক্ষিত 


৫৪ ঢাকার ইতিহাস। [২ খণ্ড। 


হয়। দেবগুণ্টের ভরি দেবগুপ্তার সহিত মৌখরী-রাজ ভোগবর্শার, এবং 
ভোগবন্ধার কন্তা, আদিত্যসেনের দৌহিত্রী বংসদেবীর সহিত নেপালের 
লিচ্ছবিরাজ শিবদেবের বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া ত্বিতীয় জয়দেবের শিলা” 
লিপিতে বর্ণিত আছে 0১)। মগধেও গৌড়মণ্ডলে এই পরবর্তী গুপ্ত 
সমাটগণের প্রভাব অগ্রতিহত হইলেও পূর্ববঙ্গে উহ্থাদিগের আধিপত্য 
বিস্তার লাভ করিয়াছিল কিনা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। 
থৃ্টি় ৫ম শতাবীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ওপ সমাটগণ আমত-বিক্রমে 
শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন। তৎকালে সমগ্র আর্ধাবর্থে ব্রাহ্মণ 
ূ প্রাধান্তই স্থুপ্রতিষ্ঠিতছিল, এবং গুপ্র-সত্রাটগণও 
গুণ্ত সাম্রাজ্য ব্রাঙ্গণ্য ধর্শ-বিন্তারে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। 
ধ্বংসের কারণ । কিন্তু ৃষ্টিয় ৫ম শতাব্দীর শেষপাদে স্বন্দগুপ্ত 
পেশাবর হইতে বৌদ্ধাচারধ্য বস্থবন্ধুকে নিজ 
সভায় আহ্বান করিয়! রাজ সন্মানে বিভূষিত ও স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম অননয়াগ 
প্রকাশ করিলে সমগ্র ত্রাঙ্মণ সমাজ বিচলিত হইয়া! উঠে। ফলে ইহার! 
পুষ্যমিত্র বংশের শরণাপর হইয়াছিল। পুয্যমিত্রগণ ও এই নুযোগে 
তাহাদিগের প্রণষ্ট গৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে বন্ধ পরিকর হইলেন। 
প্রথমে তাহারা গুপ্তবাহিনী পরাক্ষিত ও গুপ্ত সাম্রাত্রোর সুদৃঢ় ভিত্তি 
স্থানচ্যুত করিতে সমর্থ হইলেও স্ন্দগুপ্তের দুকৌশলে এবং রণনিপুণতায় 
পুষ্ামিত্রগণের সমুদয় উদ্যম বার্থ হইয়াছিল। কিন্তু পৃত্যমিত্রগণ গুপ্ত সম্রাটের 
নিকট পরাজিত হইলেও, তোরমাণ ও মিহিরকুল প্রমুখ শক ক্ষত্রিযগণের 


(১) “দেবী বাহ বলাচ্য মৌখরীকুল প্রীবর্চূড়ামণি 
খ্যাতিক্েপিত-বৈরিতৃপতিগণ-ভোগবর্ষোন্তবা। 
দৌহিত্রী ষগধাধিপন্ত মহতঃ-আছিতা সেনন্ত যা 

. খু ধীরিব তেন সা ক্ষিতিভূজ। বৎসদে্যাদরাং 





স্পা 


বি টিসিকও এ বি + 
সপ 
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ভীষণ অত্যাচারে গুপ্তসাস্রাজ্য জর্জরিত ও ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছিল। 
এই উভয় শক্রর প্রচণ্ড আক্রমণে গুপ্রসাত্রাজ্যের যেন্ধপ শক্তিক্ষয় হইয়াছিল, 
তাহ! আনন পূরণ হইল না। স্ুষোগ পাইয়া অধীন সামস্তগণ ধীরে ধীরে 
মন্তকোত্তলন পূর্বক স্বাধীনতা ঘোষণ! করিতে লাগিল। মালবাধিপতি 
যশোধর্শন অতাকাল মধ্যে, পূর্বে বর্ধপুত্র ও পশ্চিমে আরব সমুদ্রতীরবর্তী 
সমুদয় ভূতাগ, হস্তগত করিয়া বসিলেন। সুরাষ্্ অঞ্চলে মৈত্রক বংশও 
শক্তি সঞ্চয় পূর্ব্বক শাসন বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ফলে হীনবল 
গুপ্ত সম্রাট-গণের শ্লথকর-ধৃত শাসন হইতে ক্রমে ক্রমে সকল অধিকারই 
বিচ্যুত হইতে লাগিল। পাটলীপুত্রবাসী গুপ্ত-সত্রাট-বংশীয় কেহ কেহ গৌঁড় 
ও বঙ্গে আমির আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিতে লাগ্িলেন। ব্রাহ্মণ- 
গণের বড়যন্তরে, গুপ্ত ও বর্ধন সাম্রাঙ্্য ধ্বংস হইল দেখিয়া, মগধ ও গড়ের 
গপ্তরাজগণ ত্রাহ্ণ্য ধর্শে অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরবর্তী 
গুপ্তরাক্গণের অধিকারকালে, প্রাচ্য ভারতে তান্ত্রিকগণ প্রবল হইয়া 
উঠিয়াছিল। বৌদ্ধ মন্ত্রযান, শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায়, তান্ত্রিকতায় 
আস্থা স্থাপন করিতে লাগিল। এই কর় সম্প্রদায়ই বৈদিক ধশ্ের বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হুইয়াছিল। এই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে প্রাচ্য ভারত হইতে 
বৈদিক প্রাধান্ত এবং সঙ্গে সঙ্গে গুপ্তরাজপাট একেবারে উদ্মুলিত হইল। 





৫৬ টাকার ইতিহাস। [ ২রখণড। 
| গুপ্তরাজগণের বংশলতা!। 
তপ্ত 
ঘটোথকচ (ম) 
| ( খৃঃ অঃ ৩২০--৩২৫ ) চজ্জগুপ্ত (১ম)-কুমারদেষী 
(৩২৬--৩৭৫) সমুদ্রগপ্ত -দতদেবী 
ঞ কবর 1-চন্তরগুধ (২) বিক্রমাদিত্য - ঞবদেহী 
(বো দেবগুপ্ত ৩৭৫-_-৪১৩) ঈ : 


টিন 
নি প্রভাবতী অজ্ঞাত. ০7 1098 গোবিন্দ 


ও (৪১৩--৪৫৫)+ গুপ্ত 
তু বিক্রমাদিত্য বৎসদেবী 
(৪৫৫--৪৮*) | (8৮০---৪৮৫) 
চত্্র্ত€ (৩য়) ঘাদশাদিত্য নরসিংহগুপ্ত বালা দিত্য - মহালক্ষীদেবী 
| প্রকাশাদিত্য পশু রিনি | 
দিত বুধ নিন (৮) 
অয়গুধ ৬ শতাৰী 


নরেজ্াদিতা ] শশাঙ্ক ৬০*---৬২৫ 


বযসোচেিজসনওসসানিটি 


ঞ 10019 890৭07 1912, 72855 214--215, 
:80081505 0০27871916-1 0. চ2105905 


+কুমার গণের যুঝায় রারবূর্বির দুই পারে ইট রি পরিলক্ষিত হয়। সী 
ইট হুষার জের পউমহিবীঘর় বলিয়া! পরতবিদূগণ সি করিয়াছেন | 


চতুর্থ অধ্যায়। 


যশোধধ্ন  ধর্্মীদিত্য, গোপচন্ত্র ও সমাচার দেব ১ 
শশী্ক') হর্ববর্দন ও ভাস্কর বন্মা। 


গুপ-সাস্তাজ্য বিধ্বস্ত হইলে, ভারতবর্ষে কিয়ৎকাল পর্যন্ত কোনও 
সাহ্রান্য ছিল না । যষ্ট'শতাব্দীর প্রারভ্ডে মধ্যভারতের মালব-রাজ যশো- 
| ধ্বন তোরমাণের পু হণা-ধিপ মিহিরকুলকে 
. যশোধর্পন | পরাজিত করিয়া, পুনরায় সাহ্াজোর ধক্য সস্থাপহ 
1 করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৫৩০ খ্ষ্টান্বে বাঙা- 
দিত্যের মৃত্যু হইলে ভারতবর্ষে তংকানে যশৌধশ্বনের প্রতিন্থী কেহই 
ছিল না। ্বাশোস্গ বা মনদশোর নগরের সর্িকটে প্রা, যশোধর্শন কর্তুক 
স্থাপিত, প্রস্তর সষ্কে যে প্রশস্তি উৎকীর্ণ আছে, তাহাতে লিখিত আছে, 
"গুধনাখগঞ্ প্রবং চণাধিপগণণ যে সমুদয় রাজ্য অধিকার কঙ্গিতে 
অসমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি তংসমুদয় রাজ্যও উপভোগ করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন (১)। লৌহিত্য নদের উপকণ্ঠ হইতে আরম করিস “হব রা 
তদনা্ািত মহেজর গিনি উপতাকা পরান বত সদায় রি 


ৃ 
শপপপাপিপাশপাপিশপপীপপীশপশিপাতিপিশি গন এস চি তা 










(১) সত ক রকি ্রতাণে.. 
ছা হাসনা: পত্নী যন পিট 
ফিক 258 
: ভীত রাজ) খহ পছিরারাযার যে? ভুলি |... 
(81551 9ম কিরন 3. 
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সমুদ্র রাজগণ তীহার চরণে প্রণত হইস্বাছিল” (১)। মন্মসোরে আবিষ্কৃত 
৫৮৯ মালব-বিক্রমান্ধে উৎকীর্ণ মািনিলিরাননা অপর একখানি 
শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে (২)$ 
ইরা 
সায়! যুধাচ বশগাৎ প্রবিধায় যেন। 
নামাপরং অগতি কান্ত মদে। ভুরাপং 
| রাঁজাধিরাজ-পরমেশ্বর ইত্যুছঢ়ম্‌” ॥ 
শ্যিনি ( যশোধর্্নন ) প্রবল পরাক্রান্ত প্রাচ্য এবং বহুসংখ্যক উদীচ্য- 
নৃপতিগণকে সন্ধি হত্রে এবং সংগ্রামে বশীভূত করিয়া, আগতে শ্রাতি- 
দুতকর এবং ছুর্তি প্রাঘাধিরাজ পরমেশ্বর,” এই দ্বিতীয় নাম ধারণ 
করিয়াছেন।” 
উক্ত লিপিতে প্রাচা নৃপতিগণের উল্লেখ থাকা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, 
ষহাঁরাজ বযশোধন্ন ৫৮৯ মালব বিক্রমাষের ( ৫৩৩ থৃষ্টাবের ) পূর্যেই 
পূর্বাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। 
 ইউয়ান চোয়াংএর বিবরণীপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, নরসিংহ গু 
| হুণরান্জ মিহিরকুলকে পরাদ্দিত ও বন্দী করিয়াছিলেন, এবং 
যাতার উপদেশে তাহাকে মুক্তি প্রদান করিয়! হ্বদেশে প্রেরণ করেন (৩)) 


১ 





(১) “আ!] লৌহিত্যোপ কঠাততাল যন গহনোপতাফাদাসহেম্ত্রাং 
আ গঙ্গামি্ সানোস্তহিন শিখরিণঃ পশ্চিমানাপঘোধেঃ | 
সামস্তৈবনত বাহ ব্রবিণ হত মদৈঃ পাদযোরামমন্তি শচড়া 
রা রাজ ব্যাতিকর শামনা দুমিাগা কিনে” 


ও ৫) 7155 09198 1250006050০, 35, 
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৪র্থজঃ] যশোধর্মমন। লি 


ম্দমোর লিপিতে উক্ত হইয়াছে, মিহিরকুল নৃপতি যশোধর্শনের পাদযুগল' 
অর্চন! করিয়াছিলেন (৯)। প্রতিহাসিক ভিন্সেন্ট শ্মিথ মনমোর' 
লিপির উক্তি অগ্রাহ্ করিয়! চৈনিক পরিত্রাক ইউয়ান-চোয়াং-লিখিত, 
বিবয়ণীর উপরই আস্থা! স্থাপন করিয়াছেন। তিনি উহা! অতুযুক্তি দোষ* 
ছুই, এবং আড়ৃম্বরপূর্ণ প্রশংলাবাদ বলিয়! অনুমান করেন (২)। মন্দসোর' 
লিপি প্রত্যক্ষদর্শী রাজকবি কর্তৃক বিরচিত ; পক্ষান্তরে ইউয়ান-চোয়াংএর 
বিবরণী জনঞ্রতি হইতে সংগৃহীত । ডাঃ হোরণ্লি শ্বিখ সাহেবের মন্তব্যের 
প্রতিবাদ করিয়া রাজকবিনন উক্তিতেই আস্থা স্থাপন করিয়াছেন (৩)।. 
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(১) “থাপোরণ্ত যেন প্রণতি কৃপশতাং প্রাপিতাং দোতমাক্গং। 
যন্ঠামিকট ভূজাত্যাং বছতি হিমগিরি ছুগ গশধাতি মানম্‌ ৫ 
নীচৈত্তেনাপি ঘন্ত প্রণতিড়ূজ বলা বর্জন করিস মুর্ঘ]। 
চড়া পুশ্পোপহান়ৈ স্িহিরকুল বৃপেণাচ্চিতং পাদযুগ্। 
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81501109003 (১) ৷ অর্থাৎ, যশোধর্্ন (জেতার ) সম্মান দ্বয়ংই গ্রহণ 
-ক্বরিয়াছেন, এবং বৈদেশিক আক্রমণকারীর পরাজয় বার্তার শ্মারক স্বরূপ 
ছুইটি বিভ্যন্তস্ স্থাপিত করিয়া উহাতে আড়ধরযুক্ত এবং অতি প্রশংসাবাদ 
প্ধূর্ণ প্রশস্তি সংযোজিত করিয়াছেন। এই প্রশস্তিতে, পগপ্ত-নাথ-গণ” 
এবং প্রৃণাধিপগ্ণণ* যে সকল দেশ অধিকার করিতে অসমর্থ হইয়া ছিলেন, 
'ভিনি সেই সকল দেশও উপভোগ করিয়াছিলেন, এবং ব্রহ্দপুত্র নদ হইতে 
আরম্ভ করিয়া পশ্চিমে পয়োধি পধ্যস্ত ও উত্তরে হিমালয় হইতে গঞ্জামের 
অন্তর্গত মহেন্ত্রগিরি পর্যস্ত সমুদয় আর্ধ্যাবর্ত তৃভাগের একাধিপত্যলাভ 
-স্করিয়াছিলেন বলিয়৷ উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এবদ্িধ অনির্দিষ্ট ভাবে 
বিখিত আত্মস্তরিতা এবং ইউয়ান চৌয়াং এর নীরবতা হইতে অন্ত্রমিত 
হয় যে, বশোধ্মনের ক্ৃত-কা্ধ্যতার বিষয় অতিরিক্ত তাবেই উল্লিখিত 
“হইয়াছে. রাজকবি তীহীর স্তাষ্য প্রাপ্য প্রশংসাবাদ অতিরঞ্জিত করিয়/ 
কছন। হার পূর্বপুরুষ অথবা অধান্তন-পদিগের বিষয় কিছুই অবগত 
হওয়া যায় না, তাহার নামের সহিত অন্ত কোনও. | পর 








ষংশ্রব পরিলক্ষিত হয় না। সম্ভবতঃ অত্যু অত্যুক্তিদোষ-ুষ ্রশত্ির লিখিত 
বিবরণ অপেক্ষা তাহার রাজত্ব অন্নকাল মাত স্থায়ী এবং বিশেষ বিহীন 
সনি ই মনে হয়| 1 
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উর্থ সঃ]. . -  যশোধন্মন। ঞ 
মহারাজ 'হরযবর্ধন-শিলাদিত্য সন্বন্ধেও একটি মান প্রশস্তি ব্যতিত অপর 
কোনও প্রমাণ অগ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু যশোধর্্মনের তিনখামি 
শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। হর্যবর্ধনের সৌভাগ্য যে, "মহাকবি 
বাণভষ্র তীয় হর্ষচরিত কাব্যে তাহাকে অমর করিয়! রাখিয়া গিয়াছেন, 
যশোধর্খনের অদৃষ্টে সেরূপ ঘটে নাই। হর্যবর্ধনও স্বীয় অসাধারঞ 
প্রতিভীর বলে আধ্যাবর্তের একাধিপত্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, 
কিন্তু তীহার দেহাঁবসানের পরই তদীয় সাম্রাজ্য ধ্বংসমুখে পতিত হ্ইয়া- 
ছিল। যশৌধন্মনও অনন্ঠ-সাধারণ-রণ-নৈপুন্ের প্রভাবে সাম্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং তাহার দেহাত্যয় ঘটিলে তদীয় বিপুল, 
সাম্রাজ্যও কর্ণধার-হীন তরণীর ন্যায় নিমজ্জিত হইয়াছিল। সুতরাং 
পূর্বপুরুষ বা অধযস্তন পুরুষদিগের বিষয় অবগত না হইলেও যশোধন্ন' 
যে সাম্রাজ্য: প্রতিষ্ঠায় কৃতকাধ্য হন, নাই এন্ধপ দিদ্ধান্তে উপনীত, 
হইবার কোনও কারণ নাই। 
_ ইউন্নাঁন-চোয়াং মিহিরকুল সম্বন্ধে যে কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেদ' 
তাহা এই (১) £-. “( ইউয়ান চোয়াংএর ভারতাগমনের ) কতিপর 
সর পূর্ব্বে গঞ্চনদ প্রদেশের অন্তর্গত সাকল নামক রাজধানীতে মহারাজ 
মিহিরকুল সংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। ভারতের স্ুবিস্তুত অংশে তাহার 
আধিপত্য বদ্ধমূল হইয়াছিল। ইনি অবসর মত বৌন্ধশান্ত্রের লোন) 
ইউয়ান চোয়াং এর করিতে সমুতহৃক হইয়া! একজন শ্রেঠ বৌন্ধী- 
চাধ্যকে তৎসমীপে প্রেরণ করিবার জন্য আদেশ 
লিখিত মিহ্রি- করিয়াছিলেন। ৌদ্ধাচাধ্যগণের অর্থাদিতে প্‌ 
ছি ছিল না, খ্যতিলাভেও তাহারা উদাসীন, ছিলেন, 


(১) 16215 [5০০৫ ০ ডাতগাতা। 09 ০]. ৮ম পর 
চীন ভারত-জনামপ্রাণ গপ্ত প্রণীত, ২১৫২১৭ পৃ্ী। রো 











০ .. টাকার ইতিহাল। [বর খণ্ড। 
সুপপ্ডিত এবং খ্যাতনামা! বৌদ্ধাচার্্যগণ র্লাজানুগ্রহকে দ্বার চক্ষেই 
“অবলোকন করিতেন। এজন্যই তাধারা মহারাজ মিহিরকুলের আদেশ 
বহুকালাবধি ধর্্-পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি তর্কেপ্রাজ্জ এবং 
ক্্বক্তা ছিলেন। বৌদ্ধাচার্ধাগণ রাজসমীপে তীহার নাম প্রস্তাব করিলেন। 
ইহাতে মিহিরকুল নিতাত্ত অসন্তুষ্ট হুইয়া। পঞ্চনদ ভূমি হইতে বোদধধর্থ 
নিষ্কাশন এবং বৌদ্ধাচার্ধাগরণকে বিনাশ করিবার জন্য আদেশ প্রচার 
করিয়াছিলেন। 
 তৎকালে মগধে বালাদিত্য রাঁজা! রাজত্ব রি তিনি 
গবৌদ্ধধর্ম্ের অতিশয় অনুরাগী ছিলেন। এজন্য তিনি মিহিরকুলের তাদৃশ 
| বাল (দিত্য ও ঘোর নি্ুর“অত্যাচার উৎপীড়নের সংবাদ পরি- 
রর জ্ঞাত হইয়া ব্যথিত হইলেন, এবং স্বীয় সাম্রাজ্য 
মিহিরকুল সীমান্ত প্রদেশ হুদৃঢ় করিয়! তাহাকে কর প্রদান 
ডে অস্বীকার করিলেন। বালাদিত্যের কতকার্যযের ফলে. মিহির 
স্কুলের ক্রোধনল গ্রজ্ৰলিত হইয়া উঠিল? তিনি বিপুল বাহিনী সি 
ব্যহারে মগধা ভিমুখে অভিযান করিলেন। ৃ 
--  বালাদিত্য মিহিরকুলের বলবীর্যের বিষয় সম্যক হর 
“তিনি মিঠিরকুলের অভিযানের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়! রাজধানী পরিত্যাগ 
সর্ব পার্কত্য ও মরুময় প্রদেশে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বালা" 
.দ্িত্য প্রকৃতিপুঞ্জের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন; এজন্য অসংখ্য লোক 
কষ্ঠাহার অনুসরণ করিয়! সমুদ্র মধ্যন্থিত দ্বীপ ভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। 
. মিহিরকুল-রাজ, বিপুল বাহিনীর নেতৃত্ব তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতার রতি রণ 
কিয় শ্বরং নৌপথে এ দ্বীপে উপনীত হইলেন। এই স্থানে বালাদিত্যেঃ 
কলে প্রবল ্তাপািত মিহররুল পর-ৈনয কতক পরিবেষ্টিত হই 





ঘর্থজঃ] . বশোধর্দন। উ 


বন্দী হইলেন। ইহাতে মিহিরকুল লক্জা। ও অপমানে ক্ষু্ধ হইয়া মুখমণ্ডল 
্বীয় পরিচ্ছদ ছার আচ্ছাদিত করিলেন। মন্ত্রীগণ-পরিবেষ্টিত রাজ- 
'সিংহাসনে উপবিষ্ট মহারাজ বালাদিত্য তদীর জনৈক আঁমাত্যকে মিহির- 
কুলের মুখাবরণ উদ্মোচন করিবার অন্য আদেশ করিলে, মিহ্রিকুল 
উত্তর করিলেন প্প্রভু এবং প্রজা স্থান বিনিময় করিয়াছে; শত্রুর 
সুখাবলোকন করা নিক্ষল , বাক্যালাগের সময় আমার মুখসনদর্শন করিলে 
'কি লাভ হইবে?” বালাদিত্য বারত্রয় আদেশ প্রদান করিয়াও বিফল- 
অনোরথ হইলে, তিনি তাহাকে শাস্তিপ্রদান করিবার জন্য আজ 
করিলেন। কিন্তু বালাদিত্যের আদেশ এবং বহু অনুরোধ সন্েও মিহির- 
স্কুল মুখের কাপড় অপসারণ করিতে বিরত রহিলেন। 

বালাদিত্যের মাতা অতিশয় মনম্থিনী ও জ্োতিকবিস্-পাাশিনী 
'ছিলেন। মিহিরকুলেব প্রতি দণ্তীজ্ঞার বিষয় অবগত হইয়া তিনি তাহাকে 
বার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বালাদিত্যের আদেশে মিহিরকুর 
তাহার লমীপে নীত হইলে তিনি তাহাকে সম্বোধন করিয়! বলিলেন, 
*আহ1! মিহিরকুল, তুমি লজ্জিত হইওনা, সমস্ত পার্থিব বস্তই ক্ষণস্থায়ী ) 
সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য ঘটনানুসারে চক্রবৎ পরিবর্তিত হইতেছে । তোমাকে 
দেখিয়া আমার পুত্র-বাৎসল্য উপস্থিত হইয়াছে। তুমি মুখাবরণ উন্মোচন 
'করিয়! আমার সঙ্গে আলাগ কর।” রাজ-মাতার বহু আকিঞ্চনে 
মিহিরকুল মুখের কাপড় খুলিয়া ফেলিলেন এবং তাহার সহিত করোপ- 
কথনে প্রবৃত্ত হইলেন। অতঃপর মাতার আদেশে ব্]লাঁদিত্য মিহির- 
বকে একজন তরলী কুমানীর সঙ্গে বিাহাতে নিক 

(নিক পরিব্াকের আড় পূর্ণ কাহিনী কত সত্য তাথ নি 
ষংপযে বর্ম কঠিন। মিহ্রিকুলের নিষ্ঠুরতার কাহিনীর সহিত _বৌনধবর্ে 


টাকার ইতিহাদ | [হর হয় খা 


'ীক্ষিত হবার পূর্ষে অশোক এবং কণিছের প্রতি আরোপিত ন্টিরতা্ 
রূপ সামজন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে যে, উহাতে আস্থা স্থাগন করিতে 
নাহল হর না। কিন্তু বালাদিত্যের বৌদ্ধধন্মীজরভির বিষয় পরনার্থ ও 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন) ইহ! হইতে মনে হয় যে, মিহিরকুলশ্বালাদিত্তয 
বিষয়ক কাহিনী, কিয়ৎপরিমাণে সত্য. হইভেও 
ভা রি পারে। মভভবতঃ নর(িংহগুপ্ত বালাদিত্য তোরমাণ 
আভয়ান-চৌয়াংএর ননন “িছিৎক্ঞকে সঘরে পরাজিত করিয়াছিলেন, 
কাহিনীর কিন্ত বালাদিত্য ভারতবর্ষকে হুণগণের অত্যা- 
. সমালোচিন! : চারের কবল হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া, 
টু ছিলেন বলিয়া মনে হয় না! বালাদিত্য যে সপ্ত 
সাম্রাজ্যের গ্রণষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধার করিতে সমথ” হইয়াছিলেন অথব1 
স্প্রহত রাজ্য পুনরায় হস্তগত করিতে গাপরয়াছিছেন, তাহার কোনও 
'শনিদর্শন ' অগ্ভাপ্ি আবিফ্ুত হয় নাই। বালাদিত্যের শিলালিপি বা! তাত্র- 
শাসন পাওয়া যাঁয় নাই, তাহার যুদ্রাদিতেও এরূপ কোনও, প্রমাণ 
ধপ্রাপ্ত হওয়া যায় না যে, তিনি পরবর্তী প্তরাঁঞ্গণ অপেক্ষা বিশেষ 
ক্ষমতাশালী নৃপতি ছিজেন। পক্ষাস্তরে দাসোর বা মন্দসৌর লিগিজয় 
'্মাবিকৃত 'সুওয়ায় ইউয়াঁন-চোয়ংএর লিখিত বালাদিত্য কর্তৃক মিহির 
স্কুলের 'পরাজয় কাহিনী দুর্ববধ্যও জঁটল হইয়৷ পড়িস্নাছে। :কেহ কেহ 
 শকমান “করিয়া থাকেন যে, নরসিংহ গুপ্ত বালাদ্দিত্য এবং যশোধর্শনের 
প্শঙ্গিলিত শক্তিই দিহিরকু চকে পরাজিত করিতে সমথ” হইয়াছিল (১ ১1 
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রথ অঃ] | যশোধর্ম্মন। ৬৫ 
কিন্ত ইহার কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়! যার না। দাঁশোর ব! মদসোর 
লিপি অথবা ইউয়ান-চোয়াংএর উক্তি ইহার কোনটাতেই হুণয়াজের 
বিরুদ্ধে বালাদিত্য ও যশোধর্নের সহযোগীতার বিষয় উল্লিখিত হয় নাই। 
ছুইটী প্রমাণই এরূপ ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, হুণ-রাজ-বিজয়ের 
ষশোমাল্য একজনেরই প্রাপ্য বলিয়া! মনে হয়। ক্লিটসাহেব এই ছুইটা 
প্রমাণের সামজ্জন্ত রক্ষা করিয়া! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বালাদিত্য 
মগধে, এবং যশৌধর্মন পশ্চিম দিকে, মিহিরকুলকে পরাজিত 
করিয়াছিলেন (১)। 

কিন্তু, যশোধর্্দন এবং বালাদিত্য উভয়ে, বিভিন্ন সময়ে, মিহির 
কুলকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া! পুনরায় মৃক্তি প্রদান করিয়! ছিলেন, 
ইহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। মন্দ-সোর-লিপি প্রত্যক্ষদর্শী রাজ কৰি 
কর্তৃক ধিরচিত; পক্ষান্তরে বিদেশীয়. পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং এর 
বিবরণী শতাধিক বংসর পরে জনশ্রুতি হইতে সংগৃহীত। এমতা" 
বস্থায় সমসাময়িক প্রত্যক্ষদর্শীর উক্তি উপেক্ষা করিয়! প্রবাদ অবলম্বনে 
বৈদেশিক কর্তৃক পরবর্তী সময়ে বিরচিত কাহিনীতে আস্থা স্থাপন করা 
যায় না। বিশেষতঃ ইউয়ান-চোয়াং এর লিখিত বিবরণী একটি মনোরম 
উপাখ্যান ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমাদের মনে হয়, হৃণর়াজ মিহির 
কুলের প্রন্থুল আক্রমণ এবং অত্যাচারের আত হুইতে বালাদিত্য মগধ 
রান রক্ষা! করিতেই সমর্থ হইয়াছিলেন মাত্র, এবং পরে, যশোধর্মান মিছির 
কুলকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বন্দী করিয়া ছিলেন। সম্ভবতঃ ইউয়ান 
চোরাং এই ছুইটা পৃথক ঘটন! একই ব্যক্তি দ্বারা সংসাধিত হইয়াছিল 
নে করিয়া গোলযোগ সবিতা! হত ৰা তিনি বাগাবিা 
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১১ রি জার ইহান | [হয খণড। 
তর কর নি ছুলো রাহা ও গর কাহিনী শ্রবণ করিয্া 
উহা। একই ঘটন| শ্রোতের ফল ধনে করিয়াছেন; এবং বঙ্ু-বন্ধুর অকত্ধিম 
সুম্বদ বৌদ্ধধর্মের ভক্তিমান ' সেবক, সবরের সহায়ক ও উৎসাহ দতী- 
একক স্বদেশীয় প্রত্যক্ষ দর্শীর উক্তি এবং অপর পক্ষে .সন্বর্ণের প্রতি 
একান্ত অনুরক্ত বৈদেশিকের বহুপরবর্তী সময়ে লিখিত কাহিনী। রান 
ককি যশোধন্্নকে একটু অতিরিক্ত প্রশংসাবাদ করিলেও এই ক্ষেত্রে 
বৈদেশিকের উত্তিতেই সন্দেহ স্থাপন করা সমীচীন বলিয়া! মনে হয়। 
অন্ববতঃ মিহিরকুলের সময়ে হুণশক্তি ক্ষীণ হইয়। পড়িয়াছিল। 
তোরমাণের প্রতিষ্ঠিত হৃণ সারা বহুকাল পর্ধান্ত প্রাচীন সভাতার নিকটে 
বয় গর্ব্বোরত মন্তক স্থির রাখিতে অক্ষম হইব্লাছিল; ফলে উন্নতাবস্থ! 
গ্রাণ্তির স্তায় উহার পতন ও একটু দ্রুত সংঘটিত হইয়াছিল। হূণ-শক্তি 
কোনও ব্যক্তি বিশেষের প্রভাবে পর্ধাদত্ত হইয়াছিল বলিয়। মনে হয় 
না) প্রাচীন উন্নত সভ্যতার নিকটেই বর্বর রাজশক্তি ক্রমে ক্রমে শিথিল 
হুই়া পড়িরাছিল। 

ডাঃ হোরণলি ইউরান-চোয়াং ৭ এর বিব্রধ সম্বন্ধে  পীধিয়াছেম,_ - 
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অর্থাৎ, ইউযান-চোরাং মিহিরকুন, এবং তাহার তথাকথিত বিজেতা 
বালাধিতযকে বহুশতাবী পূর্বে আবিভূত এবং তীছাকে মিহি সু 
. আজাধীন সামন্ত নরগতি বলিয়া লিপিবন কিযাছেন, হতরাং 

_ চোযাং এর বিবরণী বিহবাদ যোগ্যনহে। '. 




















ঘর্থআ] :. ঘশোধর্মমন। . শগ 
মনো বিপিতয়ের এক খানিতে যশোধপরন ও কিছুবর্দন এই 
ছট নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ডাঃ হোঁরণলি বলেন, প্রশস্তিতে 
পল এব নরাধিপতিঃ* (03 ৮৩19 58005 ৪0%8:6151) ) উৎকীর্দ 
রহিয়াছে, সুতরাং যশৌধর্মন ও বিষুবর্ধন অভিন্ন। কিন্তু এ গ্রশস্তিতে 
: পবিজয়তে জগতীম্‌ পুনশ্চ শ্রীবিষু বর্ধন নরাধিপতিঃ 
যশোধম্মন ও স এব,” লিখিত আছে। সুতরাং অপর কোনও. 
বিষুবন্ধন। প্রশস্তি বা প্রমাণাবলি প্রা না হওয়া পর্যাস্ 

| একটি মাত্র গ্রশস্তির উপর নির্ভর করিয়৷ যশো- 
বর্ধন ও বিষুবর্ধনকে অভিন্ন বলিয়! গ্রহণ করা৷ যাইতে পারে না। এই 
প্রশস্তি হইতে জান! যায় যে ৫৯* মালবান্বে বা ৫৩৩-৩৪ থুষ্টাব্ধে বিষু- 
বর্ধনের মন্ত্রীর ভ্রাতা দক্ষ একটি কূপ খনন করিয়াছিলেন। ইহাতে 
যশোধর্শনকে কেবলমাত্র “জনেন্ত্র” বলিয়াই পরিচিত কর। হইয়াছে। 
কিন্ত বিষ বর্ধনের প্রশংসাবাদে প্রশস্তির অনেক স্থান অধিকৃত হইয়াছে। 
প্রশস্তি-দাতা পুরুষানুক্রমেই বিষ্লুবর্ধন এবং তদীয় পুর্বপুরুষগণের সহিত 
ষনিষ্ঠতায় আবন্ধ। যশোধন্বন সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, এই 
“নরাধিপতি* উত্তর ও পূর্ববদিকস্থ প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি গণকে 
পরাজিত করিয়! প্রাজাধিরাজ এবং "পরমেশ্বর উপাধি লাভ করিয়া 
ছিলেন এবং তিনি “ওলিকর-লরাস্থিত” ফিরীট ধারণ করিতেন। যশো- 
ধরদনি ও বিষুবর্ধন অভিন্ন হইলে ঝিজুবর্ধনের প্রশংসাবাদ মধ্যে মিহির 
কুলের পরাজয় কাহিনী অস্ল্লিখিত থাঁকিবার কারণ কি? অবস্ত ৫৩৪ 
খৃঠাবের পরে মিহির কুলের পরাজসব্যাপার সংঘটিত হইলে প্রশস্তিতে 
৮০০০৮5৮ কিন্তু ৫৩৪ খুটাবের পরে মিহির সইজা 
মারগণ্€ সদ ও. ব্রার প্রশসি, বু ও এবং বং খনিতে ইহা - 
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প্রশন্ি এবং শশাঙ্ক ও মাধবরানের তাশামন তুলন! করিলে মনে হয়, 
বু ্র্ঘন যশোধর্্মনের অধীনস্থ সামন্ত নৃপতি ছিলেন (১)। 

_- ষশোধ্শন বৃদ্ধ সরা স্বনাগুপ্তের অধীনে তরুণ বয়সে যুদ্ধব্যবসায়ে প্রবৃত্ত 
হইয়া দৌভাগ্যবলে সমান সৈনিকের পদ হইতে রাঁঞপদবী লাভে সমর্থ 
হুইয়াছিলেন। . তরুণ সৈনিক বৃদ্ধ গুপ্ত সম্রাটের পার্থ থাকিয়! দীর্ঘকাল+ 
ব্যাগী হুণযুদ্ধে বহস্থানে অগম সাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দশত শত 
যুদ্ধ বৃদ্ধ স্রাটের প্রাণরক্ষা করতঃ অবশেষে প্রতিষ্ঠানের মহাযুদ্ধে সম্রাট 
নিহত হইলে যশৌধর্ঘ। গ্রবৃজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন।” কথিত আছে, 
“্মাগুধ হণ সমরে ভীবনাহুতি প্রদান করিলে মৃত সম্রাটের হস্ত হইতে 
ইনি নুবর্ণনির্শিত গরুড়-ধ্বজ গ্রহণ পূর্বক জলে বম্প দিয়া স্বীয় ধীবন 
রক্ষা করিতে সমর্থ হইন্নাছিলেন। পরে জনৈক বৃদ্ধ ত্রাঙ্গণদ্বেধী বৌদ্ধের 
পরিচর্য্যায় সবল-দেহ হন। বৃদ্ধ, অবনর মত এই নবাগত যুবকটাকে তথা 
_গতের কথা,সত্বর্শের বিবরণ, প্রাচীন রাজগণের কাহিনী, শ্রবণ করাইতেন ॥ 
গুপ্তরাজবংশের আধিপত্যকালে আত্মবিচ্ছেদে ও সাহায্যাভাবে কিরূপে 
সন্র্ধের অবনতি হইয়াছিল, শক সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর, কিরূপে ইহা 
ক্রমে ক্রমে শক্তিহীন হইয়। পড়ে, ভঙ্্থান তথাগতের প্রতিষ্ঠিত সাম্য- 
সংস্থাপক সন্ধর্থের শীখ! ভেদ ও শাখা সমূহের কলহ, হীনযান মহাঁযানের, 
ছুন্, লিচ্ছবী বংশের দৌহিত্র সন্তান হইয়াও সমুদ্র গধ গোপনে বন্বর্শের 
কতদূর অনিষ্ট সাধন করিয়া ছিলেন, কিরপে ব্রাহ্মণগণের প্রতি আস্তরিক 
কা? সনে ও উত্তরাপধবাদিগণ, ওপসাটগণের সহারতায় বলীয়ান বর্মণ" 








্ 9 11 ৪ ০851085৩ 0৫6 1:30$91 0০০৮7 

রা মে 45058069, 126৩, 1 ৬ 111. 

055৮9 0985 18510007500 10 

3, ক 80৮02, 2৬85 543০. 


রথ অঃ] ধরি সনচার ৪ দেব। ,. ৬ 
দ্িগের পদানত হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করিয়া যশোধর্ের হৃদয় চঞ্চল হইয়া 
উঠে, এবং স্র্থের প্রণ্-গৌরবের পুনরুদ্ধার-ম্পৃহ! বলবতী হইয়! পড়ে। 
আদম্য অধ্যবসায় এবং অনীম শোর্ঘযবীর্যের প্রভাবে অচিরকাল মধ্যেই তিনি 
এক বিশাল সামজাজ্য গ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ফলে অনুগা্গ 
প্রদেশে এবং মগধে, গুপ্ত রাজগণ তাহার অন্ুগ্রহপ্রার্থী হইয়াছিল, লৌহিত্য 
তীরে প্রাগ জ্যোতিষের শোণিতপিপান্গ ব্রাঙ্মণগণ যশোধর্সের ভয়ে ভীত 
হইয়! শঙ্কিত চিত্তে, গভীর নিশীথে, পণুহত্যা করিয়৷ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সঙ্গোপনে 
রক্ষা করিত, হিমমণ্ডিত উত্তর দেশীয় পর্বতে, বালুকাতপ্ত উত্তর মরুদেশে, 
থস ও হৃণগণ কম্পিত হইত, এবং সমুদ্রগুপ্তের বিশাল সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত 
প্রদেশে, পূর্ব সমুদ্র তীরে, হরিঘবর্ণ তালীবন বেষ্টিত মহেন্ত্রগিরির শীর্ষে 
তাহার জয়ন্তস্ত প্রোথিত হইয়াছিল।” 
ফরিদপুর জেলান্তর্গত কোটালীপার এবং ঘাগরাহাটি গ্রামে আবিষ্কৃত 
চারিখানি তাত্রশাসনে যথাক্রমে ধর্ম্ািত্য, গোপচন্ত্র এবং সমাচার দেব 
নামক “মহারাজাধিরাজ” ত্রয়ের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে (১)। ডাক্তার 
হহোরণ লি অনুমান করেন, ধর্ম1প্তো মহা রাক্গাধিবাঙ্গ হশোধর্শেরিই নামান্তর, 
এবং গোপচন্ত্র দ্বিতীয় কুমার গুধের পুত্র। বন্ধুবর 
ধর্মাদিত্য ও যুক্ত রাখালদাস বন্যোপাধ্যায় মহাশয় নানাবিধ 
[ গৌঁপচন্্র যুক্তির সাহায্যে এই তাত্রশাসন চতুষ্রই জাল বা কুট 
" শাসন বলিয়। প্রমাণিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেম 
মিঃ পারিটার রাখালবাবুর যুক্িজাল খণ্ডন করিয়! প্রতিপন্ন করিতে 
সমুখহুক ষে, এই তাঅশাদনগুলি কৃত্রিম নহে (২) কিন্তু ৫৮৪ 


(১) টাকার ইতিহাস দ্িতীয়-খণড পরিশিষ্টা। | | অরে 
(২) লো 872৫ রান ১৪2০ 3০০৩ ০% ॥ চল, | 
রর ০. গা, ২০8 395. 
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বির ছনীমাে না হইলেও, এই তারশাদনগুলি হইতে অনেক তথ্য 
| ির্াত হইতে পারে। | 
প্রথম তাত্রশীদন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মহারাজাধিরাজ শ্রীধর্মা- 
(নিত ারকাদে ভলীয় অন্গঞ্হে মহারাজ স্থাথ্দন্ত বারক' 'মগুলের অধীশ্বর 
ক্ধপে এবং জজাব বারক মণ্ডলের “বিষয়-পতি” পদে সমাসীন ছিলেন। 
- এই লিপি ধর্্মাদিতোর অথবা স্থানুদত্তের তৃতীয় রাজ্যাক্কে উৎকীর্ণ 
হুইয়াছিল। “সাধনিক” বাতভোগ, “বিষয় মহত্তর” ইটিত, কুলচন্্র, গরুড়, 
বৃহচ্ছট, আলুক, অনাচার, ভাশৈত্য, শুভদেব, ঘোঁফচন্দ্র, অনমিত্র, গুণচন্র, 
কাঁলসখ, কুলম্বামী, ছুর্নভ, সত্যচন্্র, অর্জুন-ব্স, কুণ্ডলিপড পুর£সর প্রকৃতি, 
বুন্দের নিকট হইতে পূর্ব সীমান্তবর্তী স্থান সম্ৃহে প্রচলিত রীত্যনথযায়ী, এবং 
শিবচন্ত্রের হস্তের পরিমাপানুসারে“অষ্টক-নবক-নল” দ্বারা অংশ বিভাগ করিয়া 
ফ্বিলাতিস্থিত “ক্ষেত্র-কুল্য-বাপত্রয়” দ্বাদশ দীনার মূল্যে ক্রয় করতঃ চন্দ্র- 
তারা্কস্থিতি কাল যাবৎ প্রব্রা সু গহকাজ্ফী হইয়া ভরদ্বাজ সগোত্র বাজসনেষ়, 
এবং ষড়ঙ্গাধ্যায়ী চন্ত্রস্বামীকে যথাবিধি উদ্নক পূর্ব্বক সম্প্রদান করিয়াছেন ।, 
_ ধর্মাদিত্যের সময়ের দ্বিতীয় তাত্রশাসনে ধাংরকমগ্ডলের অধীম্বরের' 
নামোল্লেখ নাই। কিন্তু প্নব্যাবকাশিকের” মহ| প্রতিহারোপরিক নাগ- 
দেবের নাম দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ এই সময়ে মহারাজ স্থাগুদত্ত বারকমণ্ডল 
.হুইতে অপন্থত হইয়া ছিলেন, এবং মণ্ডলের শীদনভার মহাপ্রতিহারো- 
পরিকের হস্তেই ্তন্ত ছিল। বিষয়ের “্ব্যাপার-কারগুয়” পদে গৌপাল- 
বাদী, নাগদেব কর্তৃক প্রতিঠিত হইয়াছিল। এই সময়ে বঙ্থদেবস্বামী 
জো-কায়ম্থ নয়সেন প্রমূখ “ভধিকরণ মহতবর* এবং সোম ঘোষ পরঃসর 
পবা ফর দিগের নিকট হইতে পূর্বাঞ্চল প্রচলিত মর্যাদাহযার এ্বং 
পস্তপাল' জস্মভূতির অবধারণানুসারে *প্রবর্তবাপাধিক কুল্য পরিমিত বীজ 
মি” দিনার মূল্যে কর করিয়া নাতাপিতার ও বীর গু 





৪র্থ অঃ] . ধর্্াদিত্য- সমাচার দেব। ষ্ঠ 
বৃদ্ধিমানসে কাণ-বাজসনেয় লোহিত্যগোত্রীয় সোমন্বামীনামক নি 
বাঙ্ষণকে দান করিয়াছেন। প্রথম তাত্রশাসনের ন্যায় এই তাত্রশাসনোক্ত 
ভূমি ও *প্রতীত ধর্মশিল” শিবচন্ডের হস্তের পরিমাপান্থসারেই অষ্টক-নবক . 
নলম্বারা অংশীকৃত করা হইয়াছে। 

প্রথম তারশীসনধানি মহারাজাধিরাজ ইনি তৃতীয় রাজ্যাঞ্ছে 
উৎকীর্ণ হইয়াছে ; দ্বিতীয় তাত্রশাদন খানিতে কোনও তারিখের উল্লেখ 
নাই, কিন্তু উহাও ধর্্মাদিত্যের রাজত্ব সময়েই প্রদত্ত হইয়াছে। তৃতীয় 
খানি মহারাছ'বিরাজ শ্রীগোপচন্্রের উনবিংশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ। 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই উভয় তাত রশাসনেই উপরিক নাগণেব মহীপ্রতি- 
হার, ও জ্যেষ্টকায়স্থ নয়সেন অধিকরণ মহত্তর, বলিয়া উক্ত হইয়াছে। 
কিন্তু প্রথম তাত্রশাসনে মহারাজ স্থাণুদ্রতত বারক মণ্ডলের অধীম্বর বলিয়া! 
বর্ণিত হইয়াছেন। প্রথমও তৃতীয় তাঅশীসনে ঘোষচন্ত্র ও অনাচার এই 
ছুইজনের নাম এবং তিনখানিতেই শিবচন্দ্রের নাম দৃষ্ট হয়, সুতরাং উপ* 
রোক্ত তিন জনের জীবিতকালেই তায়শা তাক্রশাননত্রয় উৎকীর্ণ হইয়াছিল। 

প্রথম তাতশীসনে শিবচন্দ্রের কোনও বিশেষণ নাই, সম্ভবতঃ তৎকালে 
পা কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় তামশাসনে- তাহাকে 
প্রতীত ধর্মলীল” বলা! হইয়াছে, অর্থাৎ তৎকালে শিকন্্র বিশ্বাসী ও ধর্মশিল 
বলিয়া বারকমগডলে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। স্থতরাং প্রথম তাত্শীসন 
উৎকীর্ণ হইবার পরে দ্বিতীয় তাত্রশীসন তাহার গমে তত: জানপিন 
খানি উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। 

মিঃ পার্সিটার অনথমান করেন) দা 
51 ধর্াদিতয কিঞিনান চল্লিশ বৎসর বাণ শাসন করি়াছিলেন। 
২1. প্রথম তাত্রশাসন তদীয় তৃতীয় রাজ্যাক্কে এবং : হবি তীয় খার্দি 
তাহার রজতের প্রায় েখ সময়ে উৎকীর্ণ হইয়াছিল 
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| ৩। কিমা পরেই দৌপচরের আব্বা এতচুভয়ের মধ্যে. 
অপর কোনও রাজ! কর্তৃক পূর্বাঞ্চল শাসিত হয় নাই? ০ 
হার রাজত্ব অ্পকাল মাত্র স্থায়ী ছিল। | 

ডাঃ হোরণ-লি ধর্মাদিত্যও যশোধন্ন অভিন্ন বলিয়া! অনুমান করেন। 
| শোধন ৫৩৫২৯ থূঃ অব মধ্যেই দিগিবরয় সম্পন্ন করিয়া ৫২৯--৩০ 
 খুষ্টানবে পূর্বাঞ্চলে প্রতিষ্ঠীলীভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ) হুতরাং পূর্বা- 
লে তীহার রাজত্ব ৫২৯ থুষ্টাধে আরস্ত হইয়াছিল অনুমান কর! অসঙ্গত 
_অহে। তাহা হইলে প্রথম তাত্রশাসন ৫৩১ খৃঃ অব উৎকীর্ণ হইয়াছিল 
বলিয়া! অনুমান করা যাইতে পারে। তাহার রাজত্বকাল ৪০ বৎসর ধরিলে 
৫৬৮ ৃঃ অবে তাহার রাজত্বের অবসান হয়, ুতরাং দ্বিতীয় তাত্রশীসন 
_ &৬৭ থৃঃ অবের পরে উৎকীর্ণ হইয়াছিল না। ৫৬৮ থুঃ অন্ষ গোপচন্ত্রের 
রাজ্যারস্তের সন অনুমান করিলে তদীয় উনবিংশ রাজ্যাক্কে অর্থাৎ ৫৮৬ থুঃ 
৷ অৰে তৃতীয় তাত্রশাসন উৎকীর্ণ হইয়াছিল ।” ্‌ 
কিন্ত ধর্মাদিত্য ও যশোধপ্খনকে অভিপ্ন বলিয়া গ্রহণ করিবার কোনও 
উপযুক্ত প্রমাণ অগ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। পবিক্রমাদিত্য” প্ভরীমহেন্্র বা 
হহেঙ্জাদিত্য,* পবালাদিত্য,” “ক্রমাদিত্য”, *প্রকাশাদিত্য,” *ন্জাদিত্য,” 
শ্নরেজ্তাদিত্য,” প্ঘানশাদিত্য” প্রন্থৃতি “আদিত্যশ্দ সংযুক্ত উপাধি 
গুপ্তরাজগণেরই প্রিয় ছিল। স্বুতরাং পরবর্তী গুপ্তরাজগণমধ্যেই হয়ত . 
কেই *ধর্মাদিত্য” উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মালবাধিপতি যশোধর্শন 
সস্তবতঃ ধর্মীদিত্যকে পরাজিত করিয়াই পলৌহিত্যনদের উপৰষ্ঠে” বিজয়, 
বৈজয়্তী উভ্টীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যশোধর্বনের অভ্যদযের পুরে 7 
বন্মাদিত্য সমুদয় প্রাচ্য ভারত অধিকার করিয়া হারান প্রন 
আকা" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। : | চিন, 

ক্ষার: হোরপ বির মতে গোবীচ* থা গোর এবং ৫ সাপ . 
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অভিনন। এই গোপনে উল্লেখ লামা তারানাথের পথে দৃট হর. 
তাহাতে গোপিচন্্র বালাদিত্ের পৌত্র এবং সম্রাট ছিতীয় কুমার গুপ্ডের. | 
পুত্র বলিয়া! উল্লিখিত হইয়াছে, এই দ্বিতীয় কুমার গুপ্তই যশোধর্শনের : 
নিকটে পরাজিত হন। যশোধর্দানের রাজত্বের শেষভাগে হয়ত গোপন 
তাহার প্লথকর হইতে পূর্বাঞ্চলের শাসনভার কাড়িয্। লইয়াছিলেন। . 
_ ঘাগ্রাহাটার তাত্রশাসন * পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, উহা 
মহারাজাধিরাজ্জ শ্রীসমাচার দেবের রাজ্যা্কের চতুর্দশ বৎসরে উৎকীর্ণ 
হইয়াছিল। এ সময়ে উপরিক জীবদত্ত নব্যাব- 
সমাচার দেব কাশিস্থিত হধর্ণবেঘোর অস্তরঙ্গপদে এবং পবিক্রক 
বারক মণ্ডলের বিষয় পতিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন |, 

প্ৰর্তমান কাল পর্যন্ত ধতগুলি তাত্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদয় 
হইতে এই তাত্রশীসন খানিতে নিষ্লিখিত পার্থক্য দেখা যায় +_- 

(৯) ক্সাজা ভূমি দান করেন নাই বা ভূমি দানে সম্মতি প্রদান 
করেন নাই। 

(২) কে ছুমি দান করিয়াছিল তাহ! ল্পষ্টভাবে লিখিত হয় নাই। 

(৩) এই তাত্রশাদনে কতকগুলি রাজকর্পচারীর নাম লিখিত আছে। 
দান সম্বন্ধে রাজাদেশ প্রচার কালে রাজ-কর্মচারীদিগের নাম লিখিত 
হয়না। .. 
(8) চতুর্থ হইতে ৮ম গংক্তিতে যে রাজকর্মচারিগণের নাম করা 
হইলাছে, অনুমান, কপ্রতীক স্বামী তাহাদিগকে দানের কথ বিজ্ঞাপিত 
করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৭শ পংক্তিতে পুনরায় ন্্প্রতীক স্বামীর উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায। এই স্থানে পদটা মধ্ন্থ। সম্ভবতঃ তী ্বামীই, 


৮ পরিশিষ্ট টব্য।.. 
পণ মাহিত্য পরিষৎ পততিকা ১৭ শভাগা। 
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| এই তারপট্টোমিখিত ভূখও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তুমি -গৃহীতা বলিতেছেন, 
 পবিষ্ঞাা ইচছামযহং ভবতাং গ্রসাদাচ্চির বদন্নধিল তুধগুলক বষিচরুসতর 
 প্রবর্নীয়”, অর্থাৎ আপনাদিগের অনুগ্রহে এই স্থানে বাস করিয়া ভূমগুলে' 
হঙ্জাদির প্রবর্তন করিব।” এরূপ উক্তি অভিনব, এ পর্যন্ত কোনও তাত 
শাসনেই একপ কথার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। | | 
.. ধশ্মীদিত্য এবং গোপচন্্ের স্যার সমাচার দেবকে পরম উট্টারক বলিয়া 
নর অভিহিত করা হয় নাই। তাঁহাকে সুধু মহারাজাধিরাজই বলা হইয়াছে । 
দ্বিতীয় তাত্রশাসনের সময় হইতেই স্থানীয় রাজগণের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া- 
ছিল। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে স্থানীশ্বরাধিপতি হষবর্ধন পরাগ জ্যোতিষ- 
পুর হইতে পঞ্চনদ পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতের একচ্ছতরাধিশ্বর ছিলেন (১)। 
ক্ৃতরাং পূর্ববঙ্গে তখন তাহার প্রভাব অপ্রতিহত ছিল সন্দেহ নাই। 
কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পূর্বাঞ্চলে একাধিপত্য স্থাপন করিতে 
নিশ্চয়ই কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল, সম্ভবতঃ সমগ্র উত্তর ভারত 
রয় করিবার পরে, ৬২৫ খুষ্টাব্য অস্তে তিনি পূর্বাঞ্চল জয় করিয়াছিলেন। 
তিনি ৬৪৬৬৪৭ খৃষ্টাৰ পর্যন্ত রাজত্ব করেন (২)। তাহার মৃত্যুর পরে 
_ জ্দীয় সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়াছিল; এই সময়েই হয়ত পূর্ববঙ্গের স্থানীয় 
_ রলানষগণ পুনরায় দ্বাধীনতাঁর ছুন্ূতি বাঁজাইয়াছিলেন। হর্বর্ধনের পূর্বাঞ্চল 
রঃ করিবার পূর্বেও পূর্ব বঙ্ে স্বাধীন নরপতি বিদ্মান ছিল, তাহাদিগকে 
0১. 55৩, আম) 2 (৩ 10012106 0£015 00৯1 ওল০%৫ ৪ 
সন 25000 0£ ০02601 23 5828915056৫ (155 1101৩ ০4 
ও উহ ও 25 1911 5256 25 005 0150221 1.1780920 ০1 [বেছে 
খর 393৮2 200. 566105 60 0395 [505865569 £11 50567618 ৪৪6১০৭ 
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জয় করি তিনি তাহার একাধিপত্য বিস্তার করিয়্াছিলেন। সুতরাং 
সমাচার দেবের আবির মণ্তম-শতান্দের প্রথমপাদে, হর্যবর্ধনের অদ্য" 
বের পূর্বে, অথবা ঁ শতাব্দের চতুর্থপীদে তদীয় সাআাজ্য ধ্বংসের পরে, 
সংঘটিত হইয়াছিল। তাস্র শামনে উৎকীর্ণ লিপিমাল! দৃষ্টে মিঃ পার্জিটার, 
সমাচার দেবের আবির্ভাব কাল সপ্তম শতাবীর প্রথম পাদে, হ্ষবর্ধনের, 
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে বলিয়া অন্মান করেন। 
চারিখানি তাত্শাসনেই রাজমুদ্রা মুদ্রিত ছিল। প্রথম তি নথানিতে, 
রাজমুদ্র! বর্তমান রহিয়াছে, কিন্তু চতুর্থ খানির রাজমুদ্রা বিলুপ্ত হইয়াছে). 
এই রাজমুদ্রা গোলাক্কতি এবং মধ্যদেশ ছুইটা সমান্তরাল রেখা দ্বার) 
সমান রূপে বিভক্ত হইয়্াছে। উপরার্ধে রাজমুদ্রীর-চিন্ক অস্কিত এবং: 
নিষ্নার্দে "্বারক মণ্ডল বিষয়াধিকরণন্ত” লিখিত আছে । উপরার্ের ছুই 
দিকে দুইটা বৃক্ষ এবং হন্মধ্যবর্তীস্কানে পন্ম-পুষ্প ও মৃণাল-বিজরড়িত একটা 
তীমৃত্তি (লক্ষ্মী?) দণ্ডায়মান, ও ছুইপার্খ হইতে করিছিয় ইহার মন্তকো*: 
পরি সলিল সিঞ্চন করিতেছে। এই রাঁজমুদ্রা, মজঃফরপুর জেলাস্তর্গত, 
বসড় নামক স্থানে ড1ঃ বুক কর্তৃক আবিষ্কৃত গাটীন গুপ্তরাজগণের রাজ-. 
মুদ্রার প্রায় অনুরূপ। ইহা বারক মণ্ডল বিষয়াধিপতির রাজমুদ্রা ।. 
ত্রিপুরাতে প্রাপ্ত একখানি. তাজশীসন ব্যতীত এ পর্যাস্ত অপর কোনও: 
তাত্রশাসনেই রাজকর্মুচারীগণের রাজমুদ্র! অঙ্কিত হয় নাই। অস্তবতঃ- 
গুপ্তরাজগণের সময়ে বারক মগুলের বিষয়াধিপতির এই রাজমুদ্া. 
ছিল, এবং ব্ষিয়াধিপতির মৃত্যু হইলে উহ] তদীয় অধন্তন পুরুষগণের হস্ত-* 
গত হয়) ওপ্ত সাহরাজ্য ধ্রংদ হইলে কিাৎকাল পর্যন্ত ইহারাই বারক- 
যে স্বাধীন ভাবে রান্ত্ব করিয়া আসিতেছিল। স্থানীশ্বর-রাজগণের 
নয বিলুপ্ত হইলে গপ-রাজগণের কর্ণচারিবূনের অধস্তন পুরুষদিগের 
প্রভাব পুনরান় বঙ্দেশে 'বিভ্ৃতিলাত করিয়াছিল। ওণ্ত রাজগণের মমক্কে, 
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ভঁহানিগের.. কোন কোন রাম্বকীয় কার্ষ্যে করমচারিগণ বংশপরম্পরায় 
নয থাকিতেন (১)। 

এই সময়ে বদদেশ কতিপর মণ্ডলে এবং মণ্গুলি কতিপর বিষয়ে 
বিভক্ত ছিল। মোদলমান শাসন সময়ে মণ্ডলগুলি পরগণায় পরিণত 
হইয়াছিল; কয়েকটা গ্রাম লইয়া এক একটা বিষয় হইত। 
প্রথম তাত্রশাসনে দৃষ্ট হয়, তংকালে বারক মণল মহারাজ স্থাগুদত্ের 
খারা শাসিত হইত; কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাত্রশাসনের সময়ে মহা- 
রাজের পদ বিলুপ্ত হইয়াছিল এবং উপরিক নাগদেৰ কর্তৃক উহার শাসন 
 নকার্ধ্য নির্বাহ হইত। তিনি মহাপ্রতীহার পদে নিযুক্ত ছিলেন। মহা 
প্রতীহার শবে ঘ্বারপাঁল বুঝায় (4০791 %187067 ০ 0১ 2৪৩”), কিন্ত 
তৃতীয় তাত্রশীসনে মহাপ্রতীহার শব্ধের বি্লেষণ করিয়া “মূল ক্রিয়ামাত্য” 
শব্দ ব্যব্ধত হইন়্াছে। মগুলাত্তর্গত বিষয় গুলি একজন বিষয় পতির 
অধীনে অথব! অধিকরণ (৪. 73021 01 07801819 ) দ্বার! শাসিত হইত। 
"্মধিকরণের অধীনে সাধনিক, ব্যাপারকারওয় (বাণিজ্য সংক্রান্ত কার্যের 
পরিদর্শক ), মহত্তর, পুন্তপাল, কুলবার প্রভৃতি ছিল। | 

পুস্তপালের পদ মহত্তরদিগের অধীনে ছিল। ইনি গ্রামের জমি- 
| মার বিবরণ-সম্ঘলিত কাগজ-পত্রাদির রক্ষক ছিলেন। ব্রান্ণকেও অধি- 
করণিক ও মহতর দিগের নিকট আবেদন করিয়া! ও উপ ডি 
| জমি খরিদ করিতে হইত। ৰ 


| ময় ১) প্রথম কুমার গুপ্তের রাজ্যকালে (১১৭ গপ্ত-সংবৎ বা! ৪৩৫--৩৬ থৃষ্টাবে ) 
 উৎকীর্দ শিলা-লিপি হইতে জানা যায় বৈ, পৃথিবী সেন নামথের জনৈক ব্রাঙ্গণ শৈেশ্বর 
(লাক মহারেসেররমাছে প্রতিতিত পৃথিবীন্বর মহাদেবের উদ্দেস্তে কিঞ্চিৎ দান করিনা 
-ছিলেন। : এই পৃথিবীসেন প্রথমে প্রথমকুমার গুপ্তের মন্ত্রী ও কুমারামাত্য এবং পরে: প্রধান র 
ব্বাপতিয গছ পতিত হইাছিবেন। ইহার পিতা দিতীর চরের মী ছে .. 


€ 
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 ন্দী-মাতৃক পূর্ববঙ্গে বাণিজ্যাদি কার্য প্রধানতঃ অর্ণবপোঁত ধারাই 
জম্পর হইত। বাঁণিজ্যাদি কার্য পরিদর্শন জন্য একটা ম্বতন্ত্র বিভাগ ছিল,.. 
উহ্হার পরিচালনার ভার *ব্যাপার-কারওয়ের” হস্তে স্স্ত ছিল; তাহার 
অধীনে ব্যাপারাগ্য় পদ ছিল। ব্যাপার কারওয় হইতে সাধনিকের পদ 
উচ্চতর ছিল। কারণ প্রথম তাত্রশাসনে সাধনিক ভূমিদাতা' এবং ২য় 
ওয় শীসনের দাতা “ব্যাপার” কর্মচারীগণ ? উহীরা ভূমিক্রয়ের জন্য অধি+. 
করণ ও মহত্বরের নিকট প্রার্থ হইয়াছিল কিন্তু সাধনিক কেবলমাত্র 
মহত্বরের নিকটেই প্রার্থী হইয়া শাসনে রাজমুদ্রা আঙ্কত করাইতে সমর্থ 
হইয়াছিল। আবার ভূমি ক্রয় কালে সাধনিক বলিতেছেন “ইচ্ছাম্যহং 
ভব্তাং সকাশাৎ*, কিন্তু ব্যাপার কারওয় গোপাল স্বামী "সাদর মভিগম্য” 
বলিতেছেন, ইচ্ছেয়ম্‌ ভবতীং প্রসাদাৎ।” 

ধর্মাদিত্য, গোপচন্ত্র ও সমাচার দেব, মহারাজাধিরাঁজ বলিয়! পরিচিত: 
হইলেও “মণ্ডল” বা পবিষরের* শাসন কার্য্যে “উপরিক* গণই 
সর্বের্বা ছিলেন বলিয়! অনুমিত হয়। এই “উপরিক” গণও মহারাজ- 
উপাধিতেই ভূষিত হইতেন; বারক মণ্ডলের উপরিক স্থাগুদত্বকে আমর! 
মহারাজ উপাধিতেই ভূষিত দেখিতে পাই। ধর্্াদিত্যের অপর তাত্র 
শাসনে নাগদেব “মহাপ্রতি-হারোপরিক” বলিয়া পরিচিত। উভয় 
আজশাসন আলোচনা করিলে “মহারাজ” ও “মহাপ্রতিহারোপরিক” 
এই ছুইটি বিরুদ্দ পৃথক হইলেও উভয়ের তুল্যাধিকারছিল বলিয়াই প্রতিগর 
হইবে। ধর্্াদিত্যের সময়ে, নাগদেবকে আমরা! “মহা প্রতিহারোপরিক”- 
রূপে প্রতিঠিত দেখিতে পাই) কিন্তু গোপচন্রেরে সময়ে, নাগদেব "মহা: 
প্রতিহার-ব্যাপরাগ্-ধৃত-মূল-ক্রিয়ামাত্য” পদে সমামীন। প্মুবক্রিরামাত্য* 
শব সর্কপ্রধান মন্ত্রীপদ বাচ্য কিনা, তাহা বিবেচ্য। মহায়াজাধিরা 
সমাচার দেবেব শীসনকালে জীবদতত সুবর্ণ বীখ্্ি অধ্যক্ষ এবং অন্তরঙ্গো-- 
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পরিক টি গুপ্ত মন্ত্রণা সচিবগণ মধ্যে সর্বশেষঠ ছিন্তান 1 পূর্বেই 
উজ হইয়াছে ছে এই উপরিকথ্বণই প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং ফি 
অজাব, এবং ৷ সমাচার দেবের সময়ে, পবিক্ুক বিরতি টি 
ছিললেন। গোপচন্ের সময়ে কে বিষয়পতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ভাঙা 
জানা যায় না) সম্ভবতঃ নাগ্রদেবই উপরিক ও বিষরপতির কাব্য 
নির্বাহ করিতেন। অধিকরণ বিভাগে, ধর্মাদিত্য ও গোপচন্ত্র শ্রই 
স্উভয়ের শাসন সময়েই, জ্যেষঠকায়স্থ নয়সেন প্রধান অধিকরণিক ব 
বিচারপতি ছিলেন। সমাচার দেবের সময়ের তাস্শাসনে দ্বাসুক 
*ত্যেক্টাধিকরণিক বা প্রধান বিচারপতি পদে আমীন ছিলেন। 

তান্রশাসনে শিবচন্ছের হস্তের রিমাপ্পঘূলবে ভূমির গরিমাপ কর] 
হুইয্াছিল বলিয়া লিখিত আছে; শিবচন্দ্রকে ১৮ বৎসর হইতে ৭* 
মর পর্যন্ত কার্য্যক্ষম বলিয়া অস্থমান করিয়৷ লইলে, প্রথম ও তৃতীয় 
ভাম্রশাসনের সময়ের পার্থক্য ৫২ বংদরের অধিক হয় না, বরং 
বত্সরও হইতে পারে। প্রথম এবং তৃতীয় তাত্রশাসনে অনাচার 
এবং ঘোষচন্ত্র নামক মহত্তর ঘয়ের নামও উল্লিখিত হইয়াছে ? সুতরাং 
জাবির প্রতি ও উপরোক্ত যুক্তিই গুযুজ্য। অতএব ধর্মাদিত্যের 
ূ তৃতীয় রাজ্যাক্ক, হইতে গোপচন্ত্রের উনবিংশ রাজ্যান্ক পরাস্ত, ৫২ রংসরের 
অধিক অভিবাহিত হইয়া ছিলনা, ইহা জন্ুমান করা যাইতে পারে 
বদ্িতীয় ও তৃতীয় তাতরশাসনে শিকন্ত্রকে *গ্রতীত ধর্মশীল* বলা হইয়াছে? 
' কিন্ত প্রথম শাসনে শিবচন্দেরে কোনও বিশেষণ নাই। প্রথম তাত্রশাসন 
টু উৎকীর্ণ ছইবার সময়ে শিবচন্্রের সততা! বন্ধে কোনও প্রাণ, প্রাপ্ত 
হওয়া য়ায় নাই 











র্ ই, বোধ হতে সাং প্রথম তাত্রশাসন শিক্ন্ের 
| বীবন সম খ্বং ছিতার... ও তৃতীয় ভামশ্াসন তাহার পরত রসে 
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উৎকীর্থ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ইহা দ্বারা আরও দেখিতেছি যে, 
গ্রথম ও দ্বিতীয় শামনের পার্থক্য ঘিতীয় ও তৃতীয় শাসনের সময়ের পার্থক্য 
অপেন্ধব বেশী। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শাসনে অধিকরণ-মহত্বর, জোষ্ঠ- 
কারস নয় সেনের নাম উল্লিখিত হওয়ায় আমাদের উপরোক্ত অনুমান 
সমথিত হইতেছে । তৃতীয় তাত্রশাসন গোপ চন্দ্রের ১৯শ রাজ্যাক্কে 
উৎকীর্ঘ হইয়াছে ; এবং দ্বিতীয় খানি ধর্মাদিত্যের কোনও অনির্দিষ্ট 
রাজ্যাক্কে প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং এই উভয় তাত্রশাসনের মময়েকর 
পার্থক্য ১৯ বৎসরের কম হইতে পারে না) বরঞ্চ কিছু বেনী হওয়াও 
অনস্তব নহে। কিন্তু এই পার্থক্য ১৯ বৎসর অপেক্ষা অনেক বেশী হইতেও 
খারে না, যেহেতু উভয় তাত্রশামনের সময়েই *জ্যোষ্ঠকায়স্থ” নয়সেনকে 
আমর! অধিকরণ মহত্তর পদে সমাসীন দেখিতে পাইতেছি। মুতরাং 
দ্বিতীয় তাঅশাসন সম্ভবতঃ ধর্মাদিত্যর রাজত্বের শেষ সময়েই" উৎকীর্ণ 
হইন্াছিল; এবং ধন্মীদিত্যের পরে এবং গোপচন্ত্রের পূর্বে যদি অপর 
কোনও রাজার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় তথাপি তাহার রাদত্বষে 
দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া! ছিল না, ইহ স্থুনিশ্চিত। 

দ্বিতীয় ও তৃতীয়. তাত্রশামনে “নব্যাবকাশিকায়াম্” শব ব্যবহৃত 
হইয়াছে.। মিঃ পার্জিটার বলেন এই শবটি ( নব্য+অবকাশিক ) এইরূপে 
সিদ্ধ হইয়াছে, তিনি উহা একটি স্থানের নাম (সম্ভবতঃ বারকমণ্ডলের 
রাজধানী ) বলিয়া অন্থমান করেন। রিস্তু মিঃ হৌরণ.লির মতে, নব্যাৰ- 
কাশিক কোনও স্থানের নাম হইতে পারে না। তিনি বলেন, সম্ভবতঃ এই 
শি বারা "অভিনব অরাজকৃতার লময়” সথচিত হইয়াছে। এই শনি, 
বিতীর তাক্রশীসনে মহারাজাধিরাজ ধর্াদিত্যের রাজত্ব সময়ে, এবং তৃতীসব 
তাত্রশাঁসনে মহারাজাধিরাজ গোপ চন্দ্রের রাজ্যকালেও উল্লিখিত হইয়াছে? 
তাং দেখা যাইতেছে যে) তৎকালে “মহারাজাবিরাজের" অভ হইয়া 
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অরাজকতা উপন্থিত হয় নাই। উপরোক্ত উভয় সময়েই উপরিক নাগদেব 
কর্তৃক বারকমণ্ডল শাসিত হইত। স্বৃতরাং প্রাদেশিক শাসন কর্তার 
_ পদও শূন্য হইয়াছিল না। প্রথম তাঅশাসনে মহারাজ স্থাণুদৃত্বকে আমরা 
বারকমগ্ুলে অধিষিত দেখিতে পাই; কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাত্রশীসনে 
প্মহাগ্রতিহারোপরিক” এবং “মহা প্রতিহার-ব্যাপারাগ্য-ধৃতমূল ক্রিয়ামাত্য- 
উপরিক” বত্ৃকি “মহারাজের” স্থান অধিকৃত হইয়াছে । হয়ত, মহারাজ 
্থাণুদত্তের মৃত্যু হইলে, তৎপদে প্রতিষ্ঠিত নূতন মহারাজ সেই সময়ে 
শৈশবও অতিক্রম করেন নাই, সুতরাং মন্ত্রী কর্তৃকই মণ্ডল শাদিত হইত? 
কিন্ত চতুর্থ তাত্রশাসনেও “নব্যাব কাঁশিকায়াম্চ শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ায়, 
এই অনুমানের পরিপন্থী হুইয়! পড়িয়াছে। চতুর্থ তাত্শাসনে মহীরাজাধি- 
রাজ সমাচার দেবকে সম্রাট পদে বিরাজিত দেখিতে পাই। ইহাতে 
উক্ত হইয়াছে যে, মহারাজাধিরাজ সমাচারদেবের “চরণ-কমল-যুগল* . 
'আরাধন! করিয়া উপরিক জীবদত্ত নব্যাবকাশিকার স্ুবর্ণবোথ্যের অস্ত রঙ্গ- 
পদে, এবং উক্ত উপরিক জীব্দত্বের অনুমোদন-ক্রমে পবিক্রক 'বার ক” 
মণ্ডলের বিষয় পতি পদে, অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন (১)। এই তাম্শাসনে, 
নব্যাব কাশিক শবটি যে কোনও স্থানের নাম ন্বরূপেই ব্যবন্থত 
হইয়াছে, তদ্ধিযয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ, তাহা ন! হইলে 
'আর্ঘবোধ ও সঙ্গতি রক্ষ! হয় না। বিশেষতঃ এই তাত্রশা্ন খানি সমাচার 
দেবের চতুর্দশ রাজ্যান্কে উৎকীর্ণ। সুতরাং এই তাত্রশীসন খানি তৃতীক় 
_ ত্তাত্রশাসনের অন্ততঃ ১৪ বখসর পরেই প্রদত্ত হইয়াছে! অতএব দেকা 
যাইতেছে যে, ঘিতীহ তাত্রশাসন ও চতুর্থ তাত্রশীসনের সময়ের পাথক্য 
১) '্রত্রণরল (কমল? )-যুগলারাধনোপাত্ত ন্যাথকাশিকায়াং- 


) বোখ্যাধিবতাত্রঙগ  উপরিক জীবদতস্তদন্মমোদিতববারক- মলে . ধিষনব-প্ি: 
পাকা 8০, 8০ 
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অন্যুন ১৯7১৪) ৩৩ বৎসর । তাহা হইলে “নব্য” শব্দটির আর সার্থকতা! 
কোথায়? এই সমুদয় বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া বোধ হয়, “নব্যাব- 
কাশিক” বার কমণ্ডলের রাজধানী ব্যতীত অপর কিছুই হইতে পারে না । 
৩*০ গুপ্তান্ে বা ৬২৯--৬৩০ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ গঞ্জাম-তাঅশাসনে 
শশাঙ্ককে প্চতুরুদধি-সলিল-বীচি-মেখলা-নিলীন সহ্বীপ গিরিপত্তনব্তী 
বনুন্ধরার” সম্রাট বলিয়া অভিহিত কর! হইয়াছে। ইহা অত্যুন্তি বলিয়াই 
মনে হয়। ষষ্টশতাঁবীর শেষ ভাগে, যে সুযোগে পশ্চিম্দিকে স্থানীশ্বরের 
প্রভাকর বর্ধন এক অভিনব সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন, সেই 
স্থযৌগে গৌড়াধিপ শশাঙ্ক পূর্বদিকে *লৌহিত্য-নদের উপকণ্ঠ হইতে 
গহন-তাল-বনাচ্ছার্দিত মহেন্দ্রগিরির উপত্যকা! 
শশাহ্ক পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ বশীভূত করিয়া গৌড়রাজ্য 
৬০০-_-৬২৫  প্রতিষ্টিত করিয়াছিলেন” (১)। শশাঙ্কের বহুমুদ্রা 
বাঙ্গালার নানাস্থানে প্রাপ্ত হওয়। গিয়াছে। তন্মধ্যে 
কতক গুলিতে “শশাঙ্ক” এবং কতকগুলিতে “নরেন্দ্রপ্ুপ্ত” নাম লিখিত 
আছে। ডাক্তীর বুলার বলেন, তিনি হর্ষ চরিতের একখানি হস্ত 
লিখিত গ্রন্থে শশাঙ্কের স্থলে নরেন্দ্র গুপ্ত নাম দেখিয়াছেন; তাহা! 
হইলে শশাঙ্কের অপর নাম যে নরেন্ত্গুপ্ত এবং তিনি যে গুপ্ত বংশ 
'সন্ৃত তদ্িযয়ে কোনও সন্দেহ নাই। গুপ্তরাজ-বংশের কোনও খোদ্দিত 
লিপিতে শশান্কের বা নরেন্দ্র গুপ্তের নাম বা বংশ পরিচয় আবিষ্কৃত 
হয় নাই। মগধের গুপ্ত রাজবংশের মাধব গুপ্ত হ্র্ষবর্ধনের সমসামরিক 
ছিলেন। “উত্তরকালে যদি কখনও শশাঙ্কের বংশ পরিচয় আবিষ্কৃত 
হয় তাহা হইলে 'হয়ত দেখিতে পাওয়া যাইবে যে মগধরাজ্যে শশাঙ্ক 
নরেন্রুপ্ত মাধবপ্প্তের পূর্ববর্তী রাজা। অনেক সময়ে জ্যেষ্ঠ অপুত্রক 
05) শৌড় রাজ সানা পৃ 
ঙ 
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মৃত হইলে বা কনিষ্ঠ কর্তৃক রাজচ্যুত হইলে কনিষ্ঠের বা তদংশীয় 
গণের রাঁজ্যকালীন উৎকীর্ণ লিপিতে জ্যোষ্ঠের নাম পাওয়া যায় না (১)। 

ণ্ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে, স্থানীশ্বরের ( থানেশ্বরের ) অধিপতি 
প্রভাকর বর্ধন উত্তর! পথের পশ্চিম ভাগে স্বীয় প্রাধান্ত স্থাপন এবং 
“মহারাজাধিরাজ” উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৬*৫ থুষ্টাৰে 
প্রভাকর বর্ধন সহসা কালগ্রাসে পতিত হইলে, উত্তরাপথের সার্বভৌম 
নৃপতির পদলাভের জন্য ভীষণ সমরানল প্রজ্ঞলিত হইয়াছিল। প্রভাকর 
বর্ধনের জামাতা মৌখরী গ্রহবন্্া পাঞ্চালের রাজধানী কান্যকুজ্জের 
সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। প্রভাকর বর্ধনের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত 
হইবামাত্র, মালব হইতে দেবগুপ্ত (?) সসৈন্তে কান্কুজাভিমুখে 
ধাবিত হইয়াছিলেন। মাঁলবরাজ কান্কুক্সে উপনীত হইয়া, যুদ্ধে 
গ্রহবন্ীকে নিহত এবং রাঁজপুরী অধিরুত করিয়া, তদীয়পত্থী, স্থানীশ্বর 
রাজদুহিতা রাজ্যশ্রীকে, লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ চরণে কারাগারে নিক্ষেপ 
করিয়া স্থানীশ্বর অভিমুখে যাত্র! করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এই 
দুঃসংবাদ পাইবামাত্র, প্রভাকর বর্ধনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্য বর্ধন দশ- 
সহস্র অশ্বীরোহী লইয়া, মালব-রাঁজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিয়া, 
সহজেই মালব সৈম্তের পরাভব সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্ত 
এই বিজয়ের শ্রান্তিদুর হইতে না! হইতেই, ভগিনীর কারামোচনের পূর্বেই, 
তিনি প্রবলতর প্রতিদন্দীর সম্মথীন হইয়াছিলেন। এই অভিনব প্রতিতবন্ী 
গৌড়াধিপ শশাঙ্ক। “যিনি স্বীয় রাজধানী কর্ণনুবর্ণ হইতে কান্তকুজ 
জয়ার্থ যাত্রা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, তিনি যে পূর্বেই বঙ্গ অধিকার 
করিয়াছিলেন, তাহ! নিঃসন্দেহে অনুমান কর! যাইতে পারে” (২ )। 


(১) প্রবাসী কাত্তিক ১৩১৯। 
(২) গৌড় রাজ মাল! ৬---৭ পৃষ্ঠ 
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রাজ্য বর্ঘনের হত্যা এবং বোধি দ্রম নাশ এই ছুইটী কলঙ্ক কালিম। 
শশাঙ্কের প্রতি আরোপিত হইয়াছে। কিন্তু গৌড়রাজ মালার লেখক, 
বিবিধ যুক্তিজালের অবতারণা করিয়া, এই উভয় অভিযোগই ভিত্তিহীন 
বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। ভাণ্ীর, “দেবভূয়ম্‌ গতে দেবে রা্গয- 
বর্ধনে গুপ্ত নাম! চ গৃহীতে কুশ স্থলে,” উক্তি হইতে মনে হয় যে রাজ্য- 
বর্ঘনের হত্যাকারী গুপ্ত নামধের কোন গৌড়াধিপ। পরে এই গুগ্তকে 
“কুল পুত্র” নামে অভিহিত কর! হইয়াছে; স্ৃতরাং ইনি শশাঙ্ক হইতে 
অভিন্ন হইতে পারেন না। অথবা! “শশাঙ্ক হয়ত আত্মরক্ষার জন্য রাজ্য. 
রর্ধনকে নিহত করিয়াছিলেন, হয়ত পিত্রাজ্য রক্ষার্থ গুপ্ত-বংশ-সম্ভৃত রাজ- 
গণের চিরশত্র স্থ।নীশ্বর।ধিপতির বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, অথবা 
হার জীবনের শ্রবশইাংশ গৌড়ের স্বাধীনতা! রক্ষার জন্যই অতিবাহিত 
হইয়াছিল। হর্ষ বর্ধনের সিংহাসন প্রাপ্তির ছয় বংসর কাল মধ্যে শশাঙ্ক 
বিজিত হন নাই। হর্ষের রাঁজ্যাভিষেকের ত্রয়োদশবর্ষ পরেও শশাঙ্ক সম্রাট 
রলিয়াই পরিচিত ছিলেন। স্থানীশ্বরের. অগণিত সেন! তাহাকে গৌড়বঙ্গ 
হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইলেও পিতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া মহে্ত্ 
পর্বতের পাদদেশে আশ্রক্ন গ্রহণ করিয়াও তিনি স্বীয় গর্কোন্নত মস্তক 
অবনত করেন নাই (১)।৮ 

অপসড় গ্রামে আবিষ্কৃত শিলালিপিতে লিখিত আছে ষে, মাধবগ্প্ত 
হর্যবর্ধনের সংসর্ণ কামনা! করিয়াছিলেন (২)। এই মাঁধব গুপ্তই হয়ত 
শশাঙ্কের দুর্দশার কারণ। 


(১) প্রবাসী কাত্তিক ১৩*৯। ূ 

(২) “আজো ময়! বিনিহতা বলিনো দ্বিশস্ত* 
কৃত্যং ন মেস্ত্যপরমিত্যবধার্ধ্য বীরঃ 
্রীহ্যদেব নিজ মঙ্গম বাইয়! 5” * * * 
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অদৃষ্টনেমীর আবর্তনে আর্ধ্যাবর্ত ও দক্ষিণাপথে যে সমুদয় রাজবংশ 
গুপ্ত সাআজ্যের ধ্বংসবিশেষ গ্রহণ করিয়া সম্পন হইয়াছিল, তাহাদিগের 
অধঃপতন আরন্ধ হইল। বহুদুরে, প্রাচীন পৃণ্যক্ষেত্রে,স্থানীশ্বরের গৌরব- 
ভাস্কর সমুদিত হইতেছিল। তখনও গুপ্ত রাজগণ 
হর্ষ বদ্ধন। সম্রাট উপাধিতে ভূষিত হইতেন। গুপ্ত বংশের 
৬০৬--৬৪৭ কন্তা বিবাহ করিয়! জয়বর্ধীন ধন্য হইয়াছিলেন। 
রাজ্যবর্ধনের প্রতাপে হিমানী মণ্ডিত শিখরে বসিয়া 
কান্বোজ-রাজ ভয়ে কম্পিত হইতেন। পুরুষপুর হইতে কামরূপ পর্যস্ত, 
হিমাচলের পাদদেশ হইতে নর্ম্দীতীর পর্যস্ত, হ্ষবর্ধনের অধিকার 
বিস্তৃত হইয়াছিল। 
রাজ্যবদ্ধন সত্যান্গরোধে গ্রজাপুঞ্জের প্রিয়কাধ্য সাধন নিমিত্ত 
অরাতিতবনে প্রাণত্যাগ করিলে (১) তীয় কনিষ্ঠ হর্ষবর্ধন পঞ্চসহস্র 
হস্তী, দ্বিসহত্র অশ্বারোহী এবং পঞ্চাশৎ সহস্র পদাতিক সৈন্তসহ গৌড় 
সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন (২)। কিন্তু ছয় বংসর যুদ্ধ 
করিয়াও “চতুরুদধি-সলিল-বীচি-মেখলা-নিলীন-সন্বীপ-গিরিপত্তন-বতী-বন্থু- 
স্বরার অধীশ্বর মহারাজাধিরাজ” শশাঙ্কের (৩) বিশেষ ক্ষতি করিতে 
সমর্থ হন নাই। কিন্তু শশাঙ্কের মৃত্যুর পর যে তীয় সাম্রাজ্য “পঞ্চ 
ভারত” বিজেতা৷ হর্ষবর্ধনের পদানত হইয়াছিল তছ্িযয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
হিমালয় হইতে নর্শদা নদী পর্যযস্ত সমগ্র প্রদেশ, মালব, গুর্জর এবং সৌরাষ্ট্ 
রাজ্য লইয়! তাহার সাত্রাত্্য গঠিত হইয়াছিল। পশ্চিমে, জামাতা বলতী- 


(১) “উৎখায় দ্বিষতো বিজিত্য বন্গধাস্কত্ব। প্রজানাং প্রিরং 
প্রাণামুজ্বিতবানরাতি ভবনে সভ্যানুরৌধেন যঃ।” 
13545151072, 11206 ০1 13925172০ 105, 11008, ৮০] 1৬, 
(২) 73৩25 7৩০০5 ৮০] 7 79৪৩ 23. 
(৩) 10৮ 10098 ০1 ৬1, 0১88৩ 145, 
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পতি এবং পর্বে কামরূপাধিপতি ভাস্কর বর্দীও তাহার শাসন মান্ত করিয়া 
চলিতেন। সুতরাং সমতট ও বঙ্গ যে হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যতুক্ত ছিল তাহা 
অনুমান করা যাইতে পারে। 

প্রীহ্যচরিত প্রণেতা কৰি বাণভষ্ট তাহার সভা সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। 
ইউয়ান চোয়াং বাঙ্গালার বিভিন্ন রাজধানী পুও বর্ধন সমতট, তাত্রলিপ্তি 
এবং কর্ণস্বর্ণের বিবরণে তথাকার কোনও নৃপতির নাম উল্লেখ করেন 
নাই। সম্ভবতঃ সমতট প্রভৃতির প্রাচীন রাজবংশ শশাঙ্ক কর্তৃক উন্মূলিত 
হইরাঁছিল (১)। ইউয়ান চোয়াংএর বিবরণী হইতে জানা যানা যায়, 
৬৪৮ খুঃঅন্ধে হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হইয়াছিল। 

চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং সমতট রাজ্য বর্ণনা! প্রসঙ্গে বলিয়- 
ছেন £__“সমতট রাজ্য চক্রাকারে ৩০০ লি বা ৬০০ মাইল এবং সমুদ্রের 
তীরবর্তী ূমি নিয় ও উর্বরা। রাজধানী চক্রাকারে ২০লি বা ৪ মাইল। 
ভূমি রীতি মত কর্ষিত হয়, এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে শস্ত জন্মে। নর্কাত্ 
ফল ও ফুল পাওয়া যায়। জল বায়ু স্বাস্থাকর, এবং লোকের আচার 
বাবহার প্রীতিপ্রদ। সমতটবাঁসীরা স্বভাবতঃ কষ্ট সহি, ক্ষুদ্রকায় ও 
কষ্তবর্ণ। তাহার! বিদ্যানুরাগী, সকলে যত্র সহকারে বিদ্যা উপার্জন 
করে। সমতট রাজ্যে সত্যধর্্ম (বৌদ্ধধর্ম) ও অপধন্ ( হিন্দুধর্ম ) 
উভয়ধর্মর বিশ্বীসীগণই বাস করে। এখানে নু[নাধিক ত্রিশটি সংঘারাম 
বি্বমান রহিয়াছে। এই সকল মঠে প্রায় ছুই হাজার পুরোহিত অবস্থিতি 
করেন। ইহীর! সকলেই স্থবির নামক বৌদ্ধ সম্প্রদায় ভুক্ত । সমতট 
রাজ্যে ননাধিক একশত দেব মন্দির বিদ্যমান আছে। ইহার প্রত্যেক 
দেব মন্দিরেই নানা সম্প্রদায়ভূত্ত লোক সমূহ উপাসনা করে। নিগ্র্থ 
নামক অমংখ্য উলঙ্গ সন্ন্যাসী এই রাজ্যে দেখিতে পাওরা যায়। নগর 

(১) গৌড়রাজমাল। ১৩ পৃষ্টা । 
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হইতে অনতিদূরে অশোক নির্শিত স্তপ। এই স্থানে পুন্নীকালে তথাগত 
এক সপ্তাহ দেবগণের হিতকল্লে সুগভীর ও রহস্তপূর্ণ শাস্ত্রের ব্যাখা! 
করিয়াছিলেন। ইহার পার্থে যেখানে চারিজন বুদ্ধ উপবেশন ও ভ্রমণ 
করিতেন, তাহার চি বর্তমান রহিয়াছে। এর ্তপের অনতিদূরে একটি 
সংঘারামে হরিত প্রস্তর নিশ্মিত বুদ্ধি গ্রতিঠিত। এই মৃষ্তি আটফিট 
উচ্চ। সমতট হুইতে ৯০* লি বা ১৮০ মাইল পশ্চিমে তাত্রলিপ্তি দেশ। 
চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াংএর গুরু অদ্িতীয় শান্তরজ্ঞ ও পণ্ডিত 
শীলভদ্র সমতটের ব্রাহ্মণ-রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি 
অত্যন্ত জ্ঞানানুরাগী ছিলেন, বহুদূর দেশেও তীহার যশোরাশি বিস্তীর্ণ 
হইয়াছিল। ধর্্তত্বের অনুসন্ধানে ইনি সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ 
করিয়াছিলেন। অড্ুঃপর মগধরাজ্য উপনীত হইয়া নালন্দা সংঘারামে 
আঁচীর্ধ্য ধর্মপাল বৌধি-সত্বের সহিত ইহার সাক্ষাৎকার হয়। এই 
আচার্যের মুখে জটিল ধর্মশান্ত্রের প্রাঞ্ধল ব্যাখ্য। 
শীলভদ্রে শ্রবণ করিয়৷ তাহার নিকটে ধর্শান্ত্র অধ্যয়ন 
করিতে প্রবৃত্ত হন। এই স্থানে তিনি ছুরূহ সমস্তা 
সমূহের অধ্যয়ন ও অন্শীলন করেন। এইরূপে শীলভদ্র স্বীয় অসাধারণ 
গ্রজ্জাবলে সমগ্র পণ্ডিত-মগ্ডলী-মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। দুর দেশাস্তরেও তীহার গ্রাধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
এই সময়ে দক্ষিণ ভারতের একজন বিশ্রুতনামা পণ্ডিত দিখ্বিজয় 
মানসে মগধে উপনীত হইয়াছিল। ভারতীর প্রিয়-নিকেতন নালন্দা 
সংঘারামের আচার্ধ্য ধর্মমপাল বোধি-সত্বের যশৌগৌরবের খ্যাতি স্বদুর 
দাক্ষিণাত্যেও শ্রুত হইত। এজন্ত এই পণ্ডিত প্রবরের আত্মাভিমান হু 
হওয়াতে অহুয়া পরবশ হইয়া, ইনি ছুর্গম গিরিকনদর ও নদনদী সমাকুল 
হুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া দিগন্ত-বিশ্রত-কীর্তি আচার্য্য প্রবরের সহিত 
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তর্ক বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত, মগধ রাজ্যে আগমন করিয়াছিলেন। পপ্ডিতবর 
সভায় উপনীত হইয়া বলিলেন, “আমি দাক্ষিণীত্যবাসী, এই রাজ্যের 
একজন অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন মনীষীর বিষয় শ্রুত হইয়াছি; আমি 
পন্্, তথাপি তীহীর সহিত শান্ত্রীলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।” এই বাক্য 
শ্রবণ করিয়! মগধরাজ বলিলেন, “হা, এখানে অশেষ মনীষ৷ সম্গন্ন একজন 
শান্্রজ্ঞ পণ্ডিত আছেন বটে।”» এই কথা বলিয়াই রাঁজা আচার্য ধর্ম- 
পালের নিকট বলিয়! পাঠাইলেন, প্দাক্ষিণাত্যবানী একজন পপ্তিত বহুদুর 
দেশাস্তর হইতে আপনার সহিত শাস্ত্রের বিচার করিতে এইস্থানে 
আগ্রমন করিরাছেন, আপনি অনুগ্রহ পূর্বক রাজসভার আসিয়া তাহার 
সহিত শান্ত্রালাপ করিবেন কি?” আচার্য ধর্মপাল মগধরাজের আমন্ত্রণ 
প্রাপ্ত হইয়া, অগৌণে রাজসমীপে উপনীত হইবার জন্যু উদ্যোগ করিলেন। 
এই সময়ে তদীর প্রধান শিবা শীলভন্র-প্রমুখ অপরাপর শিষ্য-দগুলী 
তাহাকে চারিদিকে পরিবেষ্টন করিলেন। প্রধান শিষ্য শালভদ্র বিনয়নমর 
বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, ৭গুরুদেব আপনি এত তাড়াতাড়ি কোথায় 
বাইতেছেন ?” ধর্পাঁল উত্তর করিলেন, “জ্ঞান-হথ্্য অন্তমিত হইবার পর 
( অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের পরে ) উত্তরাধিকার শ্ত্রে 
প্রাপ্ত তদীয় প্রচারিত ধর্ম্মতের একটি মাত্র গ্রদীপ ধীরভাবে জলিতেছে, 
ধশ্ম-বিরোধী পণ্ডিত-কীট-সমূহ মেঘখণ্ডের ন্যার উদিত হইয়াছে, সুতরাং 
আমি উহার একটিকে তর্কযুদ্ধে ধ্বংস করিবার জন্য যাইতেছি।” 
শীলভদ্র গুরুদেবের উত্তর শ্রবণ করিয়া বলিলেন, “আমি নানাপ্রকার 
শান্তালোচনায় যোগদান করিয়াছি, এই বিধস্্ীকে পরাভূত্ত করিবার 
জন্য আমাকেই অনুমতি প্রদান করুন।” আচার্য্য ধর্ম্পাল শীলভদ্রের 
ূর্ব-বিবরণ সমুদবয় পরিভ্ঞাত ছিলেন বলিয়া তাহাকে সেই তর্বযুদধ প্রবৃত্ত 
হইবার জন্য অনুমতি করিলেন। বিস্ত এই সময়ে শীলভদ্রের বয়ংক্রম 
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ত্রিংশৎ বংসর মাত্র হইয়াছিল, এজন্য শিষ্যমগ্ুলী তাহার নবীন বয়স এবং 
ইনি একাকী এই বিষম তর্কযুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবেন কিনা, এই 
সমুদয় বিষয় বিবেচনা! করিয়া এবং তীয় প্রাজ্ঞতা সম্বন্ধে সন্িহান হইয়া! কুঃ 
হন। আচার্য্য ধর্মপাল তাহাদিগের মনোৌগত ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া 
বলিলেন, “কোনও ব্যক্তির ধীশক্তির পরিমাণ করিবার সময় তাহার কয়টি 
দস্ত উদগত হইয়াছে. তাহার নির্ধারণ করা অনাবশ্তক। আমি সমস্ত 
অবস্থা পর্যযলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে শীলভদ্র এই বিধন্দ্মীকে 
পরাভূত করিতে সমর্থ হইবে । তীহার যথেষ্ট মানসিক বল আছে।” 

যাহা হউক, বিচারের দিন সমাগত হইলে সভাস্থল লোকে পরিপূর্ণ 
হইয়া উঠে। সে তর্ক-যুদ্ধ দেখিবার জন্য নানা দূর দেশীস্তর হইতে 
যুবক বৃদ্ধ নির্বিশেষে বছুলোক সমবেত হইয়াছিল। প্রথমতঃ দক্ষিণদেশীয় 
পণ্ডিত বিবিধ কূট-যুক্তিজাল বিস্তার করিয়! জলদ-গন্তীর-স্বরে স্বীয় মত 
সকলের ব্যাখ্যা! করেন। তারপর শীলভদ্র অপূর্ব যু'স্তর অবতারণা 
করিয়া প্রতিদ্বন্দীর সমুদয় মত বাদ খণ্ডন করিয়া দেন। তখন 
দক্ষিণদেশীয় পণ্ডিত প্রত্যুত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া লজ্জায় অধোবদন হন। 

"মগধাধিপতি শীলভদ্রের জয়লাভে সন্তুষ্ট হইয়৷ তাহার গুণের পুরস্কার 
স্বরূপ একখানি গ্রাম দান করেন। কিন্তু শীলভদ্র রাঁজদত্ত এই দান 
গ্রহণ করিতে অন্বীরৃত হইয়া বলিলেন, “যে ব্যক্তি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ 
করিয়াছে, তাহার অথের কোনও প্রয়োজন নাই, সে অল্পেই সন্তুষ্ট, 
এবং স্বীয় পবিত্রতা রক্ষা করিতে সমর্থ) সুতরাং গ্রাম লইয়া আমিকি 
করিব 1” ইহাতে মগধরাজ উত্তর করেন, প্ধন্্রাজের তিরোভাব হইয়াছে, 
জ্ঞান-তরণী তরঙ্গে পতিত হইয়াছে; যদি এই সময় পণ্ডিতও মূর্থে পার্থক্য 
না থাকে, তবে বিস্তার্থীকে ধর্পথে গমনকালে উৎসাহ গুদান অসম্ভব 
হইয়া উঠিবে। অতএব প্রার্থনা করি, এই দান গ্রহণ করুন।” অতংপর 
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শীলভদ্র নিরাপত্তিতে এ দীন গ্রহণ করিয়া একটি স্ুবিশীল সংঘারামের 
প্রতিষ্ঠা করেন, এবং তাহার ব্যয় নির্বাহার্থ রাজদত্ত গ্রামের সমুদয় আয় স্তস্ত 
করিয়া! দেন। এই সংঘারাম “ণীলভদ্রের সংঘারাম” নামে পরিচিত ছিল। 
এই স্থান “গুণমতির বিহার” হইতে ২০ লি বা ৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম, 
এবং গয়া হইতে ৪০1৫০ লি বা ১,1১২ মাইল উত্তর পূর্বদিকে অবস্থিত। 
কামরূপাধপতি ভাস্করবশ্মী চৈনিক শ্রমণ ইউয়ান চোয়াংকে তদীয় রাজ্যে 
নিমন্ত্রণ করিলে তিনি তিনবার তাহার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, কিন্ত 
অবশেষে স্বীয় গুরু শ্লীলভদ্রের উপদেশে তথায় ষাইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। 
শ্রীহট্রের পঞ্চথণ্ড হইতে আবিষ্কৃত কামরূপাধিপতি ভাস্করবন্মীর তাত্র- 
শাসনে লিখিত আছে, “মহানৌহস্তাশ্বপত্তি সংপ্ত্য পাত জয়শব্ান্বয়াথ- 
বন্ধাবারাৎ কর্ণনুবন্ন বাসকাৎ।” স্ৃতবাং ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় 
যে, কামরূপ-রাজ এক সময়ে কর্ণ সুবর্ণ পর্য্যন্ত অধিকার করিতে সমথ 
হুইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ভাস্করবন্মা কান্য-কুজাধিপতি হর্ষবদ্ধনের সাম্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হইয়াছিলেন। ৬৪৮ খুষ্টান্বে হর্ষবর্ধীনের মৃত্যু হইলে 
তীহার সাত্াজ্য মধ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, 

ভীষ্করবন্্মী. এবং সুযোগ বুঝিয়া মগধাধিপ আদিত্য সেন 
সমুদয় প্রাচ্যভারত হস্তগত করিয়া মহারাজা- 

ধিরাজ উপাধিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে ভাস্করবর্থা হ্যবর্ধনের 
সেনাপতি রাজ্যাপহারক অর্জুন অরুণাশ্কে পদচ্যুত করিবার 
জন্য চীনদূতকে সাহায্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সময়ের চৈনিক 
গ্রন্থ সমূহে ভাস্কর বর্ধা প্রাচ্যভারতের অধীশ্বর বলিয়৷ অভিহিত হইয়- 
ছেন (১)। সম্ভবতঃ যে সুযোগে হর্ষবদ্ধনের সেনাপতি অর্জুন বলপূর্ব্বক 
স্বীয় প্রভুর সিংহাসন হস্তগত করিয়াছিলেন, রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের সেই শুভ 
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অবসরে ভাস্করবর্মা প্রাচ্ভারতে একাধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। সুতরাং সমগ্র পূর্ববঙ্গ বে ভাস্করবন্মীর শাসন মান্য 
করিয়াছিল তথ্থিষয়ে কোনও সন্দেহ নাঠ। 
চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিং ৬৭২ খুষ্টান্বে ভারতবর্ষে আগমন করেন। 
তিনি লিখিয়াছেন, তৎপূর্বেধ সেঙ্গচি নামক জনৈক চীন দেশীয় পরিব্রাজক 
দক্ষিণ সমুদ্র বাহিয়া জলপথে চীনদেশ হইতে সমতটে আগমন করিয়া- 
ছিলেন (১)। তাহার বিবরণী হইতে জান! যায় যে তৎকালে তিনি 
“হো-লো-শে-পোঁ-তো” নামক একজন নিষ্ঠাবান পউপাঁসককে” সমতটের 
সিংহাসনে সমাসীন দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই নরপতি বৌদ্ধ ধর্মের 
প্রধান পৃষ্ঠপোষক, বৌদ্ধ শ্রমণগণের অদ্বিতীয় 
সেঙ্গচির বিবরণ প্রতিপালক, সদ্ধন্মের এক নিষ্ঠ সাধক, এবং বুদ্ধ, 
ধর্ম ও সংঘ এই ত্রিরত্বের প্রতি পরম ভক্তিমীন 
ছিলেন (২)। ইউয়ান চোয়াং ৬৩৮ খুঃ অবে সমতটের রাজধানীতে 
দ্বিসহ্র শ্রমণ দেখিতে পাইর়াছিলেন, কিন্তু এই অল্পকাল মধ্যেই পরম 
সৌগতোপাসক সমতটাধিপতির আশ্রয়ে শ্রমণ সংখ্যা ক্রমশঃ বদ্ধিত হইয়া 
চতুঃ সহজে পরিণত হইয়াছিল। ইউয়ান চোয়াং এই শ্রমণ দিগকে 
প্রাচীন স্থবির মতাব্লঘ্ী দেখিয়া! গিয়াছিলেন, কিন্তু ইৎসিং এর সময়ে 
তাহারা মহাযান সম্প্রদায় ভুক্ত বাঁলয়৷ পরিচিত ছিল (৩)। 
প্রাচ্য বিছা মহার্ণব যুক্ত নগেন্ত্র নাথ বস্থ মহাশয় সেঙ্গচির লিখিত 


পির 


( ১) [16204506701 6০ টি 9055 ঢ২৩০০:৫ ০ 015 79001085 
1২5116107--]52175195541১% ],1215 5855 ৮985 11 
(২) 76215 1166 0£111061% 1151006, 058৩ তেনে 02755 
205 0) সস) 01052706৮০1 [1], 296৩ 588, 
(৩) 1-7517855 7২০০০: ০1 ১৩ 73001715 বাত 0:21151- 
26৫ 0 1], 151100$0, 


৩ অঃ] সেঙগচির বিবরণ | ৯১ 


সমতট-রাজের সহিত আসরফ-পুরের তাম্র-শাসনোললিখিত দেবথজা- 
তনয় রাজ রাজ ভট্টের একত্ব প্রতিপাদন করিতে প্রয়াসী (১)। কিন্তু 
আমরা! ইহা সমীচীন বলিয়া মনে করি না (২)। ফরাসী পণ্ডিত মোসে! 
সেভানিজ এই সমতট-রাঁজের নাম হর্ভট বলিয়া অনুমান করেন, 
কিন্তু মিঃ ওয়াটার” “হো-লো-শে” এই অক্ষর ত্রয়ের মর্ম রাজ” শব 
গ্োতক বলিয়া! গ্রহণ করিয়াছেন। মিঃ বীল ও ওয়াটার্সের মতেরই 
সমর্থন করিয়াছেন। তাহা হইলে সেঙ্গচির লিখিত সমতটের রাজার 
নাম (হো-লো-শে-রাজ ; পো-তো-ভট ) রাজভট বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। 
কিন্তু নাম-বাচক শব্দের লিপি মালার একাংশ, ইচ্ছামত, মন্মীর্ঘ গ্োোতক 
রূপে এবং অপরাংশ যথাষথন্ূপে কেন গ্রহণ করিতে হইবে তাহ! 
জানিবার জন্ত কৌতুহল হয়। ওয়াটার্সে'র ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়৷ গ্রহণ 
করিলেও নামের সামঞ্জস্ত ব্যতীত দেবথড়ী তনয় রাজ রাজ ভট্রের 
সহিত সেঙ্গচির লিখিত "রাঁজভটেশর অপর কোনও সম্বন্ধের আরোপ 
করা ' যায় না। পরবর্তী সময়ে এতৎ-সংস্্ট কোনও অভিনব তথ্য 
আবিষ্কৃত হইলে ও এই একীকরণের এ্তিহাসিক স্বপ্র ফলবতী হইবে 
কিনা সন্দেহ । 








(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্যকাণ্ড ৭৭ পৃষ্টা! 
(২) ৬ অধ্যায় ভ্রষ্টব্য। 


পঞ্চম অধ্যায়। 


শূরবংশ। 
শূর-বংশের ইতিহাস আলোচনায় প্রখ্যাত-নামা মহারাজ আদি- 
শূরের নাম শ্বতঃই সর্বাগ্রে সকলের মনে উদ্দিত হয়। কিন্তু আদি-শূরের 
সধন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচনা করিবার উপযুক্ত মালমসল্লা 
এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। অধুন| এই আদিশূরের অস্তিত্ব সঘন্ধেই 
বহু মনীষী সন্দেহ করিতেছেন। ন্ুপ্রসিদ্ধ পীতি- 
আঁদশুর | হামিক মিঃ ভিনসেন্ট শ্মিথ লিখিয়াছিলেন, 
413670511 0501000, 08065 10176011510 
01 01819 70908016 910111656০0 05 31781008105 800 01৬০ 
285005 50000560 (91১9 0861. 110001060 0010 10808) 
107 2 1)211-000001021 20106081760 4১015018100 01961 10 
16৮15 ০010009005: 111000 095601015, 10101) 1080 19110) 
10001015055 001105 0)6 (1006 ৮1)01) 134001)150) 725 
[১16 00071078176 381 710 801367010 15০০:0 01 0১15 100178101) 
089 0680. 01500%10) 200 1013 1651 65151610706 109 
০০ ৫০১6, 11196 65৫1 6%15060 1)5 01050 1155 1612060 
101 73616581 62111101020 006 19195.) ,,১১০০০০৮১০১০, (১)। 
গৌড় রাজ মালার গ্রশ্থকার মনীষী শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি, এ, ও 
্রত্বতত্ব বিৎ শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ এতঘিষয়ে বহু 
702) উ, & ডোম দুলা) হাগগঠ ০ ]দথাত (আঃ ৪00০5) 
78865 366.367. কিন্তু এই গ্রস্থের তৃতীয় সংস্করণে হরিমিশ্র ও এড়, মিশ্রের কারিকার 
উল্লেখ করিয়া গ্রস্থকার পূর্ব্ব মতের আংশিক পরিবর্তন করিয়াছেন। 


৪র্থ অঃ] আদিশুর । ৯৩ 


গবেষণাপূর্ণ আলোচনা দ্বারা মিঃ স্মিথের উক্তির পৌষকতা| করিতে 

চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাদিগের মতে, আদিশূরের এঁতিহাসিক তিত্তি 

অতি ক্ষীণ) কারণ পরবর্তী কালে রচিত পরস্পর-বিরোধী কুলগগ্রস্ 

নিচয় এবং প্রচলিত কিন্বদস্তী ব্যতীত তাহার অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমীণ 

ও নিদর্শন অগ্াপি আবিষ্কৃত হয় নাই; এবং 

আদিশূরের আস্তিত্ব ভূবনেখবরের প্রশস্তিতে উল্লিখিত ভট্ট ভবদেবের 
বিষয়ে নানা সন্দেহ বংশ বৃত্বান্তের সহিত আদিশুর কর্তৃক ব্রাহ্মণা- 
নয়ন-বৃত্তান্তের সামগ্রস্ত রক্ষিত হয় না। গৌড় 

রাজমালায় লিখিত হইয়াছে, “ভবদেব সাবর্ণ গোত্রীয়, তাহার পূর্ব 

পুরুষগণ সিদ্ধল গ্রামবাণী, এবং তাহার জননী বন্দঘটাবংশীয়৷ ছিলেন। 

সৃতরাং ভবদেব যে রাঢ়ি-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তদ্িয়ে আর সংশয় 

হইতে পারে না । প্রশস্তির রচফ্লিতা, ভবদেবের সুহৃদ বাচস্পতি, যে 

ইদানীস্তন কালের ঘটকগণের অপেক্ষা ভবদেবের পূর্ব-পুরুষগণ সম্বন্ধে 

অনেক অধিক খবর রাখিতেন, একথ৷ অস্বীকার করা যায় না। 

প্রশস্তিতে ভবদেব বালবলভী ভূজঙ্গকে ধরিয়৷ সাত পুরুষের বিবরণ 

আছে। প্রশত্তিতে উল্লিখিত প্রথম ভবদেব খৃষ্টীয় দশম শতাবের 

শেষ পাদে বর্তমান ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে; এবং 

এই প্রথম ভবদেব যে গৌড় নৃপ হইতে হস্তিনী ভট্ট গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া- 

ছিলেন, তিনি সম্ভবতঃ প্রথম মহীপাল। বাচম্পতি যে ভাবে প্রশন্তির 

হচনায় সিন্ধল গ্রামবাসী সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাঙ্মণগণের গ্রসঙ্গের অবতারণা 

করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, যেন ম্মরণাতীত কাল হইতে সাবর্ণ 

গোত্রীয় শ্রোত্রীয়েরা তথায় বাস করিতে ছিলেন। এখন যেমন 

_ সাবর্ণগোত্রীয় রাটীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ মাত্রেই আদিশুর আনিত বেদগর্ভ বা 
পরাশর হইতে বংশপরিচয় দিয়া থাকেন, খন এই প্রবাদ প্রচলিত 


৯৪ ঢাকার ইতিহাস। [ ২য় খগ্ড। 


“থাকিলে, বাচম্পতি বোধ হয় প্রিয়-সুহদের প্রশস্তিতে তাহার উল্লেখ 
করিতে বিস্বৃত হইতেন না। ভবদেবের ভূবনেশ্বরের প্রশস্তিতে আদিশুর 
কর্তৃক সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ আনয়নের প্রতিকূল প্রমাণ দেখিয়া, আদিশূর 
বৃত্তান্তের ধতিহাসিকতা সম্বন্ধে ঘোর সংশয় উপস্থিত হয়। যতদিন না! 
কোনও তাত্রশাসন বা শিলালিপি দ্বারা এই সংশয় অপসারিত হয়, ততদিন 
পরম্পর বিরোধী কুলশাস্ত্রের প্রমাণ অবলম্বনে, আদিশূরের ইতিহাস 
উদ্ধারের যত্ব বিড়ম্বনা মাত্র” (১) অন্তত্র লিখিত হইয়াছে *“বাত্শ্- 
গোত্র ছাড়িয়া দিলে বর্তমান কালকে আদিশুর-আনীত ব্রাহ্গণগণের কাল 
হইতে গড় পড়তায় ৩৪।৩৫ পুরুষের কাল বলা যাইতে পারে। প্রতি 
পুরুষে ২৫ বৎসর ধরিয়া লইলে, আদিশূর ৮৫০ বৎসর পূর্বে ১০৬, 
থুষ্টাবে ] বর্তমা ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে । এই অন্থু- 
আন, “বেদবাণাঙ্ক শাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ” [৯৫৪ শাকে বা 
১০৩২ থৃষ্টাবে গড়ে ব্রাক্মণগণ আগমন করিয়াছিলেন ] এই কিন্বদস্তীর 
বিরোধী নহে , এবং তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে কর্ণাট রাজকুমার 
'বিক্রমাদিত্যের সহিত বল্লালসেনের পূর্বপুরুষের গৌড়ে আগমন কালের 
সহিত ঠিকঠাক মিলিয়া যায়। প্রথম রাজেন্্র চোলের তিরুমলয় লিপিতে 
দক্ষিণ রাঁট়ের আঁধপতি রণশৃরের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে । আদিশূরকে 
রণশুরের পুত্র বা পৌন্র ধরিয়৷ লইলে, কোন গ্বোলই থাকে না” (২) 
“ভূবনেশ্বরের কুল প্রশস্তিতে ভবদেবের উদ্দিতন সাত পুরুষের নাম 
দেওয়। হইয়াছে! প্রশস্তি রচয়িতা বাচগ্পতি, গোত্রপ্রতিষ্ঠাতা সাবর্ণ 
মুনির পরেই প্রথম ভবদেৰের নাষ করিয়াছেন তিনি যখন 





পলা 


(১) গৌড় রাজমালা-_-৫১ পৃষ্ঠা । 
€২) গৌড় রাজমাল! ৫৮--$৭ পৃষ্টা 


৪র্থ অঃ), আদিশুর। ৯৫ 


প্রথম ভবদেবের (১) কথ! লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াছেন, তখন অবগত 
থাকিলে এবং সত্য হইলে তিনি অবশ্ঠই আদিশূর কর্তৃক বেদগর্ভ বা পরা- 
শরের আনয়ন বার্ত। লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেন। স্তরাং তাহার নাম না 


শিশির 


(১) বাচতি প্রপতিতে লিখিত ভবদেব-বপেমালা উদ্ধত বর! গেল 





সাবর্ণ মণি 
(তদ্বংশে) 
| ূ | 
যহাদেব ভবদেব অট্হাস। 
(ইনি গৌড়াধিপের নিকট হইতে 
হস্তিনীতট্্ নামক একটি 
শাসন প্রাপ্ত হন) 
ূ | | 
্ অপর সপ্ততনয় 
চা 


শ্রীআদিদেব-সরম্বতী। (বঙ্গ রাজের রাজ্য লক্ীর বিশ্রাম সচীৰ, 
মহাপাত্র ও অব্যর্থ সন্ধি বিগ্রহী ) 
গোবদ্ধন-সঙ্ষোক। (বন্দযঘটা বংশীয় ) 
( ইনি বীরস্থলী মধ্যে ভূজলীলা দ্বারা এবং বাণী 
তাত্বিকদিগের সভাম্থলে স্বীয় বিদ্যাবত্তা দ্বার! 
বন্থমতী ও সরম্বতীকে বদ্ধিত করি স্বীয় নামের 
সার্থকতা নীরাহিন। 


ভবদেব বালবলভী ভুজঙ্গ 
(হরি বম্মদেব এবং তীয় পুত্রের মন্ত্রণা সচীব ) 


৯৬ টাকার ইতিহাস। [ বয় খণ্ড। 


থাকাই সন্দেহ জনক” (১)। আমর। কিন্তু এই যুক্তির সারবন্বা 
উপলব্ধি করিতে পারিলাম না| ভবদেব প্রশস্তিতে 
ভবদেব প্রশস্তি আদিশুর কর্তৃক ত্রাঙ্গণীনয়নের বৃত্স্ত উল্লিখিত 
হইবার কোনই কারণ নাই। কারণ এই ব্যাপার 
ভবদেব বংশের বিশেষত্ব নহে। ভবদেবের উর্ধতন পুরুষগণ মধ্যে 
যাহার! কৃতী ছিলেন, তীহাদিগের কীন্তির যকিঞ্চিৎ পরিচয় গ্রশন্তিতে 
লিখিত হইয়াছে । ইহাই ভবদেব-বংশের বিশেষত্ব । জন্তব্তঃ বেদগর্ভ বা 
পরাশর হইতে কেশব পর্য্স্ত এই বংশে কোনও খ্যাতনাম। লোক জন্ম 
গ্রহণ করেন নাই; পরে প্রথম ভবদ্দেবই এই বংণে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন; 
সে জন্যই প্রথম ভবদেব হইতে সপ্তম পুরুষের নাম কীন্তিত হইম্বাছে। 
থৃষ্টিয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বঙ্গে গোবিন্দ চন্ত্র রাজত্ব করিতে 
ছিলেন। ভবদেব বাঁলবলভী ভূজঙ্গের পিতামহ আদিদেব যে বঙ্গ রাজের 
বিশ্রীম সচীব পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি সম্ভবতঃ বল্গাধিপ গোবিনচন্ত্র।। 
প্রথম ভবদেব বোধ হয় খুষ্টিয় দশম শতাবীর প্রথম পাদে প্রান্ত 
পাল বংশীয় নারায়ণ পাল দেবের নিকট হইতেই হন্তিনীভ্ট গ্রাম প্রাপ্ত 
হইয়। ছিলেন। গৌড়াধিপ নারায়ণপাল দেব পরম তট্টারক ও পরম 
সৌগত বলিয়া কীপ্তিত হইলেও তিনি দেব মন্দির গ্রতিষ্ঠ। করিয়৷ পাশুপত . 
আচায্যকে দেবসেবা নির্বাহার্থ ভূমিদান করিয়াছিলেন, বলিয়া জানা 
যায়। ইহাতে অন্থমিত হয়, ধর্ম সম্বন্ধে তিনি পরম উদার ছিলেন 
এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের ভাব ধীরে ধীরে অন্তমিত হইতেছিল এব 
হিন্দুধর্ম শনৈঃ শনৈঃ পূর্ব প্রীধান্ত লাভ করিতেছিল। রাজাগণ প্রজা" 
পুঞ্জের সন্তোষ বিধানার্থ হিন্দু দেবালয়ের প্রতিষ্ঠা ও তাহার ব্যয় নির্বাহের 
জন্ত ব্রাঙ্মণদিগকে ভূমি দ্ধান করিতে ছিলেন। 


(১) ঢাকা রিভিউ ও সশ্িলন-_-আম্িন, ১৩২*। 


€ধ অঃ] আদিশ্র। ৯৭ 


বেদ গর্ডের ৬ পুল্র বশিষ্ঠ বাসের জন্ত সিদ্ধল গ্রাম গ্রাপ্ত হইয়াছিলেন 

এবং তাহা হইতেই দিদ্ধল গাইর উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়। কুলগ্রস্থীদিতে 
উল্লিখিত হইয়াছে । সিদ্ধল গ্রামী বলিয়া! পন্মিচিত করিলেই সেই বংশ 
যে বেদগর্ভাত্মঞ্জ বশিষ্ঠের অনস্তর-বংশ, তদ্ধিষয়ে কোনও সনেহ থাকে ন|। 
এ জন্তই [ গৌড় নৃগতি হইতে হস্তিনীভও গ্রাম প্রাপ্ত হইলেও ] ভুবনে 
প্রশত্তিতে এই বংশকে সিদ্ধল গ্রামী বলিয়াই পরিচিত কর| হইয়াছে। 
গ্রশন্তি রচক্রিত! বাচল্পতি লিখিয়াছেন :- 

“সাবর্ণন্ত মুনেম হীয়সিকুলে যে যক্তিরে শ্রোত্রীয়া 

ক্যেবাং শাসনভূময়োহজনি গ্রহতগ্রামাঃ শতং সন্ততে 

আরধাবরডভূবাংবিভূষণমিহখ্যাভঙ সর্বাত্রিমো গ্রামঃ 

সিদ্ধল এব কেবল মলঙ্কারোহস্তি রাঢাশ্রিয়১” ॥ 
অর্থাৎ, “সাবর্ণ মুনির স্থমহান বংশে যে সকল শ্রোত্রিয়-ব্রাঙ্ষণ জন্মগ্রহণ 
করেন, তাহাদের সন্তান-সম্ততিগণ রাজপ্রদত্ত একশত থানি 
গ্রামেই বাস করিতেন। তন্মধ্যে আর্ধ্াবর্ত ভূমির ভূষণ স্বরূপ সিদ্ধল 
গ্রামই সমূদয় গ্রামের শ্রেষ্ঠ এবং সর্বদা বিখ্যাত রাঢ়াপ্্রীর অবস্কার শ্বরপে 
বর্তমান।” এস্থলে সিদ্ধল গ্রামের উল্লেখ থাকায় ভবদেব যে বেদগর্ভবংশ- 
সম্তৃত তাহ! স্পষ্টই সূচিত হইতেছে, আদিশ্রের নামোল্লেখ করিয়া 
বংশ-পরিচয় বিবৃতি করিবার কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই। সুতরাং 
ভবদদেব ভট্টরের কুলগ্রশস্তি হইতে গৌড়বাজমালার লেখক মহাশয় যে 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। পক্ষাপতরে, 
(তবদেব-জননী সাঙ্গক! দেবী বন্দযঘটা বংশোস্তবা ছিলেন বলিয়া প্রশস্তিতে 
উজ হইয়াছে (১)। ম্বতরাং বঙ্গাধিপতি হরিবন্ম দেবের পুর্কোই 
০৬, 


(১) “বন্থ্যাং খ্গাঘটীয়স্ত বদ্দণঃপ্রযতাং নুভাং | 
সাঙ্গকামক্গন] বৃত্বং পত্বীং স পরিণীত্তখান্‌" ॥ 


৯৮ ঢাকার ইতিহাস । [হয় খণ্ড। 


যে রাটীয ব্রাঙ্গণগণের গাঞী নিরূপিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত 
হওয়| যাইতেছে । 

তরিপূরাক্ন প্রাপ্ত সামস্তরাজ লোকনাথের তাত্রশীসন খৃ্টীয় সপ্তম 
শতাীতে উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া অধ্যাপক প্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ 
বলাক এম, এ মহাশয় নির্দেশ করিয়াছেন (১)। এই তাতআশাসন 
হইতে জানা! গিয়াছে যে, “হবব্‌জ” বিষযস্থিত অটবী ভূধণ্ডে প্রদোষশর্শ। 
“দেবাবসথ* নির্মীণ করাইয়া "ভগবান অবিদ্দিতাস্তানস্ত নারায়ণ' 
স্বাপিত করিয়া, দেবতার বঙি-চরু-সত্্র-প্রবর্তনের জন্ত ও কৃতবিদ্ত 


ব্রাঙ্মণগণের ব্যবহারের জন্ত রাজ সমীপে ভূমি" 
ত্রিপুরার, তাঅ- শ্রার্থা হইয়াছিলেন। অটবী ভূখণ্ডের কত 
শাসন । পাটক ভূমি কোন ব্রাঙ্গণ প্রাপ্ত হইবেন, তাহার 


বিভাগ হৃচনার জন্ত, এই তাত্রশীসনে শতাধিক 
ব্রাহ্মণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে রাধাগোবিন্দ বাবু নিম্ব- 
লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন ;__ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, সপ্তম 
শভাকীতে আমাদের দেশে ব্রাক্মণের অভাব ছিল না। এই সকল 
ব্রাহ্মণ অন্ত কোনও প্রদেশ হইতে আনীত ব! বিনির্গত বলিয়া উল্লেখ 
দেখা ঘায় না। ইহার সহিত আদ্দিশূর কাহিনীর কিরূপ সামঞশ্ত 
সাধিত হইতে পারে, তাহা কুল-শাস্ত্ুজ্ঞ হুধীগণের আলোচ্য” (২)। 
প্রত্যুনতরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্জ মতুমদধার এম, এ, পি, আর, এস 
ষহাশয়ের মন্তব্য উদ্ধত করা বাইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন, 





ঝাপসা 


(১) লাহিতা ১৩২১, জোর্ঠ, ১৪৯, ১৪৬ পৃষ্ঠা। ডাঃ বুলার এই ভামশাসনের 
ধিপিকাজ দশম শতাবীতে'নির্দি্ট করিয়াছিলেন । কিন্তু রাখাগোবিদ্থ বাবুর নির্দেশিত 
কালই লম্দীচীন বলিয়া মনে হয়। 

(২) লাহিত্য ১৩২১; জোষ্ক ১৪৫ পৃষ্ঠা। 


৫ম অঃ] ত্রিপুরার তাঅশাসন। ৯৯ 


“সপ্তম শতাব্দীতে এদেশে ত্রাঙ্গণ ছিল তাহ! এই ত্রিপুরার শাসনের 
পাঠোদ্ধারের পূর্বে লোকে বিশেষ ভাবেই জানিতেন, তদ্বিষয়ে বন 
প্রমাণ বিগ্কমান এবং কুলশাস্ত্রজ্ঞগণও সম্ভবতঃ ভাহা অন্থীকার করিবেন 
নাঁ। কিন্তু আদিশুর কাহিনীর সহিত ইহার সামঞ্জশ্ত কোথায়, ইহ! 
নির্ধারণ করা শক্ত। বরং এই তাত্শাননেই এমন একটি কথা 
রাধাগোবিন্দ বাবু আবিষ্কার করিয়াছেন ধাহাতে আদিশুর কাহিনী 
কিযৎ পরিমাণে সমধিত হয় বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। সে কালে 
ব্রাহ্মণ ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তৎকালে “দ্বিজ-সতমেরা"ও শৃদ্রানীর 
গর্ভে পুত্র উত্পাদন করিতে কুষ্টিত হইতেন না। লোকনাথের তাত্রশাসন 
হইতে বর্তমান বিষয়ে যদি কিছু প্রমাণিত হয় তবে তাহা এই যে, 
সপ্তম শতাবীর বঙ্গদেশস্থ ব্রাঙ্গণগণ শৃদ্্ানী গ্রহণ করিতেন। কিন্ত 
আমরা জানি যে, বঙ্গদেশে শীঘ্রই অসবর্ণ বিবাহ প্রধ! রহিত হয় এবং 
আনুসঙ্গিক অন্তান্ত আচার অনুষ্ঠান ও সত্ভবতঃ পরিবর্তিত হয়। এই 
পরিবর্তনের মূলে যে বঙ্গদেশীয় একজন নরপত্তি ও তৎকর্তৃক আনীত 
বিস্তদ্ধ আচার সম্পন্ন পঞ্চ ব্রাহ্মণ ছিলেন বা থাকিতে পারেন, ইহাতে 
অসামগ্রস্ত বা অস্থাভাবিকত্ব কিছুই নাই" (১)। 
য্গিও মহারাজ আদিশ্র-সম্পর্কে পুরাতন্ববিদূগণ মধ্যে বিশেষ মতভেদ 
রহিয়াছে, যদিও তাহার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের বিষয়ে নিঃসনিগক্কপে 
কোনও কথ! জান যার নাই, যঙ্গিও পাল 
কুলশাস্ত্র ও এবং সেন রাজগণের স্তায় ইহার নাঙাক্ষিত 
শিলালিি কোনও শিলালেখ বা তাত্রশাসন অস্ভাপি 
আবিষ্কত হয় নাই, তথাপি লোক পরম্পরাগত 
প্রাচীনও প্রবল কিন্বদন্তী, পূরুযান্ক্রমিক রক্ষিত ও সংগৃহীত কুলাচার্ধ্য 


(১) প্রতিভা, ৪ধ বর্ধ, খর সংখ্যা, ৮২ পৃষ্ঠা । 





১৫৬ ঢাকার ইতিহাস। [২য় খণ্ড। 


গণের বিবরণ, পরম্পর বিরোধী হইলেও, একেবারে উড়াইয়৷ দেওয়া! চলে 
না। কুলাচাধ্যগণের বিবরপীগুলিতে অসামগ্রন্ত পরিলক্ষিত হইলেও, 
বন্কাধিপতি আদিশুরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহই সন্গেহ প্রকাশ করেন নাই। 
এই সমুদয় কিন্বদস্তী ও কুলগ্রন্থোন্ত বিবরণ হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত 
ছয় যে, মহারাজ আদিশুর নামে একজন নরপতি বঙ্গের সিংহাসনে সমাপীন 
ছিলেন (১)। প্রবল জনশ্রুতির যদি কোনও এতিহাসিক মূল্য থাকে 
তবে আদিশূরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে ; যে পর্য্যস্ত এই জনশ্রুতি 
কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিরোধী বলিয়! স্থিরীকৃত না৷ হয়) সে পর্যাস্ত 
উহ1 অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না| অধিকাংশ শিলালেখ 
এবং তাত্রপট্রোল্লিখিত প্রমাণগুলিও যেরূপ অত্যুি-দোষ-ছুষ্ট ও অনির- 
পেক্ষ ( ২) কুলগ্রন্থগুলিও তদ্রুপ ত্রমপ্রমানবপুর্ণ। বহু আবর্জানাই ইহাতে 
লব্ব-প্রবিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং শিলাফলক এবং তাত্রশাসনের শ্লোকগুলির 
মণ্্ যেরূপ বিশেষ সাবধানতার ও সহিত গ্রহণ করিতে হইবে, 
কুলগ্রস্থাদির প্রমাণগুলিও ইতিহাসের উপাদান স্বরূপ ব্যবহার করিতে 
হইলে, বশেষ বিচারপুর্ববক গ্রহণ করিতে হুইবে। কিন্তু ছুঃখের বিষয় 
এই যে, অন্তাপি কুলশাস্ত্রের প্রমাণগুণির যথার্থ মূল্য নির্ণীত হয় নাই এবং 
এতদর্থে কোনও চেষ্টা করা হয় নাই। কুলশান্গুলিকে প্রমাণ স্বরূপ 


পিপিপি 


পপ পন 


(১) আদিশৃর কোনও ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে, উহ1 একটি উপাধি বলিয়াই 
গতীয়মান হয় । রবি সেন মহাদগল কৃত “কুধ-প্রদীপ” এবং জয় মেনের “বৈদ্য কুর- 
চজিকায়” ইহা! স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। 

(২) 485 019 2007075 ৮170 0010190900 (116 87105 ০8111800100 62 
0০০6৫ 101১০ 10117012110) 00010200001 01 070 10110 হ502210)। 
[0018 0 186 070) 595 89000 117) ০011001 700 90001060 25 10151010211 
0০০, 400 6501) 1) 0100 0950 011013 2120550015) 0১৫ ৪2০০ 10758156118 
৬০ ০00৩2 ঠি705 12050 00768819৩ 10001) 23 17)92010181055, &: & &. 
10807 111501০0102 ৮21) ৮ 0৮ 18020501210 10000006101 [০ ৪. 





৫ম অঃ)  কুলশাস্ত্র ও শিলালিশি। ১০১ 


বাবার করিবার পক্ষে যথেষ্ট অন্তরায় রহিয়াছে সনদোহ নাই ? কিন্তু বঙ্গের 
সামাজিক ইতিহাস প্রণয়ন করিতে হইলে ব্রাহ্মণ, বৈস্ত এবং কায়স্থাছির 
কুলগ্রন্থ গুলিকে উপেক্ষা না করিয়! বরৎ বিভিন্ন কুলশাক্্র হইতে কোনও 
সারোদ্ধার করা যায় কি না তাহার চেষ্ট। কর! কর্তব্য। যিনি এই কার্ধো 
অগ্রসর হইযেন, তাহাকে স্তায় ও সত্যের মর্ধ্যাদা অ্ষু্ রাখিয়া নিরপেক্ষ 
তাবে কঠোর বিচারকের স্তায় কার্ধ্য করিতে হষ্টবে। কিন্তু বর্তমান সময়ে 
যেরূপ কুলগ্রস্থ আবিষ্কারের বস্তা আসিয়াছে, তাহাতে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
কর1 নিতান্ত নিরাপদ নছে। 

আদিশুবের নামের সহিত বঙ্গে সাগ্রিক ব্রাঙ্গণের আগমনের বিবরণ 
ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। কিন্তু ইহার পূর্বেও যে বঙ্গে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের 
অভাব ছিল না, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে । ম্ুতরাং 
আদিশৃরই যে বঙ্গে সাঞ্মিক ব্রাঙ্গণ আনয়ন করিয়া বৈদিক ধর্মের উন্নতি 
বিধান করিয়। ছিলেন, তাহ! স্বীকার কর! যায় না। রাটীয় কুলপঞ্জিকায় 
আদিশূর সামবেদী ব্রাহ্মণই আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে 
। সমুদয় কুপজ্ঞগণের মতেই আদিশুর সম্পন্ন করিবার জন্যই 
্রাঙ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে 
অধ্বযুঃ, হোম ও উদগান এই তিনটা ক্রিগার গ্রয়োজন। অস্মধো অধ্বধুঠ 
স্বন্ীক্ন কাঁধ্য যজুঃ ত্বারা, হোমক্রি" | ক দ্বারা, উদগান সাম হ্বারা নিম্পনন 
হইয়া থাকে (২)। সুতরাং ধজ্ঞ সম্পন্ন করিবার জন্য বঙ্গে ব্রাহ্মণ 
নয়নের প্রয়োজন হইলে, সুধু সামবেদী ব্রাহ্মণ দ্বার! একার্ধয কি প্রকারে 
সিদ্ধ হইতে পারে? 





(১) *নন্ত্রীকান্‌ শান্তর সংঘুক্কান্‌ আনী চান লামগন দিজানৃন | | 
গোঁড়ে ব্রাঙ্ণ ৪৮ পৃঃ পাদটীক]। 
(২) "অধ্বধ্যবং য্ুর্ডিঃ স্তাদৃগ তি তোত্রং দিল্োত্বমাঃ | 
উদ্‌গানং সাষভিচ্চত্রে” ব্রন্ষতবর্চাপাধর্বাতিঃ "| কৃর্্ঘ পুরাণ, ৪৯ অঃ। 


১৪২ ঢাকার ইতিহাস । [২য় খণ্ড। 


আদিশূর সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদ এই যে, তিনি হিন্ৃধর্শের প্রধান 
সহায় এবং আশ্রয়দাতা প্রবল পরাক্রাত্ত কান্যকুজীধিপত্তির নিকট প্রার্থনা 
করিয়! বঙ্গে পাঁচজন বেদবিৎ ব্রাহ্মণ আনয়ন 
আদিশুর সম্বন্ধে করেন। কুলগ্রস্থকারগণের মধ্যে এই ঘটনার 
প্রচলিত প্রবাদ কারণ সম্বন্ধে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হইয়া 
পরম্পরা!  থাকে। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্ত্র সিংহ মহাশয়ের 
“আদিশূর ও বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ” প্রবন্ধে 

যে কয়েকটা কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহ! এই স্থানে লিখিত হইল । 


(১) “আদিশূর পুত্রেষ্টি হজ্ঞ সম্পাদনের সঙ্কল্প করিয়া দেখিতে 
পাইলেন যে, তাহার পূর্ববর্তী বৌন্ধরাজগণের সময়ে উৎসাহ অভাবে 
বাঙ্গালায় বেদবিৎ ব্রাহ্মণ বিলুপ্ত হইয়াছে। 


(২) রাজপ্রাসাদের উপরি গৃধ,পাত ও রাজ্যে অনাৰৃষ্টি প্রভৃতি 
দৈবোৎপাতের শাস্তি কামনায় যজ্ঞ নির্ধবাহ করিতে রাজার সাগ্িক বেদজ্ঞ 
ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয়। 


(৩) তিনি কান্তকুজ্সের রাজ! চন্দ্রকেতুর কন্তা চক্্রমুখীকে বিবাহ 
করেন, এবং ব্লাজ্জীর চান্দ্রাযণ ব্রত নিম্পন্ন করিবার জন্ত বজদেশয় ব্রাহ্মণগণ 
অসমর্থ হইলে রাজ! পত্ীর অনুরোধে সদ্ধিদ্ধান বেদবিৎ ব্রাঙ্গণ প্রেরণের 
নিষিত্ত কনোজপতি বীরসিংহকে পত্র লিখেন। 

(৪) কাশীর রাজাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়! আদিশৃর বারাণসী হইতে 
করদ্বয়প পাঁচজন বেজ ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইয়া স্বরাজ্যে আনয়ন করেন। 


(6) পঞ্চ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ কনোজ হইতে আনীত হয়। 
উপরে ধে ফয়টী মত উদ্ধৃত হইল, সবগুলিই পরস্পর বিরোধী । 
আমাদের বিবেচনায় উহার কোনটাই প্রকৃত নহে। উহা বছ পূর্ব্ব ঘটনার 


৫ম অঃ] আদিশুর সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদ পরম্পরা । ১০৩ 


' দূর-ক্রুত প্রতিধ্বনি মাত্র। এই সমুদয় বিভিন্ন মতের মধ্যে এই এ্রতি- 
(হাসিক তব পাওয়া যায় যে, আদিশূরের সময়ে উত্তর পশ্চিম 
প্রদেশ হইতে একদল ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আগমন পুর্ব্বক উপনিবিষ্ট 
হইয়াছিলেন। রাটীয় ও বারেন্ত্র কুলাচার্যাগণের মতে ক্ষিতীশের 
পুর ভ্রনারায়ণ (রাট়ীয়) ও দামোদর / বারেন্দ্র) সুধানিধির পুজ 
ছান্দর (বাটীয় ) ও ধরাধর (বারেন্দ্র ১, বীতরাগের পুজ দক্ষ (রাটীয় ) 
ও স্থষেণ (বারেন্ত্র ), তিথিমেধার পুত্র শ্রীহর্ধ (রাটীয়) ও গৌতম (বারন 
এবং সৌভরীর পু বেদগর্ড (রাটায় ও পরাশর (বারেক) হইতে যথা 
ক্রমে রাটটীয় ও বারেন্দ্র কুল উদ্ভুত হইয়া সমুদয় বঙ্গদেশে ব্যাগ হইয়াছে । 


[ ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতে লিখিত আছে যে, আদিশূর বঙ্গের তদানীস্তন 
ব্রাঙ্গণগণকে যজ্ঞ সম্পাদনে অসমর্থ দর্শনে কান্যকুক্াধিপতির নিকট 
প্রার্থনা করিয়! ভট্টরনারাঘ্রণ, দক্ষ, শ্রীহর্য, ছান্দর এবং বেদগর্ভ নাষে 
বেদবিৎ পঞ্চ ব্রাহ্মণ গড়ে আনয়ন করেন। তাহারা! পত্তী ও ভৃত্য সহ 
এখানে আগমন করিয়াছিলেন। বাচম্পতি মিশ্র ও দ্বেবীবরের মতে 
শাগ্ডিপ্য গোত্রজ ক্ষিতীশ, কাশ্ঠপ গোত্রীয় শ্ধানিধি, বাঁৎস গোত্রজ বীত- 
রাগ, ভরদ্বাজ গোত্রজ তিথিযেধা ( ব! মেধাতিধি ) ও সাবর্ণ গোত্তজ 
সৌভরি এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ গৌঁড়ে আগমন করেন। বঙ্গে সমাগত ব্রাক্ষণ- 
গণের নাম সম্বন্ধে বারেন্দ্র কূলাচার্ধ্যগণ মধ্যেও মতানৈক্য পরিলক্ষিত হইয়! 
থাকে। “কেহ কেহ বলেন, শাও্িল্য গোত্রজ নারায়ণ, কাশ্তপগোত্রজ 
ুষেণ, বাৎস গোত্রজ ধরাধর, ভরম্বাজ গোত্রঙ্গ গৌতম ও সাবর্ণ গোত্র 
পরাশর প্রৌড়ে আসিয়াছিলেন। ইহার! কে কোন গ্রাম হইতে আগমন 
করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধেও মতভেদ রহিয়াছে। 

কোন কোন কুলাচাধ্য গণের মতে ইহারা! কোলাঞ্চ দেশ হইতে 
গৌড়ে আগমন করেন। শব বৃত্বাবলি মতে কোলাঞ্চ কনোজের নামান্তর 

























১০৪ ঢাকার ইতিহাস। [২য় খণ্ড। 


মাত্র। আবার কেহ কেহ বলেন কাম্বোজ দেশ হইতে ব্রাঙ্গণ পঞ্চকেরা 
বঙ্গে সমাগত হইয়াছিলেন। ফরাসী পর্ডিত ফু'পে লিখিয়াছেন।--নেপালে 
প্রচলিত কিন্বস্তী অনুসারে তিব্বত দেশেরই নামান্তর কাশ্বোজ দেশ। 


বঙ্গে ব্রাহ্মণাগমনের কাল সম্বন্ধে বহু মতামত লক্ষিত হইয়। থাকে । 
“কুলার্ঁণবের? মতে “বেদ বাণাহিমেশাকে? অর্থাৎ ৮৫৪ বা! ৬৫৪ শাকে (১) 
বাচষ্পতি মিশরের মতে “বেদবাণাঙ্কশাকে” অথবা “বেদ বাণাঙ্গ 
শীকেশ অর্থাৎ ৯৫৪ বা ৬৫৪ পাকে, “বারেন্্র কুল পঞ্জী” মতে 
বেদ কলঙ্ক ষটক বিমিতে” অথব! “বেদ কলম্ব 

বঙ্গে ব্রা্গণানয়নের ফটক বিমিতে" অর্থাৎ ৬০৪ বা ৬৫৪ শরাকে, 


ফাল। ভট্টগ্রন্থ মতে “শক ব্যবধান কর অবধান ব্রাঙ্গণ 


পশ্চাৎ যদা। আন্কে অঙ্কে বাম! গতি বেদমুক্জা 
তদা॥ কন্তাগত তুলাঙ্ক অন্কে গুরু পুর্ণ দ্িশে। সহর পহর ত্যছিয়ে 


গৌড় প্রবেশিলেন এসে” & অর্থাৎ ৯৯৪ শাকে। “ক্ষিতীশ বংশাবলি' 
মতে “নব নব্ত্যধিক নবশতী শকাবে” অর্থাৎ ৯৯৯ শাকে, কায়ম্থ 
কৌন্তভের মতে ৩৮০ বঙ্গাকে (৮৯ শাকে)। "্দত্ববংশমাল” মতে 


রী সাপ পাশাপাশি শসা 
শপ এপ ও পা ১ কী পা পাপা পাপী পাপী পশলা পপ ০ ০ পপ শপ শপ 





পপীসপাপাশ পিপি? 


(১) পয বিনোদ বিহারী রায় মহাশয় বলেন, ুলর্ণব গ্রন্থে "বে? 
খাণাহিমে শাফে” পাঠ দেখা যায়। ইহার পাঠান্তর দেখ! যায় না, কিন্তু অর্থান্তর 
ঘটিয়। ৮৫৪ শক হইয়াছে । অহিম অর্থ ৮।ধয়া হইন্াছে। হিমালক্ প্রভৃতি ৭টী বর 
পর্বত আছে,তগ্মধ্যে অহিষ অর্ধাৎ হিমালয় বাদে ৬টী পর্বত অবণিষ্ট থাকে, তদমূসারেই 
অহিম অর্থে ৬ বুঝিতে হইবে। সুর্যা সিদ্ধান্তের মতে ৭ টা গ্রহ আছে। যখা-_পচম্্রামরেজ। 
তুপুত্র হুর্যা শুজেন্ছু জেন্ববঃ। অর্থাৎ “শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, হৃর্যা, শুক্র, বুধ ও চচ্জ, 
এখানে চন্দ্র সপ্তমে আছে। চন্দ্রের এক নাম হিম । এই নপ্ত গ্রহকে অহিম করিনে 
অর্থাৎ চচ্্র ঘাদ দিলে ৬টা থাকে, এক্সপে ও অহ্বিম অর্ধ ও হয়ঃ শব্দটা “অহিম” 
ধরিলে খসস্ত হইতে হিমধতু পর্যাস্ত ৬ বতু হয়, এই অর্থেও ৬ পাওয়] যায়। সুরা 
৮ হইাতনা। ৬ হইবে; অন্তঞব "বেদ হাণাহিম” অর্থ ৬৫৪ পাওয়া! গেল” ! 


€ম অঃ] বঙ্গে ব্রাহ্গণানয়নের কান। ১০৫ 


"শাকে সবেদাষ্ট শতাবকে" অর্থাৎ ৮*৪ শাকে। সম্বন্ধ নির্ণয়ের মতে 
৯৯৯ সংবতে অর্থাৎ ৮৬৪ শকাবে, “গৌড়ে ব্রাঙ্মণ রচয়িতার হতে 
৯৫৪ শকাবে, রাজা রাজেন্্লাল মিত্রের মতে ৯৬৪ খৃষ্টাকে (৮৮৬ 
শকে ), বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রচগ্রিতার মতে ৬৭৫ হইতে ৬৭৭ 
শকান্ধের মধ্যে (১), গ্ৌড়রাজমালা-লেখকের মতে আনুমানিক 
১০৬০ খষ্টাব্ে অর্থাৎ ৯৮২ শকাবে, লঘু ভারত কারের মতে ৯৫১পকান্বে 
মহারাজ আদিশুরের রাঙ্যারস্ত হয় (২)। বিপ্রকল্পলতা মতে ৮৬৪ 
শকান্দে আদিশুর গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন (৩)। এই 
সমুদয় পরম্পর বিরোধী প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া! বঙ্গে ব্রাঙ্গণীগমনের 
কাল নির্ণয় করা অসত্তব। হয়ত আদিশুর নাষে খ্যাত কোনও রাজা 


(১)। ফাজন্কাণ্ডে *রাটীয় কুলমঞ্জরী ধৃত” বন্থকর্শাঙ্গকে শাকে গড়ে “খিগ্রাঃ 
নমাগতাঃ” এই প্রমাণ উদ্ধত করিয়া! ৬৬৮ শাক বা ৭৪৬ খৃষ্টাৰ ব্রাক্মণাগমনের কাল 
নিদিষ্ট হইয়াছে। 

ৃ (২) *শুন্যবহ্ছি বিধৃবেদমিতে কল্যব্দকে গতে। 
তেজশেখর বংশৈক আদিশুরে1 বূুপোহভবত” ॥ 
লঘুভারত ২ খণ্ড ১১১ পৃষ্ঠ 

“কলির ৪৯৭২ গতাবে ( ১৭৯৩ শাকে) লঘু ভারতের দ্বিতীয় খণ্ড লিখিত হয়। নেই 
সময়ে গ্রস্থকর্তা, কবির ৪২৩০ বং গতে আদিশুর রাজ্য কর] লিখিতেছেন। কলির 
নন্ভা্দ ৪১৭২ হইতে ৪১৩৪ বিয়োগ করিলে ৮৪২ অস্থ লব্ধ হয়। *শকা ১৭৯৩ হইতে 
৮৩২ অঙ্ক বিয়োগ করিলে ১৫১ লব্ধান্ব শকান্বার মানআপক। | অথব! কলির ৩১৭৯ 
বংদরে শকাব্দারস্ব হয়; ৪১৩০ হইতে ৩১৭৯ বিয়োগ করিলে ১৫১, শকান্ার 
মানজ্ঞাপক অক্ক পাওয়! যায় ।” 

গৌঁড়ে ব্রাহ্মণ ৩৩ পৃষ্ঠ পাদটীকা] 
(৩) “বিধূবাণ গ্রহষিতে শকাদে বিগতে পুরা 
তদ্বংশে জনতিঃ জমান আদিশুরে| মন্থীপতিঃ” 
পতিত-প্রবর ঈতুক্ত উদ্দেশ চন্্র গখ বিদ্যারতু মহাশয় ১৫১ কে শাক মদে ন1করিয়া 


১০৬ ঢাকার ইতিহাগ। [২য় খণ্ড। 


বঙ্েয় সিংহাসন এক সময়ে সমলঙ্কৃত করিয়। ছিলেন, এবং তাহার সময়ে 
কতিপয় ব্রাহ্মণ বঙ্গে আসিয়াছিলেন। পরবর্তি কুলগ্রস্থ লেখকগণ এই 
ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া ত্রাঙ্গণ্য ধর্মের তব প্রতিপাদনের জন্য নানা 
প্রকার কল্পন!র আশ্রয় গ্রহণ করিগ্রাছিলেন 7 এবং এজন্যই কুলগ্রস্থ সমূহে 
অসামঞজন্ত পরিলক্ষিত হইয়। থাকে । 

অষ্টম শতাবীর চতুর্থ পাঁদ হইতে একাদশ শতাদীর শেষ পর্যন্ত গৌড়ে 
পাল নৃপতিগণ রাজত্ব করিতেন। একাদশ শতাবে শ্র-লা-বংশের 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে এবং মধ্যদ্দেশ বা! কান্তুব্জ হইতে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ আগমন 
সম্বন্ধে গ্রমাণ ক্রমশঃ আবিষ্কৃত হইয়াছে সন্দেহ নাই (১। কিন্তু ৭৮*-_ 
১১০* খৃঃঅঃ মধ্যে আদিশূরের প্রাচ্য ভারতে সার্বভৌমত্ব লাভের অবসর 
ছিল না! মৃতরাং আদিশ্রের অভ্যু্বয় অষ্টম শতাবীর প্রথম পাদেই 
নির্দেশিত করিতে হুইবে। রাট়ীয় ও বারেন্ত্র ব্রাহ্মণ গণের কুলগ্রন্ 


সংষৎ খলিয়া অন্থমান করেন। কারণ, বিপ্রকল্পলতা-্স্থকার ইহার অব্যবহিত 
পরেই লিখিয়াছেন :- 

“ঘেদধট, তখি ষানাদ্দে শাকে সদৃগুণ লাগরঃ। 

গৌড় রাজাধি রাজঃ সন অভিযিক্কে! মহামতি; ॥ 

১৫১ শঙ্কান্দে জন্ম হইলে ৮৬৪ শকান্দে রাজ্যাভিষেক হয় না। .১৫১ সংবতে ৮১৬ 
শকাব1 হয়। আদিশুর ৮১৬ শকাবে জন্ম গ্রহণ করিয়া ৮৬৪ শকান্ধে গোঁড় রাজোর 
রাজ। হইতে পারেন। 

(১) রাজেন্ছ চোলের ১০২৩ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত ভিরুমলয় লিপিতে দক্ষিণ রাচের 
অধিপতি রণশৃরের পরিচয় পাওয়া! ঘায়। নবাবিস্কৃত বিজয় মেনের তাম্রশাদনে বিজয় 
সেনের মছিষী এবং বল্লাল সেনের জননী বিলানদেবী শুররাজ বংশে আবিভূত হইয়া- 
ছিলেন ঘলিয়! লিখিত হইয়াছে । যহাষহোপাধ্যায় যুদ্ধ হরপ্রনাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 
প্রা চরিত" পুস্তকে রামপান্জের অধীন নামস্তর্ূপে অপার-মন্দায়াধিপতি লক্ষমীশূরের 
অন্িত্ব অবগত হওয়া যাত। বিজয় সেনের ভাজশানের প্রতিগ্রহ-কর্ডা! বাৎস গোত্রীয় 


৫ম আঃ]  আদিশুরের আবির্ভাবকাল। ১০৭ 


হইতে অবগত হওয়াষয়ি যে. যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আদিশ্র কর্তৃক বদেশে 
আনীত হইয্বাছিলেন, মহারাজ বল্লালসেনের সময়ে তাহাদেরই অধস্তন 
৮ম হইতে ১৫শ পুরুষ পধ্যন্ত গত হইয়াছিল। স্থতরাৎ বল্লাল সেনের 
সময়কে আদিশুরানীত ব্রাঙ্গণ গণের কাল হইতে গড়পড়নার ১২1১৩ 
পুরুষের কাল বল! যাইতে পাঁরে। প্রতি পুরুষে 
আদিশুরের ৩* বৎসর ধরিয! লইগে আরদ্িশুর বল্লালসেনের 
আবির্ভাবকাল ৩৯০ বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন এরূপ অনু- 
মীন করা যাইতে পারে। ১১১১ খুষ্টাক হইতে 
লক্ণা্ আরন্ধ হয়। ম্থতরাং ১১১৯--৩১* ৮৭২৯ খৃষ্টাব্দে আদিশুরের 
আনুমানিক আবির্ভাব কাল নির্দেশিত হইতে পারে। 
চতুর্ভূজের হরিচরিত কাব্য হইতে জানা যায় যে, বরেজ্ ভূমে করুজ 
নামে এক শ্রেষ্ঠ গ্রাম আছে, এখানে শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ কুশল ব্রাঙ্মণগণ 
বাস করিতেন । এই গ্রামে বিপ্রবর স্বর্ণরেখ জন্গ্রহণ করেন। রাজা 
ধর্মপালের নিকট হইতে তিনি উক্ত গ্রাম খানি প্রাপ্ত হইগ্নাছিলেন (১) 
এই ধর্ম্পীল গৌড়ীয় পালবংলীয় ধর্দপালের প্রায় ২০* বৎসর পরে 
আবিভূর্ত হইয়াছিলেন। বারেক ব্রাহ্মণ দিগের কুলগ্রস্থ, চতুভজ 
বিরচিত হরি চরিস্ত কাব্য এবং রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপিতে 
ইহার অস্তিত্ব অবগত হওয়। যায় । সুতরাং তিনি যে ১৯২৪ খৃষ্টাকে4 
পূর্বে আবিভূর্তি হইয়াছিলেন তছিষয়ে সন্দেহ নাই (২)। বারেক 
এবং তাহার প্রপিতামহ মধ্াদেশ বিনির্গত বলিয় কথিত হইয়াছেন । ভোজ বার্মার 
বেলাব লিপির প্রতিগ্রহ কর্তা সাবর্ণ গোত্রীয় ছিলেন এবং তাহার প্রপিতামহ মধাদেশ 
বিনি্গত বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছেন । 
(১) হরিচরিত কাবা ১৩শ অধ্যায় । ্‌ 
(২) 999৮৮ [0190121) [10150710005 5০1, 111, 


১০৮ ঢাকার ইতিহাস । [২য় খণ্ড 


কুলগ্রস্থ মতে বারেন্র কাশ্প গোত্রীয় বীজীপুরুষ স্থষেণ (ইনি আদিশূরা- 
_ লীত ব্রাঙ্গণ পঞ্চকের অন্যত্থম ) হইতে হ্র্রেখ ১৭ম পুরুষ অধস্তন । 
এরাজ। রাজেন্দ্র লাল মিত্রের মতানুসারে ৩০ বৎসরে একপুরুষ গণন৷ 
করিয়া! স্ুষেণ হইতে স্বর্রেখ পর্যন্ত ৩*০ বৎসর প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
সুত্তরাং ধর্ম্পালের সমসাময়িক স্বর্ণরেখ আদিশুরের সমসাময়িক স্থষেণ 
জইতে ৩** বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিতে হইবে। এই 
হিসাবেও ১০২ ৪৩৭ *. ৭২৪ খৃষ্টাব্দ আদিশুরের আনুমানিক আবির্ভাব 
কাল প্রাপ্ত হওয়া! যায়। 
প্রাচীন কুলাচাধ্য হরিমিশ্র সেনবংশীয় নৃপতি দনৌজ মাঁধবের জম- 
সাময়িক । ইনি ত্রয়োদশ শতাীর মধাভাগে আবির্ভত হইয়াছিলেন। 
হরিমিশ্রের গ্রন্থ আমাদের দেখিবার সুযোগ হয় লই, কিন্তু পুজ্যপাদ শাস্ত্রী 
মহাশয় লিখিয়াছেন, এই হরিমিশ্রের কারিকায় বঙ্গে পঞ্চ ব্রাঙ্গণানয়নের 
অত্যক্পকাল পরেই পাল রাজগণ বঙ্গরাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন 
বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছে । পালরাজগণ যে ৭৮ খষ্টাবব মধ্যে বঙ্গে রাজা 
গ্রতিষ্ঠ। করিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন তাহা আধুনিক অনুসন্ধানে নির্ণাত 
হইয়াছে । ম্থুতরাং আদিশুরকে পাল রাগণের পুর্বেই স্থাপিত করিতে 
হুইবে। আবার, বারেক্্রগণের লাহেড়ী বংশাব্গী পাঠে জান! যায়, পাল- 
বংশীয় দেবপালের পিতা ধর্মপাল ক্ষিতীশে + পোল্র ভট্রনারায়ণ-স্ত আর্দি- 
গ্লাঞ্ি ওবীকে ধামসার গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন ( ১)। ভট্রনারায়ণের 
জ্যেষ্টপুত্রের নাম আিিপাঞ্জি ওবী, রাটীয় শ্রেণীর মতে আদি বরাহ বন্য ৃ 
€১) পরাজা ধর্পালঃ সুখ সুরধূনী ভীর দেশে বিধাতুং 
নাগ্বাদিগাঞ্জি বিগ্রং গুণযুভ তনয়ং ভট্টনারায়ণন্য। 
হজ্ঞাস্তে দক্ষিণার্ঘং নকণক রজতৈর্ধামসারাভি ধনং 


গ্রামং তশ্মৈ বিচিত্রং সুরপুর সদৃশং প্রাদদৎ পুণাকাষঃ” ॥ 
লাহেড়ী কুলপ্জী। 


৫ম অঃ] আঙ্গিশুরের আবির্ভাব কাল। ১৯৯ 


আদিগাঞ্ডি ওঝা! ও আদি বরাহ বন্য একইব্যক্তি। ইনি আদিশ্রানীত 
্রাহ্মণ পঞ্চকের অন্তম শাগ্ডিল্য গোত্রজ ক্ষিতীশের পৌভ্র। ক্ষিতীশের 
পুজ ভট্টনারায়ণ, তট্টনারায়ণের পুক্ত আদিগাঞ্ি। 
“তৎ্ন্ৃতপ্চ ক্ষিতীশঃ সআগতো! গৌড়মণ্ডলে। 
ভ্রনারায়ণন্তন্মাৎ সর্বশান্ত্রবিশারদঃ ॥ 
তৎপুভ্রা ভূরিবিধ্যাতাঃ সর্ব শাস্ত্রেযু পর্ডিতাঃ। 
আস্ঘো বরাহ বাটুশ্চ রামো নানে! নিপোস্তথা”। 
_হরিযিশ্র 
ধন্মপাল সম্তবতঃ ৭৯৫ খষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। স্থৃতরাং 
অষ্টম শতাব্ধার প্রথমভাগে ক্ষিতীশ ও আদিশ্রের আবির্ভীবকাল নির্দেশ 
করা যাইতে পারে । 
উল্লিখিত বিবরণ সত্য হইলে আদ্দিশূর ষে পালবংশীয্ন নৃপতি ধর্পালের 
তিন পুরুষ পুর্বে আবিভূ তি হইফ্লাছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে 
না। বগ্পভটিকুরি চরিত, রাজশেখরের প্রবন্ধ কোষ প্রভৃতি জৈনগ্রন্থ 
হইতে জানা যায় যে, কান্কুজাধিপতি যশোবশ্মদেবের পুত্র আমরাজ 
গৌড়াধিপ ধন্মপালের চিরশক্র ছিলেন । উভয়ের মধ্যে সর্বাই বাদ 
বিসম্বাদ হইত। তাহ হইলে আদিগাঞ্জি ওঝার পিতামহ আমরাজের 
পিতা ষশোবদ্মদেবের সমসাময়িক ছিলেন; 
যশোবর্শ্ম। ও নুত্ররাৎ বঙ্গীধিপতি মহারাজ আদিশুর হয়ত 
আদিশুর। কান্তকুজাধিপ যশোবশ্্দেবের সময়েই প্রাদৃত্‌ শু 
হইয়াছিলেন। ডাক্তার ভাগ্ডারকারের মতে 
বশোবন্ধদেব প্রায় ৭৫৩ খষ্ঠান্ধে মানবলীলা সম্বরণ করেন (১)। পুজ্যপাদ 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, “মহাকবি তবতৃতি 


(১) 701. 30800511875 [০0০৩১ 06 587910716 8155, 188-884) 1১869 15. 


১১০ ' ঢাকার ইতিহাম। [ হর খণ্ড । 


উক্ত কান্ঠকুজাধিপতি যশোবর্্দেবের রাজসভা। সমলম্কৃত করিয়াছিলেন । 
ইহার অব্যবহিত পূর্ব হইতেই দ্ুপ্রসিদ্ধ কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করাচাধ্য কর্তৃক 
সমগ্র তারতে ব্রাঙ্গণাধর্্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছিল। 
কুমারিল-শিষ্য রাকবি ভবভৃতিও যে ভারতব্যাপী এই আন্দো- 
লনে স্বীয় গুরুর সহায়ক হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ 
নাই (১)। নুতরাং কান্তকুজ্সের অনতিদুরবর্তী ব্গদেশে ব্রাদ্গণ্যধর্থ্ের 
প্রতিষ্ঠানকল্পে ভব্ভূতি-নিয়ন্ত্রিত যশোবধ্ম্দেব যে আদিশুরের সাহায্য 
করিয্প! থাকিবেন তাহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি? অতএব মনে 
হয়, আদিশৃর কর্তৃক কান্তকুজ হইতে বঙ্গে বেদন্ত ব্রাঙ্মণানয়ন-প্রসঙ্গ কুলা- 
চা্যগণের উর্বর মস্তিষ্ক প্রন্থত অপার কল্পনা মাত্র নহে” (২)। কিন্তু 
পুজ্যপা্গ শান্তরী মহাশয়ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে কল্পনার আশ্রয়ই 
গ্রহণ করিয়াছেন । 

অষ্টম শতাবীর প্রথম পাদে যশোবশ্মী নীমক একজন নৃপতি কান্ত- 
কুকের সিংহাসন অধিকার করিয়া মহারাজ হধবর্ধন্রে রাজধানীর 
প্রণষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্ত সচেষ্ট হইয়াছিলেন। বশোবন্মীর 
দিখিজয় কাহিনী তদীয় সম্ভা কবি বাকৃপতিরাজ কর্তৃক “গউড় বহো” 
নামক প্রাকৃত ভাষায় রচিত কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত 
মাছে, “্যশোবন্ম! পলাম্বনপর “মগহ নাহ” বা যগধ নাথকে নিহত 
করিয়া, জার চিনির স্থগন্ধে পরিপূর্ণ সমুদ্রতীরস্থিত ব্জরাজো উপনীত 
হইলে, অসংখ্য হস্তীর অধিনায়ক বঙ্েশ্বর যুদ্ধে পরাঞ্জিত হইয়া বিজেতার 


(১) মালতী মাধবে পরিবাজিক1 কামন্দকীর কার্ধ্যকলাপ দ্বারা বৌন্ধ অম'জের 
ভগ্বাবস্থা! চিত্রিত কর! হইয়াছে। বীর চরিত এবং উত্তর চরিতে বৈদিক মার্গ প্রবর্তনের 
চেষ্উ। স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। 

10২) 1081021 01 059 4851800 500190 06 7300691) 2912, 7282০ 348. 
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পদান্ত হইয়াছিলেন” ( ১)। চীনদেশের ইতিহাসে যশোবর্া। [-০১৯- 
100-7)0 নামে পরিচিত (২)। চীনদেশের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, 
৭৩১ খ টাকে যশোবর্্ চীন সম্রাটের নিকট দৃত প্রেরণ করিয়াছিলেন। 
যশৌবন্মীর প্রতিতম্থী “গৌড়পতি” সম্ভবত; আদিত্য সেনের প্রপৌন্র 
মহারাঞ্জাধিরাজ দ্বিতীয় জীবিত গুপ্ত । তৎকালে মগধেশ্বর শশাস্ক-প্রবর্তিত 
উত্তরাপথের পূর্বাংশের অধিপতি “গোঁড়াধিপ” উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। 
কিন্তু "বঙ্গপতি" এই সামস্ত চক্রের বহিভূ্ত ছিলেন (৩)। যশোবন্ম? 
কর্তৃক পরাজিত এই বঙ্গপতি্ পরিচয় অগ্ঠাপি নির্ণীত হয় নাই। 
ব্রাহ্মণডাঙ্গ! নিবাসী ৬বংশীবন্দন বিদ্যারত্ব ঘটক-সংগৃহীত কুলপঞ্রিকা 
গ্রন্থে “ভূশুরেণ চ রাজ্ঞাপি জীজয়ন্ত ন্ুতেন চ” লিখিত আছে, দেখিতে 
পাইয়া, প্রাচ্যবিষ্ঠা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্্র নাথ বস্থ মহাশয় “বিশ্বকোষ” 
এবং প্ৰঙ্ষের জাতীয় ইতিহাস ১ম ভাগে” প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস 
পাইয়াছেন যে, জযস্ত ও আদিশূর অভিন্ন 
আদিশুর ও জয়ন্ত। ব্যক্তি এবং ইনিই রাজতরঙিণীতে উল্লিখিত 
| গৌড়াধির ছয়স্ত। পরে শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ 
রাষ মহাশয় ও “সাহিত্য” ১২শ ভাগ ৭২৩ পৃষ্ঠায় নগ্েন্্র বাবুর মতের 
পৌষকতা করিয়াছেন। ৭গৌড়ের ইতিহাস” এবং পবাঙ্গালার পুরারৃত্ত” 
গ্রন্থেও উপরোক্ত সিদ্ধাস্ত গৃহীত হইয়াছে । “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-_ 
বাজন্তকাণ্ডে, নগেন্্র বাবু উপরোক্ত বচনের আকর প্প্রায় ছুইশত 
বর্ধের হস্তলিখিত" প্রাচীয় কুল-মঞ্জরী* বলিয়! উপস্থিত করিয়াছেন। 
(২) ধু, 11, ০29581795 800 179৮1) 0001081 48180050016 ০01 


[3০7গুথ1 895. 826 253. 
(৩) গড় রাজমাল! ১৫ পৃষ্ঠা । 
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এই “রা়ীয় কুলমঞ্জরী” গ্রন্থ হইতে তিনি যে আর একটি অভিনব তথ্য 
আহরণ করিয়াছেন তাহ! এই-_ 
“বেদবাণাঙ্গশাকেতুনৃপোৎভূচ্চাদিশ্রকঃ ! 
বন্ুকন্থাঙ্গকে শাকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ” ॥ 
অর্থাৎ ৬৫৪ শাকে আদিশুর রাজ। হন, এবং ৬৬৮ শাকে সাগ্রিক 
বিপ্রগণ গৌড়ে আগমন করেন। 


কিন্তু এই বচনটি "ব্রাহ্মণকাণ্ডে* উদ্ধ ত হয় নাই কেন তাহা! কৌতুহল 
জনক। প্রাঢ়ীয় কুলমঞররীর” উপরোক্ত বচনচি ৬বংশীবদন বিস্ারত্ব 
মহাশয়ের দৃষ্টিপধই বা অতিক্রম করিয়াছিল কেন তাহাও বুবিতে 
পারা যায় না । 


সমপ্রতি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় কলিকাতা সাহিত্যসভায় 
"আদিশ্র” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। তাহাতে জানা 
শিয়াছে যে, বরেন্ত্র অন্থ্সন্ধান সমিতির কর্তৃপক্ষ, রাঢীয় কুলমপ্জরী-ধৃদ্ধ 
বচন ছুইটির পাঠগুদ্ধি বিষয়ে সংশয়ান্িত হইয়া উহার যাথার্থ্য নিরূপণ 
জন্য সয়িতির সহকারী পুস্তক রক্ষক শ্রীযুক্ত পুরন্দর কাব্যভীর্থকে ব্রাহ্ধণ- 
ডাঙ্গায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। কাব্যতীর্থ মহাশয় ৬বংশীবদন বিদ্ঠারত্ব 
ঘটকের পৌত্র শ্রীযুক্ত মণিমোহন ঘটকের বাড়ী হইতে “কুলদোষ নামক 
একথানি প্রাচীন পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন। শ্রীধুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ 
মহাশয় বলেন, “এই কুল দোষ গ্রন্থই যে শ্রীবুক্ত নগেন্্র নাথ বস্থু প্রীচ্য- 
বিস্যামহার্ণব কর্তৃক “ব্রাঙ্মণকাণ্ণে” বংশীবদন বিস্তারদ্ব সংগৃহীত “কুল-, 
পঞ্জিকা" বা “কুলকারিকা” নামে অদ্ভিহিত এবং রাজন্তকাণ্ে "রাটীয় 
কুলমঞ্জরী” নামে অভিহিত, তাহার ঘর্ধে্ট প্রমাণ পাওয়! বাইতেছে। 
কিন্তু এই গ্রন্থে বন্থু মহাশয় ধৃত 
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বেদ বাণাঙ্গ শাকেতু নৃপোইভূচ্চাদি শূরকঃ। 
বহ্থ কম্ণগকে শাকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগত" 1 
দেখিতে পাওয়া যায় না। 
যব পৃষ্ঠায় এই বচনটি আছে-_ 
“বেদবাণাস্ক শাকেতু গৌঁড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ" । 
“কুলদোষ” গ্রন্থে নগেন্্ বাবুর উদ্ধত “ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি জীজয়ত্ব 
্লতেন চ" বচন নাই, আছে-_ 
“ভূশূরেণ চ বাজ্তাপি আদিশূর স্থুতেন চ। 
নাম্মাপি দেশভেদৈস্ত রাঁ়ী বারেন্্র সাতশতী” ॥ 
এই গ্রন্থে আদিশুরের কালজ্ঞাপক ও বঙ্গে ব্রাঙ্গণাগমনের সময় 
নির্দেশক শ্লোক পরিলক্ষিত হয় না। ইহার পরিবর্তে নিমলিখিত শ্নোকষা 
দেখিতে পাওয়। যায়-_ 
“ক্ষত্রিয় বংশে সমুৎপন্নো! মাধবো কুলসত্বঃ | 
বন্ুধন্্াষ্টকে শাকে নৃপ (বে!) ভু (ভূ) চ্চার্দিশ্রক£” | 
কিন্তু বংশীবদন বিদ্যারত্বের বাড়ীতে “কুলমঞ্জরী”” গ্রন্থ খুজিয়া পাওয়া যায় 
নাই। সুতরাং বংশীবদ্ধন বিদ্যারত্বের ঘরের পুস্তকের দোহাই দিয়। আদিশূর 
ও জয়স্ত অভিন্ন বলা চলে না, এবং ৬৬৮ শকান্দে গৌড় ব্রাঙ্গণ আগমন 
করিয়াছিলেন এ কথাও বল! চলে না" । যখন রাট়ীয় কুলমঞ্জরী গ্রন্থ উক্ত 
বিস্তারতব ঘটকের বাড়ীতে খুজিয়৷ পাওয়া যায় নাই, তখন এ গ্রন্থের অস্তিত 
সম্বন্ধেই সন্দেহ জন্মিতেছে। সুতরাং উক্ত প্রস্থ হইতে উদ্ধত বচন 
প্রমাণ শ্থ্ূপে গৃহীত হইতে পারে না! কুলদোষ গ্রন্থে আদিশ্র ও 
জয়স্তের একত্ব প্রতিপাদক কোনই প্রমাণ নাই। সুতরাং ইহারা অভিন্ন 
ছিলেন বলিয়! যে তথা-কথিত প্রমাণ আবিষ্ক ত হইয়াছে। তাহ! ভিত্বিহীন। 


৮ 


টি ঢাকার ইতিহাস। [২য় খও্ড 


রাজতরজিণীর জয়্ত-জয়াপীড়-কাহিনী উপন্তাসের স্তায় অদ্ভুত 
আমর! রাজতরঙ্গিণীর এই স্থানটি নিদ়্ে উদ্ধ ত করিয়া দিলাম (১)। 
“স্বদেশ গমনানুজ্ঞাৎ সৈল্তস্তাপ্ত মুখেন সঃ। 
দত্ব। নিশায়ামেকাকী নিযষৌ কটকাস্তরাৎ ॥ 
০ ৩ ০ 

গৌড়রা'জাশ্রয়ং গুপ্তং জয়স্তাখ্যেন ভৃতুজ!। 
প্রবিবেশ ক্রমেণাথ নগরৎ পৌও বর্দনমূ ॥ 
তশ্মিন্‌ সৌরাজ্য রম্যাভিঃ গ্রীতঃ পৌর বিভৃতিভিঃ। 
লান্তৎ স দৃষ্,মবিশত কার্থিকেয় নিকেতনম্‌ ॥ 
তরতানুগমালক্ষ্য নৃত্যগীতাদি শান্ত্রবিৎ | 
ততে। দেব গৃহদবার-শিল! মধ্যাস্ত সক্ষণমূ। 
তেজোবিশেষ চফিতৈর্জনৈঃ পরিহ্ৃতাস্তিকমৃ। 
নর্তকী কমল! নাম কান্তিমস্তৎ পদর্শ তম্‌ ॥ 
অপামান্তাকৃতেঃ পুংসঃ সা দর্শ সবিন্ময। ৷ 
অংসপৃষ্টেইথ ধাবস্তং করং তন্তাস্তরাস্তরা ॥ 
অচিস্তয়ৎ ততে। গৃঢ়ং চরন্বেষ ভবেদ্‌ ঞরবমৃ। 
রাজ! ব৷ রাজপুত্রো বা! লোকোত্তর কুলোভ্ভবঃ ॥ 

বং গ্রহীতুমভ্যাসঃ পৃষ্টস্থাঃ পর্ণবীটিকাঃ। 

২স পৃষ্টেন যেনায়ং লসৎ পাণিঃ প্রতিক্ষণম্‌ ॥ 
লোলকশ্রোত্রপুটোমদো২কমধুপাপা! ভাতয়েহপি ছিপঃ। 
সিংহো হদতপি পৃষ্ঠতঃ করিকুলে ব্যাবৃত্য বিপ্রেক্ষিতা ॥ 
মেখে সুখ শযে পাশান্তবদনলোপনী হ্বরোবহিণিঃ। 
শ্চেষ্টানাং বিরনেন হতে বিগমেহপাত্যাস- হা তি ॥ 


9058 শশী িশিশিশীশীশ শির তপন শী ছি 
পট শপীসপাশীপ ১ 


(১) রাজত্িী চতুর্ণ ও তরঙ্গ ৪১১_৩৯১ গ্লোক। 
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ইত্যস্ত শ্চিন্তয্তী ন। কৃত্বা সংক্রান্ত সংবিদম্‌ ! 
সখীমভিন্ন-জদয়াৎ বিসসঙ্জ তদস্তিকমূ ॥ 
প্রা বন পৃষ্ঠংগতে পাণৌ পুগ খণ্ডাৎ স্তয়াপিতান্‌। 
বক্তে ক্ষিপন্‌ জয়া-পীড়ঃ পরিবৃত্য দদর্শ-তামূ ॥ 
ভ্রসংজ্ঞরাসি কন্ত তং পৃষ্টীয়া ইতি সুক্রবঃ | 
দর্দত্য! বাঁটিকান্তস্ত। বৃত্বাস্ত মুপপন্ধবান্‌ ॥ 

তয়। জনিত দাক্ষিণ্যস্তৈস্তৈম ধুরভা ষিতৈঃ ! 

৮খ "মক নৃত্যায়া নিষ্তে স বসতি শনৈঃ ॥ 
অগ্রাম্য পেশলালাপ। তথ তং সা বিলাসিনী 1 
উপাচরৎ পরা্দযশ্ীঃ সোহপ্যভূিন্মিতে! যথা 
ততঃ শশান্ক ধৰলে সঞ্জাতে রজনী মুখে । 
পাশিনালম্ব্য ভূপালং শয্যাবেশ বিবেশ সা। 
ততঃ কাঞ্চনপধ্যন্ব-শায়ী মৈরেয়-মত্তয়। 
তয়ার্থিতোহপি শিথিলং বিদধে নাধরাং শুকম্‌॥ 
প্রবেশয়ন্িব বৃহদৃবক্ষপ্তাং সত্রপাৎ ততঃ । 
দ্ীর্ঘবান্ছঃ সমাশ্লিষ্য স শনৈরিদমত্রবীৎ ॥ 

ন ত্বং পদ্মপলাশাক্ষি ন মে হৃদয় হারিণী। 

কিন্তু কালাম্ুরোধোইয়ং সাপরাধং করোতি মাম্‌ ॥ 
দীসম্তভবায়ং কল্যাণি গুণৈঃ ক্রীতোহস্্যকত্তিমৈঃ | 
অচিরাজজ্ঞাতবৃত্তান্তা ধ্রুব দাক্ষিণ্যমেষ্যপি | 
কাধ্যশেষ মনিষ্পাগ্ত সঙ্জং মানিনি কঞ্চন। 
অভোগে কৃতসংকল্পং সুখানাং ত্বমবেহি মাম্‌ ॥ 
তামেব মুক্ত, পর্যযন্কং সামুলীয়েন পাণিনা। 
হাদয়ন্িষ নিশ্বন্ত শ্লোকমেতৎ পপাঠ সঃ ॥ 


১১৬ 


টাকার ইতিহাস। [ হয় খণ্ড। 


অসমাপ্ত জিগীষন্ত স্ত্রীচিন্তা ক! মনশ্যিনঃ | 
অনাক্রম্য জগৎ কৃতৎম্মং নো সন্ধ্যা ভজতে রবিঃ ॥ 
শ্লোকেনাত্মগতৎ তেন পঠিতেন মহীভূজ!। 

স1 কলাকুশলাজ্ঞাসীম্মহাস্তং কঞ্চিদেব তম্‌ ॥ 
গন্তকামঞ্চ তং প্রাতন্‌ পৎ প্রণয্বিনী বলাৎ। 
অর্থযিত্বা চিরং কালমপ্রস্থান মযাচত ॥ 

একদা বন্দিতুৎ সন্ধ্যাং প্রযাতঃ সরিতন্তটম্‌ । 
চিরায়াতে৷ গৃহৎ তন্ত। দর্শ ভূশবিহবলম্‌ ॥ 
কিমেতদিতি পৃষ্টাথ তমুচে স শুচিন্মিতা ! 
সিংহোহত্র স্থমহান্‌ রাত্রো নিপত্যাহস্তি দেহিনঃ ॥ 
নরনাগাশ্ব সংহারঃ কতন্তেন দিনে দিনে ! 
ত্বয্যভূবং চিরায়াতে তণ্তয়েন সমাকুল ॥ 

রাজানো রাজপুত্র। বা তন্তয়েন বিসৃত্রিতাঃ । 
গৃহেভ্যো নাত্র নির্যান্তি প্রবৃত্তে ক্ষণদাক্ষণে ॥. 


তামিতি ব্রবতীৎ মুগ্ধাং নিষিধ্য চ বিহন্ত চ। 
সব্রীড় ইব তাং বাত্রিং জয্মা পীড়োহত্যবাহয়ৎ ॥ 
অপরেছ্যদিনাপায়ে নির্গতো নগরাস্তরাৎ। 
সিংহাগম প্রতীক্ষোহভুন্মহাবটতরোরধঃ ॥ 
অদৃশ্ঠত ততো দূরা ছৃৎফুল্পবকুলচ্ছবিঃ | 

অষ্টহাসঃ কৃতাত্তন্ সঞ্চারীৰ মৃগাধিপঃ ॥ 
অধবনান্তেন যাস্তং তমথ মন্থরস'মিনমূ । 
রাজসিংহো নদন্‌ দিংহৎ লমাহবন্ধত হেলযা ॥ 
স্বশ্রোত্রো! ব্যাত্তৰক্ত £ কক্প্রকৃর্চঃ প্রদীগুদৃক্‌ | 
উদস্তপূর্ব্বকায়ন্তৎ সগত্দ্রঃ সমুপান্রবৎ 


যে অঃ] 


আদিশূর ও জয়ন্ত । ১১৭ 


তন্ত ন্যন্তাননবিলে কফোণিং পততঃ ক্রুধা। 
ক্ষিপ্রকারী জয়া পীড়ো বক্ষ; শুর্ণরকয়াভিনৎ ॥ 
শোণিতং জদ্ধগন্ধেভ-সিন্দুরাভং বিমুঞ্চত! 

এক প্রহীরভিম্নেন তেনাত্যজ/ত জীব ব্তমৃ। 
আমুক্ত ব্রণপ্টঃ সকফোণি মথ গ্রোপয়ন্‌ । 
প্রবিশ্ত নর্তকীবেশ নিশি দ্ুঘাঁপ পূর্বববৎ ॥ 
প্রভাভায়াৎ বিভাবর্্যাংশ্রত্ব৷ সিংহধ হতং নৃপঃ। 
পরহৃষ্টঃ কৌতুকাদ্‌ ত্র জযন্তো নির্ধযো স্বয্মূ। 
সঘৃষ্ঠাতৎ মহাকায়মেক প্রহ্ৃতি সংহতম্‌ 1 
সাশ্চর্য্যে৷ নিশ্চয়ান্মেনে প্রহর্তার মমানুষমূ ॥ 
তন্ত দন্তাস্তরাল্লন্ধং কেমুরং পার্গার্পিতিম্‌। 
শ্রীজয়াপীড়নামান্কং দদর্শাখ সবিশ্ময়ঃ ॥ 

স্তাৎ কুতোহত্র সভূপাল ইতি ক্রুবতি পার্থিবে। 
জয়াপীড়।গমাশাঞ্কপুরমা৯টদ ভয়াকুলম্‌ ॥ 

ততঃ পৌরান্‌ বিৃশ্তৈবং ৬য়স্তঃ ক্ষিতিপোহব্রবীৎ। 
প্রহর্যাবসরে মুঢ়াঃ কলম্মাদ্‌ বে ভ্ধয়সত্তবঃ ॥ 
শয়তে হি ভয়াপীড়ে। রা! ভূজ বলোর্ডিতঃ । 
কেনাপি হেতুন! ভ্রাম্যরেকাক্যেব দিগস্তরে ॥ 
রাজপুত্রঃ কল্পট ইত্যুক্ত! কল্যাণ দেব্যসৌ । 
তন্দৈ নিয়মিত দাতুৎ নিশ্পত্রেণ হত! ময়! 
সেহন্গেষাশ্চে স্বয়ং প্রাণুন্তদ্রতাহরণে সয়া । 
রত্ব্বীপং প্রতিষ্ঠাসোনিধানাসাদনং গৃহাৎ ॥ 
অশ্মিশ্নেব পুরে তেন ভাব্যং ভুবন শাসিন|। 
জয়াঘেনং মমাহিষ্য যোহন্যৈ দস্ভামভীগ্পিতমূ ॥ 


১১৮ টাকার ইতিহাদ। [২য় খণ্ড 


বাচি স প্রত্যয়াঃ পৌরা ভুপতেঃ সত্যবাধিনঃ। 

অহ্বিষ্য কমলাবাস-বর্তিনৎ তং হ্বেদয়ন্‌ । 

সামাত্যান্তঃ পুরোহ্ভ্যেত্য প্রযত্রেন প্রপাগ্থ তমূ। 

ততঃ শ্ববেশ্া নৃপতি নিনায় বিহিতোৎ্সবঃ। 

কল্যাণ দেব্যান্তেনাথ কল্যাণাভি নিবেশিনা। 

রাজলক্ষ্য। ব্যাপাস্তায়া ইব সোহজিগ্রহৎ করম্‌ ॥ 

ব্যধাদ্‌ বিনাপি সামগ্রীৎ তত্র শক্তিং প্রকাশয়ন । 

পঞ্চ গৌড়াধপান্‌ জিত শ্বশুরং তদধীশ্বরমূ” | 

ইহার মন্্ব এই যে, জজ্জা নামক এক বাক্তি জয়াপীড়ের রাজত্ব হস্তগত 

করিলে তিনি অনুযান্্রীগণ সহ গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়াছিলেন এবং 
একাকী ছদ্মবেশ ধারণ পূর্ব্বক পু, বর্ধন নগরে আগমন করেন। জয্মাপীড় 
নগরে প্রবেশ করিম! সন্ধর্শন করিলেন যে কার্তিকেম মন্দিরে শারতি 
হইতেছে । সেই দময় দেবনর্ভকী কমল! মন্দির-প্রান্তনে দেবতার সম্মুখে 
নৃত্য করিতেছিল ১ জয়াপীড় কমলার সৌন্দধ্য দর্শনে মোহিত হন। 
কমলাও এই অপরিচিত যুবার সৌনধ্যে অভিভূত হইয়া! তাহাকে লইয়া 
স্বীয় আবাসে প্রত্যাবর্তন করে। এই বারপিলাসিনীর গৃহ সজ্জা দর্শনে 
তিনি চমৎকৃত হইয়াছিলেন। এই রমণী স্থবর্ণ-পর্যাঙ্কে শয়ন করিত 
এবং তাহার আহারের পাত্রাদিও সুবর্ণ-নিম্মিত ছিল । কমল সংস্কৃত 
জানিত, কিন্ত বারাজনা-স্থলভ যন্তপানেও অত্যন্ত ছিল। এই সমক্কে 
পু বর্ধানে সিংহভন়্ উপস্থিত হইয়াছিল। নগর-বাসীরা এই সিংহকে 
বিনাশ করিতে পারে নাই। জয়াপীড় কমলার মুখে নগর-বাসীক্ষিগের 
বিপদের বথা শুনিয়া, সিংহের উদ্দেশে গমন করেন ? জয়াপীড়ের হস্তে 
নিংহ বিনিষ্ট হয়। জয়াপীড়ের অজ্ঞাতসারে তাহার শ্বনামাঙ্কিত অঙ্গদ 
সিংহ-মুখে সংসক্ত হইয়া থাকে । পরদিন .নগরবাপিগণের মুখে সিংহের 


৫ম অঃ ] আদিশূর ও জয়ন্ত । ১১৯ 


নিধনবার্তা শ্রবণ করিয়া পৌগ বর্ধনাধিপতি জয়ন্ত সপার্ধদ তবটন। স্থলে 
উপাস্থত হন ও সিংহের মুখে জয়াপীড়ের নামাস্কিত কেমুর দেখিতে পান। 
তিনি ইতঃপূর্রবেই লোকষুখে জয়াপীড়ের পূর্ব্ব-দেশাভিযান-প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া! 
ছিলেন। জয়াপীড়কে অন্থদন্ধান করিয়া কমলার গৃহে পাইলেন। 
অতঃপর তাহাকে স্বীয় প্রাসাদে আনয়ন পূর্বক আপনার কন্তা' কল্যাণী 
দেবীকে ্াহার করে সমর্পণ করিলেন। জয়াপীড়, জয়স্তের আলয়ে 
কিছুকাল অবস্থান পুর্ন্বক গড়ের পাঁচজন নৃপতিকে পরাজিত করিয়া 
শবশ্তরকে রাজচক্রবত্তী করেন। অতঃপর জয়াগীড় নবপরিধীতা! পত্বী কল্যাণীকে 
ও বারান্ন! কমলাকে সঙ্গে লইয়! কাশ্মীরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। 

এইরূপ অলৌকিক উপাখ্যান লইয়া! সরস উপন্যাস রচিত হইতে পারে, 
কিন্তু ইতিহাসে ইহার স্থাণ হইতে পারে ন!। 

রাজতরঙ্গিণী যে সর্ধাংশে বিশ্বাসযোগ্য নহে তাহা কাহারও 
অবিদিত নাই। ডাঃ বুলার বলেন, "রাজতরঙ্গিণীর বিবরণগুলি 
কাশ্মীর বা ভারতেতিহাসের উপাদান স্বরূপ ব্যবঙ্ৃত হইবার পুর্বে 
প্রথম হইতে করটক রাজবংশের প্রথমাংশ পর্যানস্ত বিচার পূর্ব্বক 
সংস্কার করা আবন্তক (১)। রাজতরঙ্গিণীর ভূমিকায় ডাঃ ষ্টাইন 
গ্রন্থের প্রকৃত এ্রতিহাপিক মুল্য নির্ধীরিত করিষাছেন। তিনি বলেন, 
কহ্ন মিশ্রকে সমনামগ্লিক ঘটনা! ব্যতীত অপর কোনও বিষয়ে বিশ্বাস 
করা ধায় না। এ্রতিছ্বাসিক ষ্টাইন লিখিয়াছেন 2 
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৫ষ অঃ ] আদিশুর ও জয়ন্ত। ১২১ 


বন্ধঙঃ বাজতরঙ্গিণী-রচত্্িত৷ অলৌকিক উপাখ্যান গ গল্প সমূহ বিচার 
পূরধ্ঘক গ্রহণ করেন নাই, অকপট ভাবেই স্বহাতে আস্থা স্থাপন 
কৰিয়াছেন। পরম্পরাগত প্রাচীন ও প্রবল কিন্বদন্তী এবং বিচিত্র ও 
পৌরাণিক উপকথা ওতপ্রোত ভাবে আমাদের দেশের প্রাচীন 
ইতিহাসের সঙ্গে বিজড়িত রহিয়াছে সন্দেহ নাই। সেজন্তই এই সমুদয় 
বিষয় অতি নৃক্মভাবে বিচার করিয়া ইতিহাসের সহিত গ্রথিত রর! 
আবশ্ক। কিন্ত কহুলন মিশ্র উপাখ্যান ব! কিন্বপবস্তীতে অনুমান্রও 
অবিশ্বাসের রেখ! প্রাত করেন নাই। স্বপ্রসিদ্ধ প্রতিহাসিক ভিন্দেপ্ট 
স্মিথ জয্াপীড়ের পৌগু বর্ধন নগরে অথবা! গৌড়দেশে আগমনের কথ! 
কাল্পনিক বলিয়া মনে করেন। (১) পাইন সাহেব ও জয়াপীড়ের গৌড়- 
বিজন কাহিনীকে এঁতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে শ্বীকৃত হন 
নাই। (৪) 

কহুমনের মতে কাশ্মীর রাজ জনাপীড় ৭৫১ বষ্টাবে প্রাহৃভূ্ত হইয়া- 
ছিলেন। কিন্ত রাজ-তরঙ্গিনীর অনুবাদক ্টাইন সাহেব দহ! নিভূ্ল 
বলিষা মনে করেন ন। তিনি এতছিষয়ে বহু পর্যালোচনা করিয়। প্রমাণ 
করিয়াছেন যে, জয়াপীড় অষ্টম শতাকীর শেষ ভাগে ৭৭২--৭৮০ 
ষ্টাব্বে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ন্থতরাং জয়ন্ত-কাহিনীকে সত্য 
বলিয়া গ্রহণ করিলেও পৌু বর্ধনাধিপতি জয়ন্তকে অষ্টম শতাব্দীর শেষ 
ভাগেই স্থাপিত করিতে হয়। জয়াপীড়ের পৌগু, বর্ধনে আগমনের পূর্ষে 
তিনি একজন সামান্য নরপতি ছিলেন। তাহার কষতার দৌড় এই পর্ধ্যত্ত 
যে তিনি রাজধানী হইতে ব্যাক্্র-ভীতি দূর করিডেও সমর্থ হন নাই। 


পপ 
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275---576. 
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১২২ ঢাকার ইতিহাস। [২য় খণ্ড। 


জয়াপীড়কে কন্যা সন্প্রদান করিয়াই জামতার সাহাযো তিনি তথধা-কধিত 
“পঞ্চ গৌড়াধিপ” গণকে (? জয় করিয়! আপনার রাজ্যসীম। বিস্তার করিতে 
সমর্থ হইযাছিলেন। কান্যকুব্জ হতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া বঙ্গ- 
দেশে বৈদিক ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পুঙ বর্ধনের একজন সাষানা 
রাজ দ্বার! সংঘটিত না! হইয়া “পঞ্চ গৌড়াধিপ” () জয়স্তের পক্ষেই কতকটা 
সম্ভব পর বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে; সুতরাং আদিশুর ও 
জগত অভিন্ন হইলে, জয়স্তের ব্রাঙ্গণ আনয়নের ব্যাপার অষ্টম শতাব্দীর শেষ 
পাদের পূর্ষে কল্পন! কর! যায় না। কিন্তু আমরা জঞ্নি যে, কনোজরাজ 
মশোবর্া্েব ৭৫৩ সৃষ্টাব্দেই কাল গ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। যশোবর্ষব 
তনয্ব জামরাজ বপভট শৃরি কর্তৃক অল্প বয়সেই জৈন ধর্মে দীক্ষিত হইয়া- 
দ্িলেন। তিনি যেরূপ জৈনধশ্মীনুরাগী ছিলেন, তাহাতে তিনি যে বৈদিক 
ধর্টের উন্নতি ও প্রসার কলে আদিশৃরের সভার সাগ্রিক ব্রাঙ্গণ পাঠাইয়া- 
ছিলেন তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। সস্বতঃ যশোবর্ধই এই কার্ধো 
আদিশুরের প্রধান সহায় ছিলেন। জয়ন্তের জামাতা কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের 
পিতামহ ললিতাদিত্য “বাকপতিরাজ-শ্রীভবভূতি”' গ্রাভৃতি কবিগণ মেবিত 
কনোজাধিপতি যশোবর্দাদেবকে সমরে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া রাজ 
তরজিণীতে উক্ত হইয়াছে। নুতরাং জয্স্ত কর্তৃক বঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণের 
প্রতিষ্ঠ। বশোবর্মার জীবিতকাল মধো কিরূপে সংখর্টত হইতে পারে? 
যশোধন্র সম সামদ্বিক “আদিশুর" ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড়ের বু 
পূর্বেই আবিভূতি হইফ়াছিলেন। সুতাং আদিশৃব এবং জয়স্তকে অভিন্ন 
মনে করিবার যথেষ্ট অন্তরায় রহিয়াছে । গৌঁড়রাজমালা-গ্রণেতার ন্যায় 
আমরাও বলি, “যতদিন না সমসাময়িক লিপিতে বা সাহিত্যে জয়ন্তের 
নামোল্পেখ দুষ্ট হয়, ততদিন অয়স্ত গ্রকৃত এ্রতিহাসিক ব্যক্তি, কিন্বা 
জয়াপীড়ের অজ্ঞাত বাস উপক্টাসের উপনায়ক মাত্র তাহ! বলা কঠিন।* 


৫ম অঃ] আদিশুর ও জয়ন্ত । ১২৩ 


“মাত্ত-স্তায়” বিদুরিত করিবার জন্ত গৌড়ীয় প্রকৃতি-পুঞ্জ বগ্লট 
তনয় গোপালদেবকে ৭৮০ হুষ্টাব্দ মধ্যে গৌড়ের পিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিপ। স্বতরাং ৭৭২--৭৮* সষ্টান্দে জরাগীড়ের পৌও বর্দানে 
আগমন এবং তৎকর্তৃক পঞ্চগৌড়া ধিপগণের (1) পরাজয়ের কাহিনী কিরূপে 
সমধিত হইতে পারে? কাশ্মীর-রাজ ললিতা্দিত্য ৭২৩--৭৬* খ্ষ্টাব 
পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জান যায়; তৎপরে কুবলয়া গীড় ১ 
বৎসর, বজাদিত্য ৭ বৎসর, পৃর্থীব্যাপীড় ৪ বনর, সংগ্রামপীড় ৭ দিবস, 
এবং তৎপরে জয়াপীড় ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেন। সুতরাং দেখা! যাইতেছে, 
৭৭২ হৃষ্টাব্দে জয়াপীড় কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। 
জয়াপীড় প্রথমত্তঃ স্বরাজ্যে থাকিয়াই ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজাদিগকে বশীভূত 
করিয়াছিলেন এবং কতিপয় বৎসর পরে দিপ্বিজয়ে বহির্গত হৃইয়াছিলেন। 
অতএব ৭৭৫ ধৃষ্টাল্ের পূর্বে তাহার পৌণ্ বর্ধনে আগমন সম্ভবপর হয় ন1। 
৭৭৫ হুষ্টাব্ে বা তৎ্পরবর্তী সময়ে গৌড় মণ্ডলে জামাত! জয়াপীড়ের 
মাহায্যে পৌওবর্ধনাধিপতি অয়ন্তের সার্বভৌম অর্জন করিবার 
কাহিনী: সত্য বলিয়। গ্রহণ করিলে, “ৎ্ত্তায় প্রপীড়িত” গৌড়ীয় 
্রক্ৃততি পুণের “রাজভট-বংশ-পতিত* গোপালদেবকে গৌড়ের লিংহামনে 
সংস্থাপনের প্রয়োজনাভাব উপলব্ধি হয়। 

ববৃক্ত কৈলাস চন্ত্র সিংহ মহাশয় প্রচলিত কিন্বদ্তীকে অগ্রাহ্‌ করি 
আদিখ্রের সময-নিণয়-প্রসঙ্গে এক অন্তিন্ব মত নব্যভারতে এ্রকাশ করিয়- 
ছিলেন। তিনি বলেন “বৎস রাঁজদেব, তীয় পিতা দেবশক্তিদেবের 
মৃত্যুর পর ৭৮* হৃষ্টাব্য হইতে ৮*৫ বৃষ্টাব্দ (৭*২--৭২৭ শকাব্দ) 
পর্ধান্ত কান্তকুজ্সে পঞ্চবিংশতি বর্ধ কাল রাঞ্জত্ব করেন। এই সময়ে 
কনৌজ রাজ্যের সীম! কাশ্মীর ও মালবদেশ হইর্তে গৌঁড়দেশ পর্য্যন্ত বিল্তুত 
হইয়া, কনোজপতিদিগকে আধ্যাবর্তের সর্বপ্রধান নরপতি করিছ। 


১২৪ ঢাকার ইতিহাস! [২য় খণ্ড। 


তোলে”। ১৮৩৭ খ্ষ্টান্ের কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় 
নামিকের একখানি ৭৩০ শকাবেের (৮০৮ ধৃষ্টাবস ) লিখিত তাত্র শাসনের 
যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহাতে লিখিত আছে যে, 
বৎসরাজ ও রাষ্রকুট পতি গোবিন্দ রাজের পিতা পৌররাজ গৌড় 
আদশুর বঙঈবিজেতা বলরাজকে পরাজিত করিয়া উভয়ের রাজ 
ছত্র কাড়িয়! লইয়াছিলেন। কৈলাস বাবু বলেন, 
"এমতাবস্থায় ইহা। সহজেই অস্থৃমিত হয় যে, বসরাজ গৌড়ের বৌদ্ধ ধর্মা- 
বলম্বী নরপতিকে উচ্ছেদ করিয়া তৎপরিবর্তে জনৈক হিন্দুকে গড়ের 
সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। আমাদের বিবেচনায় ইনিই আদিশূর । 
বসরাজ শৈব ছিলেন, সুতরাং তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজা আদিশ্রও শৈব 
হওয়ারই সম্ভব। আদিশ্র কোনবংশীয় নরপতি তাহার কোনও উল্লেখ নাই। 
আদিশুর কিন্বা তাহার উত্তর-পুরুষ কোন রাজ! দিনাজপুর অঞ্চলে যে 
শিব মন্দির নিশ্্ণাণ করিয়াছিলেন, সেই মন্দির স্তত্তের খোদিত লিপি পাঠে 
অবগত হওয়। যায় যে, ইহারা আপনাদিগকে কন্থোজ বংশজ বলিয়। পরিচয় 
দিয়া গিয়াছেন। নুতরাং ইহা অনুমান করা ধাইতে পারে যে, বৎসরাজ 
কন্বোজ বংশীয় কোন সেনাপতিকে গৌড়ের সিংহাসনে স্থাপন 
করিয়াছিলেন” (১)। উপরোক্ত অনুমানের কোনও কারণ প্রদর্শিত হয় 
মাই। দিনাজপুর স্তস্ত লিপির “কান্বোজাবয়জেন গৌড় পতিনা” ৰাক্যাংশ 
দৃষ্টে তিনি বৎসরাজের কল্পিত সেনাপতি আদিশূরকে কাম্বোজ বংশীয় 
বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। 
কৈলাস বাবু এখানে সম্ভবত; গুর্জরপতি বৎসরাজের বিষয়ই 
বলিতেছেন। হর্ষ বর্ধনের মৃত্যুর কিঞ্িদধিক এক শতাবী পরে খর্জর 
জাতি কর্তৃক মধ্য ভারত বিজিত হইয়াছিল। গুর্জরের প্রতি হার বংশীয় 
0) নবাভারত ১২১৬, বৈশাখ |... 


৫ম অঃ ] বসরাজ ও আদিশূর। ১২৫ 


বৎসরাজ ভারতের পূর্ব সীমান্ত পর্যযস্ত জয় করিতে সমর্থ হইয়্াছিলেন। 
ইনি অবস্তিরাজকে পরাজিত এবং বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়া শৌড়পতি 
এবং বঙ্পপতি উভয়কেই পরাজিত করিয়াছিলেন এবং উভয়ের রাঁজছ্ত্র 
হস্তগত করিয়াছিলেন। “ইহার কিয়ংকাল পরেই _রাষ্ট্রকুটরাজ গ্ুব 
শ্বল্পত দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়। গুর্জরপতি বৎসরাজকে উত্তরাপথ 
হইতে ভাড়িত করেন এবং গৌড়বঙ্গের ছত্রদ্ধয় হস্তগত করেন" । এই 
সমুদয় টন! ৭*৫ শকাবের পূর্বেই সংঘটিত হইয়াছিল, কারণ জৈন 
হরিবংশ প্রণেত। জিন সেন লিখিয়াছেন (১) $-- 

“শাকেঘব শতেমু সপ্তন্থ দিশং পঞ্চে! চত্তরেষ ত্তরাং 

পাতীন্্রামুধ নানি কষ্ণনৃপজে প্রীবল্পভে দক্ষিণামৃ। 

পুর্ববাং ্ীমদবন্তি ভূভূতি নৃপে বংসাদি(ধে)রাজেহ পরাং 

সৌর্য্যাণামধিমগুলং জয়মুতে বীরে বরাহেহ বি” । 


অর্থাৎ £--**৫ শকাবে ইন্দ্রায়ুখ নামক রাজ! উত্তর দিক শাসন 
করিতেছিলেন, কৃষ্ণরাজের পুত শ্রীবল্পভ (রাষ্ট্রকুট রাজঞ্রব ) দক্ষিণ দিক 
শাসন করিতেছিলেন, পুর্ববদিক অবস্তিরাজের শাসনাধীনে ছিল এবং পশ্চিম 
দিক বংসরাজ কর্তৃক শাসিত হইডেছিল, এবং সৌর্য্যগণের রাজ্য বীর জয় 
বরাহের শাসনাধানে ছিল! 

“কিন্ত যশোবদ্্ার হ্যায় বৎসরাজকেও শক্রর তাড়নায়, অচিরকাল 
মধ্যেই গৌড়-বঙ্গ-বিজয়-ফল-সন্তোগে বঞ্চিত হইতে হুইক্ক়াছিল। রাষ্ট্রকৃট 
রাজ ফ্রব বৎসরাজকে নবজিত প্রদেশ নিচয় ত্যাগ করিয়৷ রাজপুতনার 
মরুভূমিতে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিয়াছিলেন" (২)। ঞ্রবশাসিত গুর্জর 





(0১) 12015011081 ভি 28861141800 0. তত ৯ 19০9 ৮ 253. 
গৌড়রাজ হালা ২* পৃষ্ঠা । 
(২) গৌড়রাজ মাল! ২* পৃষ্ঠা। প্রবাসী ১৬১৯ অগ্রহায়ণ ২০৯ পৃষ্ঠা । 


১২৬ ঢাকার ইতিহাস । [ য় খণ্ড। 


রাজ কিয়ৎকাল পধ্যস্ত আত্মরক্ষার্থেই যত্ত্বান ছিলেন। স্থতরাং'বৎসর।জ 
কর্তৃক গড়ের সিংহাসনে তদীয় সেনাপতিকে সংস্থাপিত করিবার কল্পনা 
অমূলক বলিয়াই মনে হয়। তৃতীয় গোবিন্দের ওয়ানি এবং বাধনপুরের 
তাত্রশাসনে গর্জরপতি বৎসরাজের গৌড় বঙ্গ বিজয় প্রসঙ্গ নিয্নপিখিত 
তাবে লিপিবদ্ধ লইয়াছে (১) £-- 


“হেলা শ্বীকৃত গৌড় রাজ্য কমলা মন্তং গ্রাবগ্যা চিত. 
দম গং মরমধ্যমপ্রতি বলৈর্ধো বৎ্সরাজং বলৈঃ। 
গোৌড়ীয়ং শরদিন পাদধবলং, ছত্রদ্বয়ং কেবলং 
তস্মাক্লাহুত ত্দ্যশোপি ককুভাং প্রাস্তেস্থিতৎ ততক্ষণা” ॥ 
অর্থাং “তিনি ( এব) অতুল পরাক্রম-সৈন্ত বপের দ্বারা, হেলায় 
গৌড়রাজ্য জয়ঙ্জনিত অহঙ্কারে মন্ত বংসরাজকে অচিরাৎ দুর্গম মরু মধ্যে 
তাড়িত করি, কেবল যে ( তাহার )গোঁড়য়লক্ শরদিন্দু ধবল ছত্রয়ই 
কাড়িয়৷ লইয়াছিলেন এমন নহে ১ তথক্ষণাৎ তাহার দ্দিগন্তব্যাপী যখশও 
কাড়ি! লইয়াছিলেন। 
বোদায় প্রাপ্ত ইন্ত্রবাজ তনয় কৰক রাজের ৭৩৪ শকাব্দের তাঞ্রশাসানে 
এই ঘটনা আরও স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে (২):-_ | 
“গৌড়েন্ছ বঙ্গপতি নির্জজয় হূর্বদন্ধ সদৃপ্র্জরেশ্বর দিগগ গঁলতাং চ যস্ত। 
নীত্ব ভূজং বিইত মালব রক্ষণার্থ স্বামী তথান্মপি রাজ্য ফলানি ভূঙক্কে॥” 


অর্থাৎ £--“গ্রভু ( তৃতীয় গোবিন্দ) পরাজিত মালবরাজ্জকে রক্ষ! 
করিবার জন্য, তাহার ( বক্রাজের ) এক হস্তকে গৌড়েন্্র এবং বঙ্গপতি 


কস 





(৯) 101019)) 10001 ৮০], 1, 7১8700 [7০ 80018781018 1000708 
৬6], ৬1. 1১800 243. 
৩২) 17010) 4৮101000015 ৮01, ২11,1১786 19৩, 


৫ম অঃ] আদিশুর ও বীরসেন। ১২৭ 


বিজেতা দুরাশা মত্ত গুর্জর-পতির আক্রমণার্থ আগমন পথের সুদৃঢ় অর্গলে 
পরিণত করিয়া, অপর হম্তকে বাজ্যকল স্বরূপ উপভোগ করেন।' 
এই গুর্জর-পতি যে বৎসরাজ তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই । কারণ ধ্রুব 
কর্তৃক গুজরা্ ও মালবে রাষ্ট্রকূট প্রাধান্ত স্থাপিত হইলে, আর কোনও 
গুর্জরপতির পুনর্বার গৌড়বঙ্গ বিজয়ের অবসর পাইবার সম্তাবন! 
ছিলন1 (১)। গুজ্জ'রপতি বংদরাজ যে বঙ্গাধিপতিকে পরাজিত করিয়া 
তাহার রাজছত্র হস্তগত করিয়াছিলেন, তাহার নাম জানা যাষ নাই। 
সুতরাং বৎ্সপাজের সহিত আদিশূর বা তঙ্বংশীয় কোনও নুপতির সংশ্রব 
কল্পন! করা সমীচীন নহে। 


কানিং হাম সাহেব, এরমেশচন্ত্র দত্ত এবং ডাক্তার ৬রাজেজ্্রলাল মিত্র 
আঙ্গিশূব ও বীরসেনকে অভিন্ন বলিয়া গ্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন। তদহদারে ন্বর্গীয় রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর আদিশুরকে 
বীরসেন বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ১ কিন্ত 
আদিশুর অধুনা এইমত পরিত্যক্ত হইয়াছে। ডাক্তার 
রর বীরাসেন। হরণংলি বলেন, বিজয্নসেন আদিশূরের নামাস্তর 
মাত্র । সুতরাং তাহার মতে বল্লালের পিতার 
রাজ্য শাপনকালে ত্রাঙ্গণগণ কাগ্নকুজ হইতে বঙ্গে আপিয়াছিলেন। কিন 
পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশাবলী গণন৷ দ্বারা আদিশুরের সহিত বল্লালের ৮, ৯) ১৪, 
১১, ১২১ ১৩) ১৪ ও ১৫ পুরুষ অস্তর দুষ্ট হইতেছে। পিতা পুত্রের মধো 
কখনই এতাধিক অন্তর হইতে পারে ন। 
নেপালাধিপতি জয়দেব পরচক্রক্ষামের ১৫৩ হর্ষ সম্বতের (*৫৮ 
খৃষ্টান্দের ) শিল! লিপিতে কামরূপরাজ হর্যদেবের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া 


পপ শ 2 ০০২ 


(৯) গৌড়রাজমাল! ২০ প্রষ্ঠা। 


১২৮ ঢাকার ইতিহান। [ ২য় খণ্ড। 


যায়। এই শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে যে, জয়দেব (নেপালরাজ ), 
শহকপতধপতি ভগদত্ত বংশীয় “গৌড়োড্াদি-কলিঙ্গ-কোশল- 
পতি" এই হর্ষদেবের কন্তা! রাজ্যমতীর পাঁণি- 

হর্যদেব ও 
গ্রহণ করিয়াছিলেন (১) । প্রাচীন কামরূপের 
বঙ্গরাজ। নুপতিগণ নরক এবং ভগদত্তের বংশধর বলিয়া 
আত্ম পরিচয় দিতেন । হর্ধদেব সম্ভবতঃ কামরূপের প্রাচীন রাজবংশ সমুস্তব 
ছিলেন ; এবং কামরূপ ত্যাগ করিয়া, কামরূপের পশ্চিম সীমান্ত স্থিত কর- 
তোয়। নদী পার হইয়া, বঙ্গরাজা উল্লজ্ঘন পূর্বক যশোবশ্বীর সামাজ্যের অধঃ- 
পতন জনিত উত্তরাপধব্যাপী বিপ্লবের স্থযৌগে গৌড়, উৎকল, কলিঙ্গ এবং 
কোশল লইয়া এক সামাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । 
কামরূপের প্রত্বানস্ত প্রদ্দেশে অবস্থিত বঙ্গরাজ্য, হয়ত হর্ষদেষের এই 
সাআাজা প্রতিষ্ঠার সহায়ক হইয়াছিল, অথবা স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে 
অসমর্থ হইয়া এই অভিনব সাআঁজ্য-চক্রের কঠলগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। 
হর্ষদেবের সমসাময়িক বঙ্গরাজের পরিচয় পাওয়া যায় না। বিজ্ঞান সম্মত 
প্রণালীতে বঙ্গে শূররাজ বংশের আবির্ভাব কাল অষ্টম শতান্সীর প্রথম পাঁদে 


নি্ধারিত হইলে, আদিশূর বা তাহার পুত্রকে হধদেহের সমসামযিক্করূপে 
গ্রহণ কর অসঙ্গত হইবে না। 


জপ টা পিপাসা পাপ পপ পপ ০ 





শিপ পিীপিপিপপল শিপ 


(১) পমাগ্যদ্দি সমূদ-দন্তমুষজ-ক্ষু্রারি-ভূভ়চ্ছিরো 
গৌড়োডাদি কলিঙ্গ কোশল পতি-ঞহধদেবা জ্বজ1। 
দেবী রাজামতী কুলোচিভ ও শৈরু-ক্তাপ্র ভূতাকুলৈ- 
রে নোঢ়া তগদত্ব বণ্ত কুলচ'লম্ষ্ষীবিনষ্্ষ' ভূ ॥”” 
[1027 টানা, ৮০,120 চ2৫6 178, 


৫ম অঃ]  আদিশুরের পূর্ববর্তা বঙ্গাধিপ। ১২৯ 


কোনও কোনও কুলগ্রস্থকারের মতে, আদিশুরের পূর্বে বাঙ্গালায় 
বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল এবং বৌদ্ধধশ্মীবলম্্ী 
আদিশুরের রাজবংশ বঙ্গের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে- 
পূর্ববর্তী বঙ্গাধিপ । ছিলেন। আদিশরের অত্যুদয়ে বগদেশে হিন্দু 
ধর্ম সগর্ধবে মন্তক উন্নত করিয়া বৌদ্ধধশ্মণ 

উন্ম লনের সবিশেষ চেষ্টা করে। 


ধনগ্রহের কুলপ্রদীপে উক্ত হইয়াছে £__ 
“তীমদ্রা্া দিশূরোহভবদবনিপতি স্তত্র বঙ্গাদি দেশে, 
সল্লোকঃ সঘ্বিচারৈরিদিতি স্ৃতপতিৎন্বর্ষথাসীৎ তথাসীৎ। 
প্রতাপাদিত্য তপ্তাখিল তিমির রিপু স্তত্ববেত্া মহাত্মা) 
্িত্বা ুদ্ধান্‌ চকার হ্্মপি নৃপতি গৌড়রাজ্যাৎ নিরস্তান্‌ ॥" 


বারেন্দ্র কুলপঞ্জীতে লিখিত আছে £_- 
“তত্রাদিশূরঃ শূরবংশসিংহে বিজিত্য বৌদ্ধং নৃপপালবংশমৃ। 
'শশাস গৌড়ং দিতিজান্‌ বিজিত্য যথা সুরেন্রস্মিদিবং শশাস ॥৮ 
( কুলরমা )। 


এখানে “বৌদ্ধং নৃপপালবংশযৃ”, বৌদ্ধধর্্মাবলম্বী পালরাজগণকে 
না বুঝাইয়! বৌদ্ধধন্মীবলন্বী নরপতিগণের বংশও বুঝাইতে পারে। 


রবিসেন মহামগুল প্রণীত কুলপ্রদ্ীপে লিখিতগ্রহইয়াছে £__ 
“আসীত পুর! বৈদ্যবংশে লক্ষমীনারায়ণো! নৃপঃ। 
গাঙ্গেয় ইব ধন্দাত্বা দৃঢ় ব্রতো৷ মহাবলঃ ॥ 
দানে বৈকর্তনঃ কর্ণ রণে চাপি ধনঞ্জয়ঃ। 
নিহত্যনাস্তিকান্‌ বৌদ্ধান্‌ আদিশূরাখ্যঃ কীত্তিত। 


রী 


১৩০ ঢাকার ইতিহাস। [ হয় খণ্ড। 


অভ্যুতানমধর্দন্ত যদ! বঙ্গে বভূবহ-_ 
ত্দানয়ৎ দ্বিজান্‌ পঞ্চ সাগ্সিকান্‌ কান্তকুজতঃ ॥” 


প্রবানন্দ মিশ্রের গ্রন্থে লিখিত আছে £-_ 
“আগমৎ ভারতং বর্ষ, দারদাৎ স রবিপ্রভঃ। 
জিত্বা চ বৌদ্ধ রাজানং তথ! গৌড়াধিপৎ বলান্‌ ॥” 


আদিশুর কান্তকুজাধিপতির নিকট যে লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন 
বলিয়া কুলগ্রস্থাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ও তিনি ব্রাঙ্গণদিগকে 
“নুজিত-নুগত-বৃন্দে? (১) গৌড়রাজ্যে অনুগ্রহ পূর্বক আসিতে অনুরোধ 
করিতেছেন। হ্ুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কুলাচার্যযগণের মতে আদিশূর 
এক বৌদ্ধ রাজবংশ জয় করিয়! বঙ্গের সিংহাসন হস্তগত করিয়াছিলেন। 
কিন্তু এই বৌদ্ধ রাজবংশের পরিচয় কোনও কুলশাস্ত্রে লিখিত হয় নাই৷ 


আদিশূরের রাজধানী কোন; স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তদ্বিষয়েও মত 
ভেদ রহিয়াছে শ্রীযুক্ত নগেক্নাথ বন্থু প্রাচ্য-বিদ্ভামহার্ণৰ মহাশয় 
বলেন, “এখনও পূর্ববঙ্গের বন লোকের বিশ্বাস, আদিশুর বিক্রমপুরের 
অন্তর্গত রামপাল নামক স্থানেই রাজত্ব করি- 

আদিশুরের তেন এবং এখানেই পকত্রাহ্মণ প্রথম আগমন 
করেন। কিন্তু এই প্রবাদের মূলে কোন 

রাজধানী! টনিক ঠপুরারিওগি। পা 
আদ্দিশৃব কোন কালে বিক্রমপুরে পদার্পন করিয়াছেন কিনা, তাহারই 


শপ পাশ প্পাপাীশাীশীপ পপি 


(১) -“সুতৃত্ধ সুকৃত লংঘাঃ সর্ধ-শাস্ত্রার্ঘ দক্ষা। 
লপিত হত বিপক্ষ; স্বস্তি বাকা; শ্রোতিজ্ঞাঃ | 
সুজিভ সুগত বৃদ্দে গোঁড় রাজ্যে মদীয়ে, 
দ্বিজকুল বরজাতাঃ নানুকস্পাঃ প্রারান্ ॥"" 


মি 





৫ম অঃ] আদিশুরের রাজধানী | ১৩১ 


বিশ্বীসজনক প্রমাণাঁডাব। আদিশুর যে সময়ে গৌড়ের অধীশ্বর, পৌণ্ 
বর্ধন নগরে তৎকালে রাজধানী ছিল” (১) পুঁজনীয় শ্রীযুক্ত অক্ষত 
কুমার মৈত্রেয় মহাশয় “রারেন্দ্রকুল পঞ্জীর”? লিখিত-_ 
“সকল গুণ সমেতাঃ সাগিকা ব্রহ্মনিষ্টাঃ, 
হুতবহসমভাপা ব্রাহ্মণাঃ কান্কুজাৎ। 
নিজপরিকর বর্গেঃ পাবনৎ পাপমুক্তং, 
স্থরসরিদবধৌতং যাস্তি গৌড়ং মনোজ্ঞং | 
এই বচনটি অধ্যাহার করিয়া বলিয়াছেন যে, ব্রা্ষণগণ শ্থরসরিদৃ- 
বিধৌতপাদদ গৌড়ন্গ্ররে সমাগত হইয়াছিলেন। 
“গড়ের ইতিহাস প্রণেতা” এবং “বঙ্গের পুরাবৃত"-_-রচয়িত প্রভৃতি 
অনেকে উপরোক্ত মতেরই সমর্থন করিয়াছেন । 
পক্ষান্তরে লঘুভারত-কর্তা ৮ গোবিন্দকান্ত বিস্তাভূঘণ, সম্বন্ধনি্ণয়- 
প্রণেতা পর্তিত লালমোহন বিগ্যানিধি, বেণীসংহার নাটকের ভূমিকায় 
৬ মুক্তাঁরাম বিদ্যাবাগীশ, ৬ কালীপ্রসঙ্গ ঘোষ বিদ্যাসাগর সি, আই, 
ই, পপ্ডিতাগ্রণি শীযুক্ত উমেশচন্ত্র বিস্তারতু, এবং আদিশূর ও বল্লাল সেন 
প্রণেতা প্রভৃতি অনেকে বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপালের পক্ষপাতী । 
আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই যখন এখন পর্যান্ত কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
পাওয়! যাইতেছে না, তখন তাহার রাজধানী কোনস্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল 
তদ্বষয়ে কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে নাঁ। কিন্তুও তবু একথ! স্থির যে 
আদিশৃরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইলে তাহার রাজধানী প্রাচীন বঙ্গেই 
স্থাপন করিতে হইবে। 
নগেন্্র বাবুর উক্তির সমালোচনা করা নিপ্রয়োজন, কারণ উহার মূলে 
কোনও যুক্তি বাঁ প্রমাণ নাই। কুলপ্রন্থগুলি ত্রয়োদশ শল্তাব্দীর পূর্বে 
(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ কা, ১ মাংশ ১৯৯ পৃষ্ঠা । 








১৩২, ঢাকার ইতিহাস। হয় খণ্ড। 


লিখিত হয় নাই। তৎকালে গৌড়রাজ্য বলিতে গৌড় ও বঙ্গ এই উভয় 
প্রদেশই বুঝাইত। রামদেবের “বৈদিক কুলমঞ্জরী” গ্রন্থে সামলবর্ম। সম্বন্ধে 
লিখিত হইয়াছে যে, তিনি “গৌড়াস্তগতি কান্ত বিক্রমপুরোপাস্তে পুরী” 
নিন্মণ করিয়াছিলেন। অপরাপর কুলগ্রন্থ সমুহেও একপ দৃষটাস্তের অসভ্ভীব 
নাই। বারেন্ত্রকুলপঞ্জীতে লিখিত গৌড় শব্দ নগরার্থে ব্যবহৃত না হইব 
প্রদেশার্ধেই ব্যবহৃত হইয়াছে। গঙ্গ! বা পদ্বা গৌড় বঙ্গের বক্ষোদেশ ভেদ 
করিয়াই সাগরের সহিত্ত মিলিত হইয়াছে, সুতরাং গৌড় ও বঙ্গ যে 
হুরসরিদবধৌত তদ্ধিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। গঙ্গার প্রবাহ ষে বু 
পশ্চিমে সরিয়া পড়িয়াছে, তাহ! অনেক মনীষিই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
মেজর রেণেল, বুকানন হেমিণ্টন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মধুপুরের পশ্চিম ও 
দক্ষিণ পশ্চিম্থ নিমনভূমি গঙ্গার প্রাচীন থাত বলিয়া দিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
অতি প্রাচীনকালে রাজদাহীর চলন বিলে এবং ঢাকার আইরল বিলেই 
গঙ্গা-রষপুত্রের সঙ্গম ঘটিয়াছিল | এবিষয় ঢাকার ইতিহাস প্রথম খণ্ডে 
বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে, এই "স্থলে তাহার পুনরূল্লেখ 
নিশ্রয়োজন। সুতরাং “সুরসরিদবধৌতপাদ” প্রমাণের বলে আদিশুরের 
রাজধানীকে পশ্চিম বঙ্গে নেওয়া চলে না। 

ঘষ্টিয় অষ্টম শতাববীর তৃতীয়পাদ হইতে একাদশ শতাবীরঅন্ত পর্য্যস্ত 
গৌড় মগ্জলে পালরাজ গণের প্রাধান্ত নুপ্রতিষিত ছিল। এই সমগ্র মধ্যে 
শৃররাজের প্রাচ্য ভারতে সার্বভৌমত্ব লাভের অবসর ছিল না। আবার 
বাক্‌পতি রাজের "গৌড়বহো” কাব্য হইতে জানা যায় যে অষ্টম শতাব্দীর 
গ্রথম পাদে মগধেশ্বর শশা ্ক-প্রবন্তিত উত্তর! পাথের পুর্বাংশের অধিপতি 
"গৌড়াধিপ” উপাধিতে ভূষিত ছিলেন! স্ৃতরাৎ তৎকালে গৌড় 
মণ্ডল যে মগধাধিপতির করায়ত্ত ছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই । যশো- 
বন্ম্ণর প্রতিতবন্দী এই “.গী$পণতকে" গৌড়নাঙ্গ মালার লেখক আদিত্য 


৫ম অঃ ] শূরবংশাবলী । ১৩৩ 


সেনের প্রপৌত্র মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় জীবিত গুপ্ত বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন (১) এবৎ আমরাও উাই সত্য বলিয়া মনে করি। দ্বিতীয় 
জীবিত গুপ্ত অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে গৌড়পতি বলিয়া 
প্রতিপন্ন হইলে তৎকালে আদিশূরকে গড়ে স্থাপন করা কঠিন 
হইয়' পড়ে। 


কুলাচাধ্য গণের লিখিত গ্রন্থসমূহে আদিশূরের বংশাবলী পওয়া যায়, 
কিন্তু উহা ধারাবাহিক রূপে লিখিত হয় নাই। কুলগ্রন্থে এবং প্রাচীন 
কুলজ্ঞ গণের কথান্ুসারে নিম্ম লিখিত বংশাবলী জান! যায়,কিন্ত ইহা 
কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। কবিশূর 
শুর বশাবলী।  তৎ্পুত্র মাধবশূর, তৎপুত্র আদিশূর, তৎপুত্র 
ভূশুর। তৎপুন্র ক্ষিতিশূর, তৎপুত্র ধরাশূর, 
তাহার পর প্রছায়শূর ও বনেন্ত্রশূর । তাহার পরে অনুশূর গৌড়ে রাজা 
হন (২)। আচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষ কুমার মৈত্রেয় মহাশয় তদীয় 
রতিহামিক চিত্রের ৮৫ পৃষ্ঠাতে বলিয়াছিলেন, "“বারেন্্র কুলশাস্র গ্রন্থে এ 
বিষয়ে আরও একটা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। আদিশুরের পর তূশূর, 
এবং তৎপরে বরেন্ত্রশূর ও প্রহ্যন্ম শুর নামে দুই ভ্রাত। রাজা হন। 
তাহাদের সময়ে বিপ্লব সংঘটাত হইয়1 বরেন্দ্র একদেশে ও গ্রহন অন্তদে শে 
রাজ্য স্থাপন করায় কান্তকুজাগত ব্রাহ্গণগণ তাহাদিগের অনুসরণ করিয়া- 
ছিলেন। বরেন্দ্রের নামানুসারে বরেন্দ্রদেশ এবং প্রহ্যম্ের রাজ্য রাঢ় দেশ 
নামে ধ্যাত। বাসস্থানের নামানুসারে কাল ক্রমে ব্রাঙ্মণগণ রাট়ী ও 
বারেন্্র নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন” । 


০ হকি পপ পপ. 5০:70 


(১) গৌঢরাজ মালা ১৫ পৃষ্ঠা। 
(২) পক্ষান্তরে রাটীয় কুলমঞ্জরী অনুনারে আদিশুর বংশীয় সাতজন নরপতির 


১৩৪ ঢাকার ইতিহান। [২য় খণ্ড। 


আঁইন্‌-ই-আকবরি গ্রন্থে আদিশূর-বংশ নিয় লিখিত তাঁবে লিপি বন্ধ 
হইয়াছে :__ 
১। আদিশুর 
২। জমেনি ভান্‌ (যামিনী ভানু)? 
৩। আনরুদ ( অমিরুদ্ধ )? 
&। পরতাপ রুদর ( প্রতাপ রুদ্র )? 
৫। ভবদৎ ( ভবদন্ত )? 
৬। রেকদেত্ত (রঘুদেব )? 
৭। গিরধার (গিরিধারী )”? 
৮। পরতিহিধর (পৃথথীধর )? 
৯। শিস্টিধর (স্থট্টিধর )? 
১০। পিরভাকর (প্রভাকর ) ? 
১১1 জয়ুধর। 
বিপ্রকল্প লত। প্রস্থে লিখিত আছে 2০ 
"আলী বৈস্বো! মহাবীর্ঘাঃ শাল বান্নাম ভূপতিঃ । 
বঙ্গ রাজ্যাধিরাজঃ স স্বধন্ঘ পরিপালবঃ । 
তদ্বধশে জনিত শ্চৈকঃ প্রতাপ চন্দ্র ভূপতিঃ | 
তঙকুলে জনিত শ্চান্ত স্তেজঃশেখর সংজ্ঞক* ॥ 
বিধৃষাণ গ্রহমিতে শকাবে;বিগতে পুরা । 
তদ্বংশে জনিতঃ শ্রীমান্‌ আদিশুরো মহীপতি: ॥ 


শম পাওয়া যার ।**যথ] £-_ 

 আদিশুরো-ভূশূরোশ্ ক্ষিতিশূরোবনীশুরঃ । 
ধরনীশৃরকশ্চাপি ধরাশুরো! রণশৃূরো ! 
এভে 'সপ্তশুরোঃ প্রোক্তাঃ জ্রমশঃ স্বতবণিষ্ঠাঃ” 





৫ম অঃ ] শ্রবংশাবলী। ১৩৫ 


কিন্ত ইহাতেও শালবান্‌, প্রতাপ চন্দ্র, তেজ:শেখর ও আদিশৃরের 
পরস্পারের সম্পর্ক নির্ণীত হয় না। লঘুভারত-প্রণেতা তেজ: শেখরকে 
আদিশূরের পিতা বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন (১)। জাষন! নিবাসী 
পণ্ডিত-প্রবর জয়সেন বিশ্বাস মহাশয় তদীয় বৈদ্যকুল চন্দ্রিক। গ্রন্থে 
লিখিয়াছেন £- 


“যেনানীতা দ্বিজাঃ পূর্ববং লক্ষ্মীনারায়ণেন চ। 


জধ্ুতি শ্রীমহারাজ আদিশ্রাখ্য কীর্তিতঃ ॥ 
লক্ষ্মী নারায়ণ সন্তানে। বিমলাখ্যো নৃপো মহান্‌। 
কারিকা কুল কর্তাসৌ মহাবংশস্ত সম্মতঃ ॥” 


অর্থাঃযিনি বঙ্গে ব্রাঙ্গগণ আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহার নাম 
মহারাজ লক্গমীনারায়ণ, তাহার উপাধি আদিশৃর এবং তাহার পুজ্রের নাম 
মহারাজ বিমল, তিনি বন্ৃকারিকা প্রণয়ন করেন, কুলীন গণ ত্বাহাকে 
বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। 


“সাহিত্য দর্পণ” প্রণেতা মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ কবিরাজ “ভূশুরকে 
“ভা্গদেব" নামে অভিহিত করিয়াছেন, যথা ১ 

“মম তাত পাদানাৎ মহাপান্্র চতুর্দশ ভাষা বিলাদিনী ভুজঙগ 
মহা কবীশ্বর শ্রীচজ্জ শেখর সান্ধিবিগ্রহিকাণাং_ 


দর্গালক্ষিত বিগ্রহে! মনসিজং সন্মীলয়ন তেজস। , 
প্রোছ্যদ্রাজকলো গৃহীত গরিমা বিঘগ বৃতো! ভোগিস্িঃ। 
নক্ষত্রেশকতেকণো গিরি গুরৌ গাঢ়াং রুচিং ধারয়ন্‌, 
গামাক্রম্য বিভৃতিভূষিত তন্ুৎ বাজত্যুমাবল্পভঃ01” 





(৯) বল্লাল মোহমুদ্গীর ৩২৪ পৃষ্ঠ । 


১৩৬ ঢাকার ইতিহাম। | ২য় খণ্ড 


অত্র প্রকরণেন অভিধয়! উমানায়ী মহাদেবী তত্বল্পত ভামুদেব নৃপতি 
রূপে অর্থে নিযন্্রিতে ব্যঙঞ্জনয়ৈব গৌরীবল্পভরূপঃ অর্থো বোধ্যতে ।” 
সাহিত্য দর্গণ, ৫২৫৩ পৃষ্ঠা। 


অশেষ শীস্ধার্থনর্শী শ্রীযুক্ত উমেশচন্ত্র বিদ্যারত্ব মহাশয় লিখিয়া- 
ছেন, "এখানে বৈচ্যকুল কেশরী মহামহোপাধ্যায় মহাকবি বিশ্বনাথ 
কবিরাজ তাহার পিতা চন্ত্রশেখর কবীন্ত্রের কথা৷ বলিতেছেন যে তিনি 
চতুর্দশ ভাষায় মহাপর্ডিত ও মহারাজ ভাঙদেবের প্রধানামাত্য ও সান্ধি- 
বিগ্রহিক ছিলেন। বরাজমহিষীর নাম উম! ছিল । আমর! মনে করি, এই 
ভামুদেব, যামিনীভান্ু, ভূশূর এবং বিমল সেন একই ব্যক্তি ॥ উক্ত 
বিদ্যারত্ব মহাশয়ের লিখিত আদিশৃরের বংশাবলী এন্থলে উদ্ধত হইল (১)। 


প্রকৃত নাম উপনাম 

১। মহারাজ শালবান সেন ৮ 

২। প্রতাপচন্ত্র সেন কবিশূর 

৩। তেজঃ শেখর সেন মাধবশূর 

৪। লক্ষমীনারায়ণ সেন আদিশূর 

৫€। বিমল সেন ভূশ্র, যামিনী ভা বা 

ভানুদেব। 

”. ৬। অনিরুদ্ধ সেন ক্ষিতিশূর 

৭। প্রতাপরুদ্র সেন ধরাশূব 

৮। তূদত্ব সেন ( ভবদত্ত সেন)? 

৯। রঘৃদেব সেন 


১৭। গিরিধারী সেন 


(১) বল্লালমোহমুক্ষার ৩২৬ পৃষ্ঠ] 


৫ম অঃ] শুরবংশাবলী । ১৩৭ 


১১। পৃথথীধর সেন 
১২। স্ষ্টিধর সেন ৯ 
১৩। জয়ধর সেন ৮ 


গৌড়ের ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত চক্রবত্তাঁ মহাশয় লিখিয়। 
ছেন,_আদিশুরের পর ভূশুর রাজ! হন। ভূশূর রাট়ী, বারেন্ত্র ও সাঙ্চ 
শতী ব্রাহ্মণদিগের শ্রেণী বিভাগ করেন, তৎপুজ ক্ষিতিশূর রাটীয় ব্রাহ্মণ 
দিগকে ছাগ্লান্ন খানি গ্রাম প্রদান করেন (১)। ইনি সাতশতী দ্রিগকে 
২৮ খানি গ্রাম প্রদান করেন। ইহার পর অবনীশ্র, ধরণীশূর 
ধরাশূর, যথাক্রমে রাজা হন। ধরাশূর রাটীয় ব্রাহ্মণ দরিগকে কুলাচল ও 
সংশ্রোত্রীয় এই ছুই ভাগে বিভক্ত করেন। বন্দ্য প্রভৃতি ২২টী গাঞী 
কুলাচল বলিয়া গণ্য হয় এবং সিঙ্ধল প্রভৃতি ৩৪টা গাঞী সচ্টোত্রীয় 
বলিয়া কথিত হয় (২)। তিরুমলয্বের শিলালিপি হইতে অবগত হওয়। 
যায় যে রাজেন্দ্র চোল উত্তর রাঢ্ের মহীপাল, দক্ষিণ রাটের রণশূর এবং 
দণ্ুক্তির ধন্মপাল এবং বঙ্গের গোবিন্দ চন্ত্রকে পরাজিত করেন। বাঙ্গালার 
পুরাবৃত্ত প্রণেত! শ্রীযুক্ত পরেশ নাথ বন্দোপাধ্যায়ের মতে এই রণশূর 
ধরাশ্রের পু! কিন্তু ইহার কোনও প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহাতে 
দেখা যাইতেছে যে আদিশৃরের বংশাবলী সম্বন্ধেও নানা মুনির নানা মত। 
হতরাং কোন বংশাবলীকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিব? সম্ভবতঃ 
প্রাচীন কিন্বদস্তী অবলম্বন করিয়াই পরবত্তাঁ সময়ে কুলশাস্ত্র গুলি রচিত 


*€১) ক্ষিতিশূরেণ রাজ্ঞাপি তুশুরস্য স্থতেন চ। 
ক্রিয়তে গাঞ্ী নংজ্ঞানি তেষাংস্থান বিনির্ণয়াৎ” ॥ 


(২) এই জঙ্ঠ রাট়ীদিগের মধ্য এই কথাটা প্রচলিত হয়.ষে, “পঞ্চগোত্র ছাপান্র 
গাই, তা ছাড়া বামন নাই”? । 


১৩৮ ঢাকার ইতিহাস । [ ২য় খণ্ড। 


হইয়াছিল। নুতক্াং উহ! গ্রমাণ স্বরূপে ব্যবঙ্ত হইবার অযোগ্য । 
আবার অনেক স্থলে কুলগ্রন্থ গুলি কোনও উদ্দেস্ত মূলে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল 
বলিয়াই বোধ হত ; অভিন্ব প্রতিহাসিক আবিষ্কারের আলোক পাতে হুল 
গ্রন্থের অনেক স্থান প্রক্ষিপ্ত বলিয়াও গ্রতিপন্ন হইয়াছে । এমতাবস্থায় 
কুলশান্থের প্রমীণ অবলম্বনে ইতিহাস রচনা কর নিরাপদ নহে । 


নি 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 
খড়গ রাজগণ | 


কান্তকুীধিপতি যশোবণ্মার সাম্াজ্য.ধংসের সঙ্গে সঙ্গেই গৌড়- 
বঙ্গের সহিত কান্তকুজের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এই সময় হইতেই 
বিভিন্ন প্রদেশে স্বসত্ত্র রাজভন্ত্-শাসন গ্রতিষ্ঠিত হইবার সুত্রপাত হইতেছিল 
বলিয়া অনুমিত হয়। বায়পুরা-থানার অন্তর্গত আপরফপুর গ্রামে 
আবিষ্ভত দেব-ধর্জোর তামশীসনন্বয় হইতে নবম শতাঁজীতে গ্রাহুরত 
বঙ্গের এক অতিনব রাজবংশের কিঞিৎ পরি 

আসরফ পুরের চয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই রাজবংশ ভগবান 
তাঅশাঙন ুদ্ধদেবের পরম তক্তিমান উপাসক ছিলেন। উভয় 
তাঅশাসনের প্রারত্বেই, “অবিদ্বাহতি হেতৃতৃত 

সংসার মহামরাশি সংভীর্ণ, ভগবান মুণীন্ত্রেণ এবং “অনুশযান্ধকার দৃরী- 
করণে সমর্থ বৈনায়িক দিগের বিবেক বুদ্ধির উন্মেষ কারী ভান্ুর প্রভিম 
জিনের তেজোময় বাক্যাবপির" জয় স্বোধণা! করা হইয়াছে । তাঅশাসনের 
সহিত প্রাপ্ত একটি চৈত্য (১) কলিকাতা যাহুত্বরে রক্ষিত আছে। এই 
চৈতাটি স্তরিস্তর বিশিষ্ট পিরামিডের অনুকরণে নির্শিত এবং আত্তগত্রাচ্ছা- 
দিত ছিল। ইহার নীর্ঘদেশের চতুর্দিকে ধ্যানী বুদ ুহ্িচতুষট়। তনয় 
অপর চারিটি বুদ্ধমুন্তি এবং গাদ-দেশের গ্রতোক দিকে ভিনটি করিয়া 
দশটি মুদ্রাদন সংবন্ধ বুদ্ধ মর বিরাজিত | এই চৈত্যটি এবং অপরাপর 


ডর 


(১) ঢাকার ইতিহাস প্রথম খ' ধ্ধ ৫৬৩ পৃষ্ঠায় এরই চৈভারটির রি অলোক চিত্র 
গ্রদও হইয়াছে । 


১৫০ ঢাকার ইতিহাস। [২য় খণ্ড 


চৈত্র সম্ভবতঃ দ্বিতীয় তাম্রশাসনোল্লিধিত বুদ্ধ'মণ্ডপে অথবা বিহার 
বিহারিক। চতুষ্টয়েই রক্ষিত হইত। 

এই তাত্রশাসনে খঙ্জোদ্যম, জাত খঙ্গ দেব খরা এবং রাজরাজ ভট্ট 
ব্যতীত মহাদেবী প্রভাবতী, এবং উদীর্ণ খঞ্োরও নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
উদ্দীর্ণ খড়াও এই খড় বংশীয়ই ছিলেন, কিন্তু দেবখক্োর সহিত ইহার 
কি সম্বন্ধ ছিল তাহ! জান! যায় না। নিয়ে এই খঙ্জারাজ গণের বংশলত| 
প্রদত্ত হইল। 

খড়েগাগ্ভম 


দেবখজা 
রাজরাজ ভ্র। 
শ্রীযুক্ত নলিনী কান্ত তট্টশালী এম, এ, মহাশয়ের মতে রাঞ্জভট্ট 
সপ্তম শতাব্দীর শেষ পাঁদে প্রাদ্ভূর্ত হইয়া ছিলেন; এবং গুপ্র-সাআ্াজ্য 
ধ্বংস হইলে, ৬ষ্ট শতাব্দীর শেষ পাদে, খঙ্াবংশী়্ প্রথম নরপতি খড় গম 
সমতটে স্বীয় প্রাধান্-বিস্তার করিবার অবপর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (১)! 
প্রাচ্য বিষ্তা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থ মহাশয় তদীয় বঙ্গের জাতীয় 
ইতিহাস, রাজন্ত কাণ্ডে লিখিয়াছেন, “আমরা 
খড়গিরাজগণের তাত শাসনের লিপি আলোচনা করিয়া বুঝিষাছছি, 
আবির্ভাব কাল গজাম হইতে আবিষ্কৃত শশীল্ক জেবের মহাসামন্ত 
মাধবরাজের তাত্রশাদন এবং অফসড় হইতে 
আবিষ্কৃত মগধ্শধিপ আদিত্য সেনের খোদিত লিপির অক্ষর বিস্তাসের 
সহিত দেবখজোর তাত্রপউ লিপির যথেষ্ট সামগ্রন্ত রহিয়াছে। এরূপ স্থলে 


(১) 7 &* 903. ধঞা]) 914) 0789 87, 


৬ষ্ঠ অঃ]  খড়গিরাজগণের আবির্ভাব কাল। ১৪১ 


দেবধর্জীকেও আমরা খৃষ্টিয়ণম শতাবীর লোক বলিয়! অনায়াসেই গ্রহণ 
করিতে পারি। ৬৫০_-৬৫৫ খুঃঅব্দ মধ্যে চীন পরিব্রাজক সেঙ্গচি সমতট- 
পত্তি বাজভটের বৌদ্ধধন্্ান্থরাগিতা ও শ্রমণ-প্রতিপালকতার যথেষ্ট 
পরিচয় দিয়। নিয়াছেন। এখন দেবধড়ীপুত্র উক্ত রাজরাজভট ও রাজতট 
উভয়কেই অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন সন্দেহ থাঁকিতেছেনা। 
ইৎসিংএর আগমনের পূর্বে প্রায় ৬৫০ হইতে ৬৫৫ খৃঃঅব্দ মধ্যে রাজতট 
নামক নৃপতি সমতটে আধিপত্য করিতেন। সম্ততঃ যুঅন্চু অঙ্গ কামরূপ 


হইয়া মমতট বাঁজ্যে আসিলেও রাজধানীতে উপস্থিত হইতে সমর্থ হন নাই, 
অথবা সমটপতি দেবা তীহাঁর সমুচিত সন্মান প্রদর্শন করেন নাই, 
একাঁরণ তিনি বৌদ্ধ সমৃদ্ধির উল্লেখ করিলেও নৃপত্ির নামোল্লেখ আবশ্ঠক 
মনে করেন নাই”? (১)। কিন্তু অক্ষর তত্বের আলোচনায় আসরফপুর 
তাত্্শীসনের তূমিদাতা দেবধর্জোর আবির্ভাব কাল নবম শতাব্দীর পূর্ব 
নির্দেশ করা অদন্তব । দেবখডগ বা রাজরাজভট্র যে সমতটের সিংহাসন 
সমলম্কৃত করিয়াস্িলেন, এবং ইতসিৎ কথিত সমতট-রাজ “হো-লো-শে-পো- 
ত” ইয়ে দেবধ্জা-তদয়্ রাজরাজ ভট্র তাহ! প্রমাণ সাপেক্ষ। নামের 
সমতা () এবং বৌদ্ধধন্থান্ুরক্তি ব্যতীত উভয়ের একত্ব প্রতিপাদনের অপর 
কোনও কারণ বিদ্যমান নাই। পক্ষান্তরে তাম্রশীসনের অক্ষর বিশ্যাসই 
এই অনুমানের প্রধান পরিপন্থি । 

আসরফপুর তাত্শাদনের পাঠোন্ধার-কারী মদীয় সতীর্থ ০গঙ্গামোহন 
লক্কর এম, এ) উভয় তাত্রশাসনের লেখমালার আলোচনা করিয়া উহ 
অষ্টম অথবা নবম শতাবীতে উতৎকীর্ণ বলিয়! অনুমান করিয়াছিলেন (২)। 
ডাঃ বাজেন্ত্রলাল মিত্রের যতে ও এই তাত্রশীলনের কাল ৮ম শতাবা 








৯০০ শী শাশাশীোাতিপী পসপপপনপপসপনপপপাশপলা শা শী 


(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস__রাজন্যকাণ্ড, ৭৬. ৭৭ পৃ্1। 
(২) 816700105 4১515000 9901619 ০0673970৪৭1 ৮০1, 1) 2889 86. 


১৪২ টাকার ইতিহাস। [২য় খণ্ড 


বলিয়া! নির্দেশিত হইয়াছে (১)। ৬গঙ্গামোহন 
তায়শা্নের লঙ্কর লিখিয়াছিলেন, “অক্ষরগুলি উত্তর ভারতীগু 
লেখমালা প্রাচীন কুটিলাক্ষর সদৃশ। “মাত্রা? সমূহ বিশেষ- 
রূপে পরিস্ফুট হয় নাই ; পণ নম» যয সি 
প্রভৃতি অক্ষর মাত্রা শূন্তরূপেই উৎকীর্ণ হইর়াছে। সুযোগ সত্বেও “অবগ্রহ” 
চিহ্ন ব্যবন্ৃৃত হয় নাই। “বিরাম” পরিলক্ষিত হয় না। সংবং শব্দে “ৎ” 
বাবঙ্থৃত হইয়াছে । অক্ররগুলি পালও সেনরাঁজ গণের তাম্শাসনে ব্যবহৃত 
অক্ষর অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়াই মনে হয়”? (২)। 
শ্রীযুক্ত নলিনী কান্ত ভট্শালসী এম, এ মহাশর বলেন “অষ্টম 
শতাব্ধীর শাপনাবলী এবং লেখ-মালার সহিত তুলন। করিলে নিমিষে 
প্রতীয়মান হইবে যে এই তাঅশাসনদ্বয় উহাদের চেয়ে অনেক প্রাচীন । 
এমন কি *ম শতাব্দীর শেষভাগের লিপিমীলার সহিত তুলনা করিলেও 
দেখিতে পাওয়া যাইবে যে তাত্রশাসনদ্বয় তাহাদের পূর্ববর্তী । হর্ষ 
সন্মতের ৬৬ বৎসর (৬৭২ হ্ষ্টাদ) মানাক্কযুক্ত মহারাজ আদিত্য সেনের 
সাহাপুরের মুত্তি লিপি এবং মহারাজ আদিত্য সেনেরই অপসড় শ্ললালিপির 
সহিত 'আসরফপুর তামশাসনের অক্ষরের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে 
আসরফপুর তাত্রশা সনের অক্ষরগুলি উক্ত লিপি দ্বয় হইতে প্রাচীনতর। 
মহারাজধিরাজ হর্ষবন্ধনের মধুবন এবং বাশখারায় প্রাপ্ত তাম্রশাসন ছয়ের 
অক্ষরের সহিত আসরফপুরের তাত্রশাসন দ্বয়ের অক্ষরের এত সাদৃশ্য আছে 
যে, দেখিয়াই মনে হয়, এই চারিখানি ভাত্রশাদন একই সমজেরগ(৬)।, 





টি ১) মিনির 01010 4১510070 ১০9০101৮ 01 1300001) 785 10110 হও 
(২) 11610075 4512110 5001015 01 [3০271] ৮০] 11700 87, 
(৩) প্রতিভা ১৩২৪, চৈত্র, ৩৮১ পৃষ্ঠা, 


10010106000 4517010 ১90100৮ 06 1)07201) ৯1710019014) 186 ২০ 


৬ অঃ] তাঅশামনের লেখমালা। ১৪৩ 


পরে, আবার লিখিত হট্বাছে, “ইহ হইতে প্রমাণ হয় যে আসরফপুরের 
তাঅশাসনের তৃমিদাতা মহারাজ দেবখড্া হর্ষের সমসাময়িক বাজা। 
ইতচিঙ্গের বিবরণ পড়িয়। এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র থাকে না” (১) । 


বন্থাতঃ আসরফপুরের তামশাসনের অক্ষর বিস্তাসের সহিত আদিত্য- 
সেনের সাহাপুর মূত্তিলিপি, অপসড় শিলালিপি, বাশখারা তাত্রশাসন, 
এবং গঞ্জাম হইতে আবিষ্কত মহাসামন্ত মাধবরাজের তাত্রশাসনের 
লেখমালা তুলনা! করিলে সামগ্তস্ত পরিলক্ষিত না হইয়া বরং বিসদশই 
লক্ষিত হইয়া থাকে । আসরফপুর তাঅশীসনের (€””)রেফ গুলি সর্ধত্রই 
অক্ষরের মাথার উপর প্রলঙ্গমান। কিন্তু বাশথারা লিপির সর্বত্র 
এবং অপসড় লিপির কোনও কোন স্থানে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়; 
অনেক ম্থলেই “রেফ” মাত্রার উপরে দেওয়া হয় নাই; যে অক্ষরের 
সহিত “রেফ” যুক্ত হইবে, সেই অক্ষরের বামদিকে মাত্রার সমস্থ্রে 
একটি ক্ষুদ্র রেখ! মাত্র টানা হইয়াছে। বাশখারা লিপির £স” এ 
নীচের দিকের বামকোণের বক্রাগ্রভাগ বড়শীর স্তায় ; কিন্ত আসরফপুর 
লিপিতে “স” এর ত্র স্থানটি চ্যাপট, স্ুতরাৎ রেখাগুলি পরম্পর সংলগ্ন 
না হওয়ায় মধ্যে ফাঁক রহিয়াছে। আবার বাশধার! লিপিতে, এই 
বক্রস্থান হইতে যে রেখাটি দক্ষিণদিকের প্রলম্বমান রেখার সহিত 
মিলিত হইয়াছে, তথায় একটি কোণের সৃষ্টি করিয়াছে; কিন্তু আদরফপুর 
তাতশাসনে এই রেখা অর্ধবৃত্বাকারে অগ্রপর হউয়াই গ্রলম্মমান রেখা 
স্পর্শ করিয়াছে । অপসড় ও বাঁশখার। লিপির “গ” এর নীচের দিকে 
বামকোণের বক্র টানটির অভাব আসরফপুর লিপিতে পরিলক্ষিত হয়; 
প্রাচীনকালের লিপির স্তায় ইহার উপরিভাগ সরল রেখারতি না 








(১) শ্রতিতা ১৩২৯ চৈত্র ৩৮২ পৃষ্ঠা । 


১৪৪ ঢাকার ইতিহাস। [২য় খণ্ড। 


হইয়া গোলাকৃতি ধারণ করিক্সাছে এবং সপ্তম শতাবীর অক্ষরে 
যেরূপ কীলকের আকার দৃষ্ট হয়, আসরফপুর তামশাসনে সেরূপ 
দৃষ্ট হয় না। আসরফপুর লিপির “খ” এর বৰামদিগের বক্রাংশ 
অপসড় লিপিতে পরিলক্ষিত হয় না। অপসড় লিপির “ন" বর্তমান 
দেবনাঁগর অক্ষরের অনুরূপ, পক্ষান্তরে আপরফপুর লিপির “ন” এর 
ডানদিকের প্রলম্মীন রেখা বিলুপ্ত । বাশখারা লিপির ণ্য* এর 
নীচের দিকে বামকোণের অর্ধবৃত্বটি একটু বেশী গোলাকার, বামদিকের 
উপরের রেখাটি ও মাত্রা হইতে গ্রুজুভাবে এই অর্ধাবৃত্তের সহিত মিলিত 
হইয়াছে, আসরফপুর লিপির ণ্য” এর এই অর্ধবৃত্তটি ডিম্বাকার, 
বামদিকের উপরের রেখাটিও মাত্রা হইতে বক্রভাবাপন্ন হইয়াই নিয়স্থ 
অদ্ধবৃত্ের প্রাস্তদেশ স্পর্শ করিয়াছে। আনরফপুর লিপির “খ" এর 
উপরিভাগ বাশধারা ও অপসড় লিপির "শ" উপরিভাগের স্তায় 
চ্যাপটা না হইয়া পোলাকৃতি ধারণ করিয়াছে । আসরফপুর লিপির 
"্য" এর ডিম্বাকার স্থানদ্বয়ের মধ্যে ফাঁক নাই, কিন্তু অপপড় লিপিতে 
প্ৰ? এব এই ফাকটি অনেক বেশী। ৭ম শতাবীর অক্ষরের ন্তায় 
"পণ) “ম*) ্য"। "ষ" "স* এর উপরিভাগ খোল। হইলেও ব্যঞ্জন বর্ণের 
সহিত সংযুক্ত (1), (7), (1), (০), (0) প্রাচীনকালের স্তায 
মাত্রার উপরে ন! হইয়া, পরবস্তী কালের স্তায় মাত্র! হইতে প্রলম্বমান। 
আদরফ্কপুর লিপির একার দামোদর গুপ্ত প্রণীত “কুট্িনীমতমৃ* নামক 
হস্ত লিধিত পুথিতে ব্যবহৃত একারের অনুরূপ। অপনদড় লিপির 
“জ" পুরাতন চক্গের, পক্ষান্তরে আসরফপুর তাত্রশাসনের “জ”, “৩”, 
*ট”, “র" ও প্ল” সপ্তম শতাব্দীর বহুপরবন্তী কাপের বলিয়াই প্রতীয় 
মান হয়। প্রীহর্ধের মধুবন ও বাশধার। লিপি, শ্রীহট্ের পঞ্চষধণ্ড 
হইতে আবিষ্কৃত ভাস্করবর্থার লিপি, আদ্দিতাসেনের অপসড় শিক- 


৬ষ্ঠ অ:7 তাত্রশাসনের লেখমালা। ১৪৫ 


লিপি ও সাহাপুরের মুর্তিলিপি হইতে আসরফপুর লিপিতে মাত্র! সমূহের' 
ক্রমবিকাশ অধিকতর পরিস্ফুট। লিপিমালা পর্য্যালোচনা করিয়া, 
আসরফপুর তায়পট্োলিধিত “তি” "ও *র”, ৯৯৩ খৃঃ অকে উৎকীর্ণ 
দেবল প্রশস্তির, পয”, ৮৭৬ খুঃ অব উতৎকীর্ণ গোয়ালিয়রের ভোজ- 
গ্রশত্তির, “গণ, ১০৪২ খৃঃ অন্দে উৎকীর্ণ কর্ণদেবের তাত্রশাসনের,, 
পস্গ। ৮*৭ খুঃ অবে উৎকীর্ণ রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের প্রশস্তির,, 
“ৰ”, "জগ ও পদ” ৯০০ খৃঃ অন্যে উৎকীর্ণ পেহোব! .প্রশস্তির, পগ+£ 
৮*৪ থুং অন্দে উৎকীর্ণ বৈজনাথ প্রশস্তির অনুরূপ বল! যাইতে পারে 

আলোচ্য লিপিতে উপাখ্বানীয় ও জিহ্বামূলীয় চিহ ব্যবহৃত হয় নাই 

অপসড় ও বাশথারা লিপির স্ভায়, “ম” এর নীচের দিকে বামকোণে 
পুটুলি দেখা যায়না, তংস্থলে উপরমুখী একটি টান আছে। এই 
লক্ষণটি প্রাচীনতর কালের সন্দেহ নাই, কিন্তু এই প্রথা দেবপাবের 
ঘোষরাব। প্রশস্তিতে ও একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই। পরবর্তীকালে 
অপর কোনও অভিনব তথ্য আবিষ্কৃত না হওয়৷ পর্য্যস্ত কেবলমাত্র 
অক্ষরতন্বেরে আলোচনা করিয়া, খড়ারাজ্গণের আবির্ভাবকাল 
নির্নয় করা অসস্তব। অক্ষর-বিস্তাস দৃষ্টে আসরফপুরের লিপিকাল' 
সপ্তম শতাব্দীর ন! হইয়া নবষ-শতাবীর হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত 
বলিয়া বোধ হয়। কান্তকুজাধিপতি যশোবর্দার সাত্রাজ্য-ধ্বংদের 
বছকাল পরে, নবম শতাবীর প্রথমপাদে খঙ্োগ্কম এবং এ শতাকার 
শেষপাদে.. দেবতা ও রাজ রানভষ্রের. আবির্ভাব কাল অস্থদান কর! 
ধাইতে পারে। মুতরাং ইৎসিং-কাথিত সমতট-রাজের সহিত দেব 
খঙ্লা-তনয় রান-রাজভট্রের : একত্ব প্রতিপাদনের চেস্টা নিক্ষল। 

খড়া-রারগণ সম্ভবতঃ গৌড়ীয় পাল ইিগগের স সাদব্ত নিন 
সবপগ্রাম অঞ্চল শাসন করিভেন। 

১৬ 


১৪৬ ঢাকার ইতিছাস । [২য় খণ্ড? 


প্রর্বলোক-বদ্য ত্রৈলোক্য খ্যাতক্ীর্তি ভঙ্গবান সুগত এবং তৎ- 
প্রতিষ্ঠিত শীস্ত, তব-বিভ-ভে্ব-কারী, যোগীগণের যোগগম্য ধর্শ” 
এবং তদীয় “অপ্রমেয় বিবিধ গুগ সম্পর সংঘেক্ন পরম তক্তিমান উপাসক+”, 
খক্পাধংশের প্রতিষ্ঠাতা! শ্রীমৎ খঙ্টোত্যাম "সমগ্র- 
খড়োোযান্ম | ক্ষিতিতল” জয় করিলে ও (“ক্ষিতিরিয়মভিতে| 
নিজিডা ধেম” ) তীহার রাজোপাধি দুষ্ট 
হয় না। বিভিন্ন তাত্শাসনোল্লিখিত নৃপতিগণের ন্তায় খঙ্জাবংশীয় 
'রাজগখ “পরমভট্টারক*, উপাধিতেও ভূষিত হম নাই। লিপির 
'পপন্ঘ -সৌগতো পাসক” পুরদাস জাতখজ্াকফে ?ক্ষিতিপতি” এবং 
দেব খঙ্জীকে প্নুপতি” বা প্নরপতি” বলিয়াই অভিহিত 
করিয়াছেন। সুতরাং থড্ীবংশীয় রাজগণকে সামস্ত রাজা বঙিয়াই 
'খ্াছণ কর। সঙ্গত। 
থঙ্টোত্তম-তনয়-”ক্ষিতিপতি* জাতখ্জা স্বীয় শৌর্ধ্য প্রভাবে “বাত 
বু্ঘক্ষিপ্র তৃধ এবং করি-তাড়িত অশ্ববৃদ্দের ন্যাকস অরি-সংঘ বিধ্বস্ত” 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন (“ষেন সর্বাধ়ি সংঘো 
জাতখড়গি।  বিধ্বস্তঃ শ্রভাবা তৃণমিৰ মন্ধতা দস্তিনেষাঙ্গ- 
বৃন্দ-১ )। ই! হইতে স্প্ই প্রতীয়মান হয় যে, 
(বআধিরভ রাজবিপ্নবে এবং পুনঃ পুম* বহিঃশত্রর আক্রমণে গৌড়-বঙজ 
'জর্জরিত হইবার পরে পরা্রান্ত-শক্রবিদারণ-পটু জাতখড়েগর শাসনাধীনে 
পূর্বাবজের প্রজ পুঞ্জ ক্ষণকালের জণ্ঠও শাস্তির কোমল-ক্রোড়ে আত্রয়লাভ 
'স্বরিতে সমর্থ হুইয়াছিল। 
জাত-খক্টেটার পরে) প্অশেষক্ষিতিপাল-দৌলি-সালা মণি-দ্যোতিত- 
'পা-দীঠ” অরিজিৎ দেবধক্ঠা পিতৃ সিংহাসন সমলঙ্কত কতিশ্নাছিলেন। 
এই নরপতিই আসরফপুর ভাত্রশাসন দ্বধের প্রতিপাদকিতা। প্রথষ 


শুষ্ট অঃ]  দেবখড়গা । ১৪৭ 


তাতশাসন দ্বারা দশ-প্রেগাধিক নবপাটক ভূমি কুমার রাজরাঞজভট্টের 
ূ আযুফ্ামণার্থে আচীর্ধ্যবন্দা সংঘমিত্রের বিহার- 
দেবখড়গা। বিহারিকা চতুইটয়ে প্রদত্ত হইয্নাছে (১)। 
দেব খর্সোর ত্রয়োদশ রাজ্যাক্ষে, ১৩ই বৈশাখ 
তারিখে, পরম-সৌগত পুরদান কর্তৃক প্রশন্তি লিখিত হইয়াছিল। 
দ্বিতীয় তাশাসন দ্বার! দশ-প্রোণাঁধিক বট্পাটক তৃমি বুদ্ধ, ধর্মও 
সংখ এই ত্রিয়্ত্ের উদ্দেশে শালিবর্দক- স্থিত আচার্য সংগষিত্রের 
বিহ্বারে প্রদত্ত হইয়াছে (২)। এই তাত্রশাসন খানিও দেব খঙ্সের 
ত্শ্লোদশ রাজ্যাঙ্কে ২৫শে পৌষ তারিখে পরমমৌগত পুরদাস কর্তৃক 
উংক্কীর্ণ হইয়াছে । 
দ্বিতীয় তাম-শাসনের শীর্ষদেশের মধ্যস্থলে একটি রাজমুদ্র৷ সংযুক্ত 
আছে। তন্মধ্যে প্রীদেবখজী” এই নামা 
খড়গবংশের  উৎকীর্ণ রহিয়াছে। রাজার নামের উপর উদগীবো- 
রাজমুদ্রা। পিষ্ট বৃযমূর্তি অঙ্কিত। অর্থধ-গণের ধ্বজা 
ও বাহন সমূহ মধ্যে বুষ অগ্ঠতম বলিয়া! কার্ঠিত 
হইন়্াছে (৩)। সম্ভবতঃ খঙ্জা রাজগণ এই বুধত-লাঞ্ছিত ধ্বঞজা বাবহার 
কন্ধিতেন। 
আসরফ পুরের দ্বিতীয় তাম্রশাসন পাঠে অবগত হঙয়া বায় বে, 
_দেৰখড়োর শাসনকালে, স্বর্পগামের কোনও স্থানে একটি বুদ্ধ-ণ্প 


0) ঢাকার ইতিহাস প্রথম ধণ, ৫২৭ পৃষ্ঠা। 
(২) ঢাকার ইতিহাস প্রথম খখ, ৫৩5 পৃটা। 
(৩) “ বৃষ! গজোহস্বং পলবগঃ ফৌফোহজং ববততিকঃ শলী। 
মকর? শ্রীবংস: খড়দী মহিযঃ শুকর তথ] 
সনে! বজ্জং হৃগশ্হাগে! দন্যাবর্ধো ঘটোহপি চ। 
কৃর্শে। নীলোৎপলং শঙ্থঃ কলী সিংহোহর্ছতাং ধাজা: ” ৫ 
হেমচজ্ঃ। 


১৪৮ টাকার ইতিহাস। [২য় খণ্ড। 


প্রতিষ্ঠিত ছিল (১)। এই বুদ্ধ-মণ্ডপটি কোথায় অবস্থিত ছিল তাহ! 
নির্ণয় কর! শক্ত । কিন্তু তাত্রশাসন এবং চৈত্যের প্রাধিস্থান রায়পুরা 
থানার অন্তর্গত আসরফপুর গ্রাম; হ্ুৃতরাং বুদ্ধমণ্ূপটি যে আসরফপুরের 
অনতিদুরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহা অনুমান করা] বাইতে পারে। এই 
তাঅশাসন্দয় হইতে খড়ারাজগণের রাজত্বকালে 
বুদ্ধমগ্ডুপ ও হ্বর্ণগ্রামস্থিত বিহার-বিহারিকা চতুষ্টয়ের সন্ধান 
বিহার। পাওয়া যাইতেছে । হৃপতি দেবখডুগ কুমার রাজ 
| রাজ ভট্রের আবুক্কামনার্থে দশ দ্রোণাধিক' 

নবপাটক ভূমি আচাধ্য বন্দধ্য সংঘ মিএকে প্রদান করিয়। বিহার 
বিছারিক! চতুষ্টয় একগ্তীতুক্ত করিয়াছেন। দিয় তাজশাসনে 
তঘরমত্র শাহিব্ঘক স্থিত বিহীরের আচার্য বর্কিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন | 
শালিবর্ধক সম্ভবতঃ রায়পুরা থানার অন্তর্গত শাবর্দয়া মৌজ। বা 
গ্রাম। শালিবর্ধক স্থিত বিহারটিই সম্ভবতঃ সর্বশ্রেষ্ঠ বিহার ছিল; 

সকারণ এই বিহারের ভারই আচার্ধ্যবন্দ্য সংঘমিত্রের হস্তে স্তস্ত ছিল। 
খড়ারাজগণ বঙ্গের কোন স্থানে রাজত্ব করিতেন, ঠাহাদিগের রাজ্য 
কতদুর পরত বিস্তৃত ছিল, এবং তাহাদের রাজধানীই বা কোন স্থানে 
প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা অগ্াপি তিমিরাচ্ছন্ন রহিয়াছে । নলিনী বাবু 
“পূর্ববঙ্গের একটি বিশ্ৃত জনপদ” শীর্ষক প্রবন্ধে প্রতিভ৷ পাত্রকায় এবং 
4448 101801161 51750 01 17551 1617651% প্রবন্ধে ১৯১৪ সনের 
রী মার্চ মাসের এসিয়াটিক মোসাইটির পত্তিকায় 
খড়গরাজগণের এই বিষয়ে বছ আলোচনা করিয়া সিন্ধান্ত করিয়া, 
রাজ্য বিস্তূতি। ছেন যে, এই তড্ঠারাজগণ সমতটের রাজ! ছিলেন, 
এবং কুমিলার নতি দূরবর্তী বড় কামতা বা 
১) পযুদ্ধমওপ প্রাপি বৃহং পরমেশ্বরেণ প্রতিপাগিতক বংসনাগ পাটক ” | 


ওঠ অঃ] খড়গরাজগণের রাজ্য বিস্তৃতি । ১৪৯ 


কর্ধান্ত নগর এই বৃহৎ রাজ্যের রাজধানী ছিল। তাহার এই সিদ্ধান্তের 
মূল আসরফ তাত্রশাসনোক্ত “লিখিতং জয় কর্্ীন্তবাসকে পরম সৌগতৌ- 
পাসক-পুরদাসেন” এবং “জয় বর্ধাস্ত বাসকাৎ লিখিতং পরম-সৌগত 
পূরদাসেনেতি” (১) এই কথা কয়টি, এবং বড় কামতায় প্রাপ্ত একটি 
ভগ্ন নর্তেশ্বর মুষ্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ শিলালিপি (২)। এই নর্তেখর 
সুত্তির পাদ্পীঠে লিখিত আছে (৩): 
১। শ্রীমল্লড ()হ চন্তর-দেব-পাদীয় বিজয় রাজ্যে অষ্টা * *« * ক 
চতুদশ্যা (ং) তিথো বৃহস্পতি বারে যু (পু)ব্য নক্ষত্রে কর্ধান্তপাল প্র 
২। কুন্গম-দেব-ন্ুত শ্রীভাবুদে (ব)-কারিত-শ্রীনর্তেশ্বর ভ্টা * * * 
€ চন্দ্রশন্মা?) আষাঢ় দিনে ১৪ ॥ খনিতঞ্চ রাতাকেন সর্বাক্ষর: (রং)। 
খনিতঞ্চ শ্রীমধুন্থদনে তি ॥* 
অর্থাৎ শ্রীমল্লডহ চন্্রদেবের বিজয়রাজে;র অষ্ট পূর্ব-দাশমিক-সমন্বিত 
বতে কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে বৃহম্পতিবারে পুষ্যানক্ষত্রে আষাঢ মাসের 
১৪ই তারিখে কর্খাস্ত পাল শ্রীকুস্থম দেবের পুত্র শ্ীভাবুদেব ্রীনর্তেশ্বর 
0). স্বরণীয় গঙ্গামোহ গঙ্গমোহন _লিখিয়াছিলেন, 5890 ৩ এরা 2 
735060 01) 0৩ 52725 %527 (9207146 73) 700) 059 1952 
200002002 ড55215, “ অর্থাৎ অ্রগোদশ রাজ্যাঙ্থে জয়কন্ান্ত বাদক নামক স্থান 
হইতে তার শাসন হয় প্রচারিত হইয়াছিল । 
(২) উংকীর্ণ শিলালিপি সমদ্বিত এই ভগ্ন নটেশ যুত্তিটি যুক্ত নলিনী বাবুর 
প্রশংসনীয় উদ্ামের ফলে ঢাকা সাহিত্য পরিষদ মন্দারে রক্ষিত আছে। 
(৩) সাহিত্য, আস্ষিন ১৬২১। 
নলিনী বাবু উৎকীর্ণ লিপির চিত্র সহ ১৩১* বঙ্গাবের টৈত্র মাসের প্রতিতা পত্রিকায় 
উহার পাঠোন্ধার করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম, এ মহাশয় 
সাহিত্য পত্রিকায় উহ্থার সংশোধিত পাঠ প্রকাশ করিয়ান্ধেন। রাধাগোবিন বাবুর পাঠই 
সঙ্গত বলিয়! বোধ হয়। 


১৫৩ ঢাকার ইত়িহান। [২য় খণ্ড। 


ভ্ীরকের গ্রতিসা স্থাপন করিয়াছিলেন। সমুদয় অক্ষর রাতাক দ্বারা 
খনিত। আ্রীমধুস্দন দ্বারাও খনিত। 
নলিনী বাবু কর্ধাস্তকে একটি নগরের নাম মনে করিয়া কুম্থমদেৰকে 
তথাকার রাজসিংহাসনে স্থাপন করিয়াছেন, এবং আসরফপুর লিপিদ্বয়ে 
উৎ্কীর্ণ “জয় কর্ীস্তবাসক” ও কামতা শিলালিপির “করান” কে 
অভিনস্থান মনে করিয়া, ইৎসিং-কথিত সমতট-রাজের সহিত দেবখন্গা 
তনয় রাজরাঁজ ভতট্ের সমন্বয় বিধান করিয়া, “কর্ধাস্ত” নগরকে 
লমতটের রাজধানী বলিয়৷ সিদ্ধান্জ করিয়াছেন। কুমিল্লা বা কমলাক্ক 
সমতটের অন্তর্গত কিন! তদ্িষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। গ্রতীচ্য পণ্ডিত 
গণের মতে সমতটের কিঞ্চিৎ উত্তর-পূর্বস্থিত চৈনিক পরিব্রাকের উল্লিখিত 
*শ্রীনগেত্র” বা প্রীক্ষত্ড” দেশ বর্তমান ত্রিপুরা জেলার অধিকাংশ স্থান লইয়৷ 
বিস্তৃত (১)। সুতরাং সমতটের রাজধানী অন্তন্ত নির্দেশ করিতে হইবে। 
কুন্থম দেবকে কন্মাস্ত-রাজ বলির মনে করিবার কোনও কারণ 
পরিলক্ষিত হয় নী। হেমচন্দ্র লিথিয়াছেন ঃ-_ 
“প্রাম সীমা তৃপশল্যং মালং গ্রামাস্তরাটবী। 
পর্য্ন্তভূঃ পরিসরঃ স্তাৎ কর্মাস্তত্ত কর্মভূঃ ॥” 
শব্ধ কষ্পত্রমে, “কশ্মাস্তঃ কর্ধৃভূঃ ঈষ্টভূমিঃ ইতি হেমচন্দ্র£” বলিয়া 
লিখিত হইয়াছে। প্রক্কৃতিবাদ অভিধানে বন্মান্তিক শঙ্ধের প্রতিশক 
কর্ণাকার বলিরা উক্ত হইয়াছে। মন্গু সংহিতায়ও কর্শাত্ত শবের উল্লেখ 
রহিয়াছে ঃ-- 
“তেষামর্থে নিষুঞ্জীত শুরান্‌ দক্ষাণ, কুলোদগতান্‌। 
শুচীনাকর-কর্ধাস্তে, ভীরূনস্ত নিবেশনে ॥” € ২)। 


(১) ভিলেজ, ৮০1 [85 29৩. 
(২) মন্ুসংহিতা ৭৬২। 


ষ্ঠ জঃ] খড়গরাজগণের রাজ্য খি্তৃতি। ১৫১ 


শুই ্লোকের টাকায় মেধাতিথি নিখিয়াচ্ছেন. “কর্খান্তাঃ তক্ষ্য কার্পাম 
বাপাদয়:” কুল্ুক তট্টরের টাকায় লিখিত আছে “কর্সান্তেযু ইক্ষু ধান্যাদি 
গ্রহ স্থানেঘু।” কোৌটিল্যের অর্থশান্্র কর্শান্ত শব শিল্শশীলা অর্থে 
ব্বছাত হয়াছে +- 

'ধাতু-সমুখিতং তজজ্ঞাত-কর্ধাস্তেযু গুযোজয়েং1” লোহাধাক্ষঃ 
তাম সীদ-কপু বৈরুত্ত-আরকুট-বৃত্ব কংসতাল-লোগ্রক-কর্পাস্তান্‌ কারয়েৎ।” 
খন্যাধাক্ষঃ শঙ্খ বজমণি-মুক্তা-প্রবাল-ক্ষার কন্ীস্তান্‌ কারয়েৎ।” (১)। 

“দ্রব্য-বন-কর্শীস্তাংশ্চ প্রযোজয়ে 1” 
বহ্িরস্তশ্চ কশ্মাস্ত বিভক্তাঃ সর্বভা্তকাঃ। 
আজীব-পুর-রক্ষার্থাঃ কার্ধ্যা: কুপ্যোপ জীবিনা ॥ (২)। 

“আকর কম্ধাস্ত-দ্রবাহস্তি বনববরঙ্জ বণিক্‌ পথ প্রচারাণ, বারিস্থল 
পথপণা পত্বনানি চ নিবেশয়েৎ ।” (৩)। 

উপণি উদ্ধ ত প্রমাণের বলে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক 
এম, এ. মহাশয় বর্ধাস্তপাল শব্ের অর্থ “ধান্তাদি সংগ্রহ স্থানের 
কাধাধাক্ষ [07৩ $87১1171570110 07 075 21510 12815505 
রুষ্টডিষির অধাক্ষ, অথবা ধাতু, মণি, মুক্ত! প্রভৃতি ড্রবা সমূহকে বাবহারো" 
পযোগী করিয়া শিল্পরূপে পরিণত করিবার জগ্ত যে সমস্ত শিল্পশাল! ব. 
কারখানা থাকে, তাহার তত্বাবধানষ্ারী রাজকর্মচারা” বলিয়া নির্দেশ 
করিগ্লাছেন। ম্বুতরাং কর্াস্ত শবকে সংজ্ঞ' বাচক বলিয়া অন্রমান 
করিবার ফোন কারণ নাই। কামতার নর্তেশ্বর সুর্তির পাদপীঠ 
লিপিতে উল্লিখিত কুম্থমদেব সম্ভবতঃ এইরূপ রাজকর্পচারী 


সপ পাশ 
পলা পাস 


পতি পাশপাশি পপ 





(১) অর্থ শান্্ব-__-২ জধিঃ | ১২ জঃ। 
(২) এ হ জধিঃ | ১৭ আঃ। 
(৩) ভ্র ২ অধিঃ। ২১ আঃ] 


১৫২ ঢাকার ইত্িহাস। [ ২য় খণ্ড। 


“ছিলেন |, এমতাবস্থায়, আস্রফপুর 'ম্রশাসনোল্লিখিত “জয়কর্খাস্ত 
বামক” শব্ধ নগরার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিগা মনে হয় না। রাজা 
দেবধর্া ব তংপুত্র রাজ রাজ ভট্ট কল্পিত “কর্ান্ত নগর” হইতে দানা 
“দেশ গ্রচার করেন নাই। “বরং লেক বৌদ্ধ পুরোগাসই দেব খঙ্ঠোর 
কর্ান্তপাল বা কর্ধান্তিক হইলেও হইতে পারেন, এবং তাহার বাসস্থান 
“ৰাকারথানা হইতেই লিপিছর লিখিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা 
যাইতে পারে”। 

আমরফপুরের তাত্রশ(সদে এমন কোনও কথ! পাওয়। যায় ন।, যাহার 
বউপর নির্ভর করিয়া দেবখড়া অথবা রাজরাঞ্জভট্টকে সচ্ছন্দে সতটের 
 ক্অধিপতি বণিয়। গ্রহণ কর! যাইতে পারে । খড়েগাদ্যম, জাতথড্জী ব! দেব- 
খক্জোর “পরমেশ্বর” “পরম ভট্টারক” অথব! প্মহারাজ” প্রভৃতি কোনও 
বিশেষণই পরিলক্ষিত হয় না। ভূমিদান সময়ে অপরাপর তাম্রশাসনের 
স্কায় বিভিন্ন রাজকর্চারীবর্গকে জানাইগা ও রাজাদেশ প্রচার করা হয় 
নাই; কেবল মাত্র “বিষয়পতি” এবং “কুটুঘ” গণকেই দানের বিষয় বিজ্ঞা- 
পিত কর! হইয়াছে। ইহাতে মনে হর খড়গরাজগণের রাজ্য কতিপয় 
প্রীদ মধ্যেই 'সীমাবন্ধ ছিল (১)। এই” তাত্রশাসনোক্ত "গরনাতননাদ 
বন্মিশ। পগলশতপ্, “তলপাটক্) প্রত্তকটক”, পশালি বর্ধক”, “কোড়ার 
চোরক”,“নবরোপ্য” প্রস্থৃতি স্থান কাপানিয়! ও রায়পুরা থানাস্তগত বর্শিয়া, 
শলাশ, তলপাড়া, দত্তগাও, শাবর্ধিরা, কোতালের চর, নবিপুর প্রত্ৃতি 
গ্রাম হওয়া! অসম্ভব নছে। সম্ভবতঃ সুবর্ণপ্রাম এবং ভাওয়ালের কতকাংশ 
| শইরাই খড়ারাজগণের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পক্ষান্তরে ইৎসিংএ্রর সমতট 


নাজ 


৫৯) মীর গল্লামোহন ও এইরূপ অনুমান করির! ছিলেম, 2২০০, ০ 
| পাত 0০০৬ চযারঃ 90600 ভাত 62065816৩ 8022558077 -825০৮ও 
92185 5, 9. 5০ 1 25886 





৬ষ্ঠ অঃ) . খড়গরাজগণের রাজ্য বি্তুত। . ১৫৩ 


বর্ণনা পাঠে অনুমিত হয়, সনতটাধিপতি একজন গণনীয় রাজা ছিলেন। 
সম্ভবতঃ গ্রিপুরা জিপার াদপুর মহকুম।); বরিশাল, যশোহছর ও 
করিদপুর গ্রিলার সমুদয় ; ঢাকা জিলা মধুপুর বনসুমি এবং ভাওয়ালের 
কতকাংশ ব্যতীত সমগ্রস্থান ; এবং খুলন। জিলার কতকাংশ লইয়াই সমতট 
বাক্য গঠিত হুইয়াছিল। 








সপ্তম অধ্যায়। 

| পালরাজগণ। 
_. গুপবংশীয় মহারাজ আদিত্যসেনের প্রপৌন্র মহারাজ দ্বিতীয় জীবিত, 
গুড এবং শূররাজ আদিশুরের মৃত্যুর পরে কোনও রাজাই মগধ গৌড় 
এবং বঙে থয প্রাধান্য হুদূ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিতে পারেন 
মাই। এই সময়ে উত্তরাপথের প্রাচ্তৃখণ্ডে সার্বভৌম শাসনত্ 
বিলুপ্ত হইয়াছিল, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভুম্যধিকারিগণ সর্বদা আত্ম-কলহ 
এবং যুদ্ধ-বিগ্রহে লি থাকিতেন। অবিরত রাঁজ-বিপ্রবে গৌড়-বঙ্গ 
জর্জরিত হুইয়৷ পড়িয়াছিল। কান্যকুজাধিপতি 
আনার) যশোবর্ধা, গুর্জরপতি বৎসরাজ, রাষ্ট্রকুট বংশীয় 
রা ধরব, কামননপরাজ হর্যদেব প্রভৃতি বিদেশীয় 
রাজগণ কর্তৃক বারংবার আক্রান্ত হইয়া! গৌড়বন্গের গ্রজাবৃন্দ বিপন্ন হইয়া: 
পড়িয়াছিল। ফলে অষ্টম শতাবীর মধাভাগে গৌড়বঙ্গে ভীষণ অরাজকতা 
উপস্থিত হ্ইয়াছিল। পসুযোগ পাইয়া মদ-বলনৃপ্ত ছুষ্টগণ দুর্বল 
প্রতিষেশীকে অত্যাচার উংপীড়নে জর্জরিত করিতেছিল। তিব্বত-.' 
দেশীয় লাম! তারানাথ তাহার বৌদ্ধধর্থের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন যে, “গৌড়ের এক রাজমহিষী গৌড়ের সিংহাসনে যে রাজ। 
উপবেশন করিতেন তাহাকেই বিনাশ করিতেন” (১)। .এই সময়ের 

গৌড়বন্ের অবস্থা] লক্ষ্য করিয়! তিনি লিখিয়াছেন, পউড়িত্যা, বঙ্গ এবং 
আমর অপর গাচটা বিডি অংশে প্রত্যেক কির, প্রত্যেক 


ৃ ০ [3 রা 0], 7৪4৩ 3. রি 


ণম অং.] খালরাজগণ। . ২৫৫ 


ব্রাহ্মণ, এবং প্রত্যে বৈষ্ঠ পার্থবন্তী ভূভাগে আপন আপন প্রাধান 
স্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সমগ্র দেশের কোন্দও রাজ। ছিলনা” € ১)। 
এই অরাজক অবস্থাই সংস্কত ভাষায় পমাৎস্তন্তায়” লামে অভিহিত হয় (২)। 


(১), পু 041%5595 এ 61755107910 ৮86 00390 055 [00৮100085 
০1076 5850 52017 1575 0102 টিঃঝমাগিছ। 2500. উট 9005৮ 
৮০০৭ 10110256112, 10105061015 30100010106 040 00615 আও 
20 15958811710 0196 0০9৬৪৮১, | | 


[1 10012080059 5911৬, 2586 363-366. 

(২) “মাহত্তার” সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত একটি লৌকিক স্যার়। তাহার অর্থ, 
ু্ধলের প্রতি সবলের অত্যাচার জনিত অয্লাজকতা। উদদীন ্রীরঘুনীখ বর্ধা-বিরচিত 
“লৌকিক সায় সংগ্রহ” গ্রন্থে “মাংস্ষ্ঠায়" এইরপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে | যথা ১-- 

"প্রবল-নিব ল-বিরোধে সবলেন নিব ল-মীধাবিবঙ্গায়াং তু মাধন্তায়াবতারঃ | অত্র 
প্রাঃ ইতিহাস-পুরাপাদধু দৃষ্থতে, বখাহি বাপসিষ্টে প্রহ্ণাদখ্যানে তৎ সমাধিং 
প্রস্তুত্যোক্তম্‌,- 

এঠাবতাথ কালেন তদ্রদাতল-মগডলং 
বভ়ূবারাজকং তীক্ষং মাংল্প্তায় কদর্ঘিতম্‌ | 
ঘখ! : _প্রবলা মংন্ত। নির্কজাং স্তাযাশরস্তি স্েতি স্তাকজার্থঃ 1” | 
অধ্যাপক বোধলিঙ্গ একটি কারিকা! উদ্ধত করিয়া দেখাইয়াছেন যথ| £-- 
পরম্পরাভিবতয়া জগতে। ভিন্ন বর্তনঃ। | 
দঈগ্ডাভাবে পরিধ্বংসী মাৎন্যোন্তায়ঃ প্রবর্ততে 
৩5, 01101100105 মিচ 91900176, 
গৌড় লেখমাল! _১৯ পৃঠা। পাঙঘটাকা। 

মহামহোপাধ্যায় ভীবুক্ত হরগুনাধ শস্বী হহাপর রাদচরিজ্ঞের ভূমিকায় মাংন্তব্যায়ো- 
পিতুষ্" নিযলিখিত রূপে ব্যাথা! করিয়াছেন । “70 3০21৩ 00) 6102 2501 
৮2 1010 800086 100840/5 01 00 85010 ৮০7 ৪211050 ৩791158 

15৮ অর্থাৎ অন্তরাজা ভুক্ত হইবার জাশঙ্কা বিছুরিত করিবার উদ্দেস্তে জখব। অপর 
অতন্তের উদয়গ্রত্ত হইবার আশন্ব। দূরীকরণ জন্তু |. ৃ 

কৌটিলোর অর্থশান্ে যাহভন্তায়ের নিরলিখিত 'ম্সাখ্য! ছিখিত ইইকাছে” “জগ্রগীতো 

হিমাংহকাছ মুঝাঘরতি বলীয়ান খত ছি গ্রমতে ওমর! ভাষে” অর্থাৎ দ বজালীত 
থাকিবে হাংসক্তায়ের প্রভাব উপগ্তিত হয়, হওধরের '্াডাবে বজখান হীনবলকে গাম 


১৫৬ টাকার ইতিহাস। [২য় খণ্ড। 


ই. মাতত্ায়ের ফলেই গৌড়বঙ্গে গাল রাজগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল। 
চি উিজঞচনিপরঠ অব্যাহতি লাভ করিবার 
্বন্তই, প্রকৃতিগুঞ্জ দয়িত বিষ্ুর পৌর, রণনীতি-কুশল বপ্যটের পুত্র 
গোপাল. গোপালদেবকে গৌড়বন্গের সিংহাসন প্রদান 
| করিয়াছিল। ধর্মপালের খালিমপুর তাত্রশাসনে 
| লিখিত আছে, প্মাত্ন্ন্তার দূর করিবার অভি- 
প্রায়ে প্রক্কাতপুঞ্জ বধাহাকে রাজলক্ীর করগ্রহণ করাইয়া (রাজ 
নির্বাচিত করিয়া ) দিয়াছিল, পূর্ণিমা রজনীর দিঙমগল-প্রধাবিত 
জ্যোংশ্লারাশির অতিমাত্র ধবলাতাই ধাহার স্থায়ী যশোরাশির অনুকরণ 
করিতে পারিত, নরপাল-কুলচূড়ামণি “গোপাল নামক সেই প্রসিন্ধ রাজ! 
বপাট হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (১)। লাম! তারা নাথও জন- 
সাধারণের এই নির্ব্বাচনের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন ( ২)। 

দেবপালদেবের মুঙ্গের লিপি হইতে জানা যায় যে“তিনি ( গোপাল 
দেব) সমুদ্র পরাস্ত ধরণীমণ্ডল জয় করিবার পর, আর যুদ্ধ্যোস্তমের 


৭৮০-৭৯৫খুঃঅঃ 


(১) “মাংগ্তন্কায়মপৌহিতং প্রকৃতি ভির্লক্ষ্যাঃ করোগ্রাহিতঃ। 

ভ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশ শিরসাং চূড়া হণিত্তৎহুতঃ ॥ 

বথানুক্রিয়তে সনাতন বলৌরাশি দিশা মশয়ে 

গ্েতিয বগি পৌর্শমানী-রুজনী জ্যোৎক্াতি ভারজিয়।” 
রি খালিমপুর শাসন, গৌড়লেখ মালা ১২ পৃষ্ঠা। 

4. (6 অঃব০জ 01505 01 169 9809:50 037865 885৫ 0০. 

1 ৩০৩ 01856 6১৩ 05০0 ০ 050 ১৩৩) 0505৩ 35 0008, 
20081 56৫ ৪5 সাইন (০5 ১৩ ৪৫ ৮০৩০ 615০6৩3 ৮৪, 
4055088৩36০ 7৩৩ 03005616200 ০681060 096 137890য” ্ 
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যোজন নাই বণিয়া, মদমতত রণকুঞ্জরগণকে বন্ধন হইতে মুক্তিদান। 
করিলে, তাহারা স্বাধীনভাবে বনগমন করিয়া, আননদাশ্রপূর্ণ লোচনে' 
আনন্দাশ্রপূর্ণ-লোচন-বদ্ধুগণকে পুনরায় দর্শন করিয়াছিল। তাহার 
অসংখ্য সেনাদল যুদ্ধার্থ প্রচলিত হইলে, সেনা পদাঘাতোথিত ধুলি-পটলে 
পরিব্যাপ্ত হইয়া, গগনমগ্ুল দীর্ঘকালের জন্ত বিহঙ্গমগণের বিচরণোপ- 
যোগী পদ প্রচারক্ষম অবস্থাগ্রাপ্ত হইত বলিয়া প্রতিভাত হইত” (১) 
ইহাদ্বারা অনুমান কর! যাইতে পারে যে গোপাল দেবের রাজ্য সমতট.. 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিল। 
তাহার রাজত্বের প্রথমাংশ গৌড়বঙ্গের অরাজকতা নিবারণ, স্থানীয়: 
বিদ্রোহ দমন এবং বৈদেশিক শক্রর আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্তই ব্যয়িত 
হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। নারায়ণ পালদেবের ভাগলপুর লিপিতে লোক-. 
নাথ এবং গোপালদেব তুল্যভাবে প্রশংসিত হইয়াছেন। উহাতে লিখিত 
আছে, “ধিনি কারণ্যরত্ব প্রমুদিত হৃদয়ে মৈত্রীকে প্রিয়তমারূপে ধারণ. 
করিয়াছিলেন, ধিনি তত্বজ্ঞান তরঙ্গিনীর হুবিমল সলিল ধারায় অজ্ঞান 
পঙধ প্রক্ষালিত করিয়াছিলেন, যিনি কামক ( কাঁমদেব ) অরির পরাক্রম.. 
সঞ্জাত আক্রমণ পরাভূত করিয়া শাশ্বতী শান্তি লাভ করিয়াছিলেন, মেই 
টার লোকনাথেয় জয় ছউক। এবং যিনি করুণারদ্োষ্ভাদিত 
গ্রজাবর্গের মিত্রত৷ ধারণ করিয়া, সম্াকৃ-সপ্োধ-প্রদ্যারনী জ্ঞান- 
গনী স্থবিমল সলিল-ধারায় লোক সমাজের অভ্ঞানপ্ প্রক্ষালিত 


(১) শবিজিত্য জাল: বিযোটিতামো পরি্রহইভি। 
সবাশপ মুস্বাম্প বিলোচনান্‌ পুনর্বনেষু বন দূ (ও) মত্জা: ॥ 
 চলৎঘ্ববন্তেযু বলেু ধন্য বিশ্বস্তরার! নিচিতং রজোভিঃ। 
পাদ চার কষ মনরক্ষং বিছানা ুীয় বৃ ।” 

গৌড় লেখমালা ০৫, ৩৬) ৪১, চপৃষ্ঠা। | 


লম অঃ] গ্রোপাল। ১৫৭ 


১৫৮ টাকার ইতিহাস। [২য় খণ্ড। 


করিস, তূর্বলের প্রতি অপ্যাচার গল্লাযগ শ্বেচ্ছাচারী কামকারিগণের 
সঙ্জাত মাহ্হ্স্কায়ের আক্রমণ পরাভূত করি! রাজ্যমধ্যে চিরশাস্তি 
সংস্থাপিত করিয়াছিলেল, সেই শ্রীমান গোপালদেব নামক অপর রাঁজা- 
ধিক্পাজ লোকলাথেরও জয় হউফ € ১)। 
ধর্শপিংলের খালিনপুর্ল লিপি হইতে অবগত হওা যায় যে গোপাল- 
' দেবের পদ্দীর নাম স্দদদেবী*। অধ্যাপক কীলহর্ণ দক্দদেবীকে ভর 
নামক্ষ রাজার কন্ঠা বলিয়া! নির্দেশ করিক্লাছেন, কিন্ত তাহার কোনও 
প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় 
লিখিবছেন, "এখানে ফোন এঁতিছ্াসিক তথ্য প্রকটিত হইয়াছে বলিয়! 
বোধ হয় না, এথানে ফেল পৌরাণিক আখ্যায়িফাই কুচি 
হইয়াছে | 
গোপালদেব নালদা নানক স্থানে একটি বৌদ্ধ দেবালয় নির্মাণ 
করিয়াছিলেন । 
এ তহ'স্ক মিঃ ভিন্ষেন্ট শ্মিথের মতে গোপালমেব ৭৩০. 
৪০ খৃষ্টাবের মধ্যে সিংহাসনে আরোহপ ককিক্বাছিলেন এবং শৌপাল- 
দেবের নিকট হইতেই বৎসরাজ গৌড়বঙ্গের শ্বেত 
আঁবি9াবকাল। ছত্রনবয় হত্তগত করিয়াছিলেন (২)। কিন্তু 
ইছাঁ সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। মহারাজ 
হ্যবর্ধানের মৃত্যুর পর সম্ভবতঃ তরদীয় মাতুল পুত্র ভত্তির বংশ কনোঙ্গের 
সমাক সন্োধি বিভা সন্গিদসল জল-আণালিতাজ্ঞানপন্কঃ। 
জিদ্বা বঃ কামকারি শ্রতবযতিতবং শাখতীং প্রাপশান্িং 
স গ্রীমান জোকনাথে। অন্থতি হশহহোহন্ণ্চ গোপাল দেহ ৪৮ 
 গৌদুলেখ সালা, ৫৯,১৪৮, ১৪৯, ৬৩, গু৪পৃ্ঠ।। 


৫২ ডা, 8, ১3078 চ21 লুই ৩ [0019 31 70, 
| ৃ 7৪8০ 372 ও 397-398. 


৭ম অঃ] হাবিষ্ভাৰকাল। ১৫৯ 


সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গুক্ষরপতি বংসন্নাজ বলপুর্বক এই 
ভপ্তিয় অনন্য বংশীয়গণের হস্ত হইতে সাম্রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিখেন (১)। 
বংসরাজ বর্তৃফ ভক্তি বংশেষ্ন অধিকার লোপ, এবং কনোজের সিংহাসন 
হস্তগত কর্ধা, প্র ধারাবর্ষ কর্তৃক তাহায় পৰ্কাজয়ের পৃর্ধই সংঘটিত 
হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কু বাক্াহর্য ৭৯৫-%১৩ শকাবের ( ৭৮৩-৭৯৪ 
খৃ্টাবের ) মধ্যে পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিজ্লে। ৭৮৩ খু্ীষে 
ইল্সাযুঘ কান্তক্কুজের লিংহালনে ( উত্তরদিকের ) অধিঠিত ছিলেদ। এই 
ইন্সাঘুধ গুর্জর-প্রন্তীহার র্লাজগণের আশ্রিত ছিলেন এবং ধর্দাপাল ইহাকে 
কলোজে সিংহাসন ছইতে চাত করিলে বৎনরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগট 
তাহার পক্ষাবলঘন পূষ্ধ্বক ধশ্মপালের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। শুরা 
৭৮৩ থৃষ্টাবের পূর্বেই কান্যকুজ হইতে বংসরাজ কর্তৃক ভণ্ডিয বংশের, 
প্রাধাক্ক নিলুপ্ত ইয়াছিল। ইহ! হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে ৭৯৩ 
ৃষ্টাবেক্ষ পূর্ধেরেই বধ্দরাজ গৌড় ও বঙ্গের শ্বেত“ছত্রঘয় হস্তগণ্ত করিতে 
সমর্থ হইঝাছিলেদ। অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় পানের পেযাংলে গৌড- 
বঙ্গ গুর্জর, রাষ্ট্রকুট এবং কামরূপাধিপতির পুনঃপুনঃ আক্রমণে বাতিব্স্ত; 
হুতকলাং ভংবালে গোপালছধেৰ সিংহাসনে প্রতিঠিত ছিলেন বলিয়। মনে 
হয় না। বছছিশেঞ্ন্প পুমঃপুনঃ প্রবল আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জগ্ত অভি- 
নব রাজপন্ডিজা, সমু উদ্ধদ নিয়োজিত হইলে ধর্মপাল আর্্যাবর্ত জগ 
করিতে পায্িতেন কি না মনোহ। সম্ভবতঃ বিদেশীয় রাপ্গণের আক্রমণ 
শেষ হইলে গোপালফেন গো বঙ্গের পিংহাসন লাভ করিয়াছিলে (২)। 
(১) 880১5501527551 50155 ০118019, 810002] বিতাাশ 
:10৩3-59৩4, 2৪26 28০-281, | 
(২) 11217425০01 056 8581500 8০০/০1 ভিন ৮1, 
৮৪৪47, ৃ 


১৬৩ টাকার ইতিহাস । [ ২য় খণ্ড । 


বৎসরাজ ৭৮৩ থৃষ্টাবে জীবিত ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু সম্ভবতঃ তিনি 
তৎকালে ঞ্রুব ধারাবর্ষ কর্তৃক পরাজিত হইয়া মরুময় প্রদেশে আশ্রয় 
গ্রহণ কর্রয়াইিজেন ;. এবং এই সময়ে গোপালদেৰ স্বীয় উদ্দেশ্ত সাধনের 
অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (১)। এই সমুদয় কারণে মনে হয় ৭৮৩ 
খৃষ্টা্ষের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা ইহার সন্নিকটবর্তী কোনও সময়ে গোপালদেব 
সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। | 
: তারানাথের মতে গোপালদেব ৪৫ বংসর কাল রাজত্ব কারয়া- 
ছিলেন (২)। মিঃ শ্মিথও ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। 
কিন্ত ইহার কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু সম্ভবতঃ গোপাল. 
দেব প্রৌঢ়বয়সেই রাজালাভ করিয়াছিলেন; কারণ শক্রর আক্রমণে দীণ 
গোড়বঙ্গকে অত্যাচারের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য রণনীতি বিশারদ 
প্রবীণবন্ঃ লোকের সাহায্যই জাবগ্তক হইস্সাছিল। ম্নিঃ স্মিথের মতে 
৮০* খুষ্টাব মধ্যে গোপাল দেবের দেহাত্যয় ঘটিয়াছিল। গোপাল-হনর 
ধর্মপাল যে ৮ *« থুষ্টাব মধ্যেই পিতৃ-সিংহাসনে অধিরূটু হইয়াছিলেন 
তাহ! পরে প্রদগ্রিত হইবে। 
থালিমপুরের তাত্রশাননে গোপালের পিতামহ দ্রিত-বিষু সর্ব্ঘ বিদ্যা 
বিৎ ( 'সর্ববিস্ভাবনা 5” ) এবং তদীক্ম পিতা বপ্যট শক্রজিৎ (*থণ্ডি- 
তারাতি” ) এবং তাহার কীন্তিমাল। সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । ৭৩* থুষ্টাবে 
পূর্ব পুরুষ । গৌড়বঙ্গ কনোজ-রাজ বশোবর্ঘ্দেবের পদানত 
হইয়াছিল। এই সময়ে দয়িত-বিষু। বিপুল- 


(১ শীড়গা্গ মাল। ২২ পৃ. * ৃ 
(২) 1750790. 2১06708915 ৮০1 1৮ 2986 366, 


৪ 


৭ম অঃ] ধর্মপাল। ১৬১ 


বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া বায় (১)। তোর- 
মাণের প্রথম বর্ষে উৎকীর্ণ ইরাণ প্রস্তর লিপিতে ইন্ত্র-বিষর প্রপৌত্র, বরুণ 
বিষুর পোল্র, হরিবিষ্ুর পুর, ধন্যবিষ্ুর ভ্রাতা, মাতৃবিষু। নামধেয় জনৈক 
মহারাজের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। দিত বিষ্ণুর সহিত ইহাঁদের কোনও 
সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নছে। 

গৌড় ও বঙ্গের গ্রক্ৃতি-পুঞ্জ গোপালদেবের গলদেশে রাজমাল্য অর্পণ 
করিলেও, সম্ভবতঃ তিনি অধিকদিন রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই; 

ধর্দপাল তীয় প্রণয়পাত্রী, মহিষী দদ্দ দেবীর গর্ভজাত 

দ্ইন ধর্মপালই তাহার ফলভোগী হইয়াছিলেন। 

থৃঃ অঃ ধর্থপাল অতি পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন; 
তিনি প্রায় সমুদয় আর্যবর্তেই স্ীয় প্রীধান্ত বিস্তার করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। 

ব্রৈকুটক বিহারের আচার্য্য মহাযান-মতাঁৰলঘী হরিভদ্র অষ্ট সাহশ্রিকা 
প্রজ্জাপারমিতার ভান্ত প্রণয়ন করিয়াছিলেন; তিনি ধর্মপালের সমন 
্রাদুভূতি হইয়াছিলেন। আচীর্ধয হরিভদ্র ধর্মপালরে “রাজ তট-বংশ 
পতিত” বলিয়। বর্ণন! করিয়াছেন (২)। ইহা হইতেই কেহ কেছ 
অনুমান করিয়! থাকেন যে পালরাজগণ আসরফ পুরের তাত্রশাসনোক্ত 
দেবখফ্রা-তনর রাজরাজভট্টের অনন্তর-বংস্ত | কিন্তু ইহা সমীচীন 
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“রাজ রাজভটাদি বংশে পতিত প্ীধর্মপালক্কবৈ 


তত্বালোক বিধাক্রিনী বিরচিতা৷ নৎপঞ্জিকের়ং সয়া" । 
১১ 


১৬২ ঢাকার ইতিহাস। [ ২য় খণ্ড। 


বলিয়া! মনে হয় না। পুজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 


মহাশয় "র'জভট” শবের অর্থ %176 05506150917 01 ৬, 2)11105 
00061 01 501275. 1135% বলিয়। গ্রহণ করিয়াছেন (১)। খজীা 
রাঁজগণ মধ্যে দেবখড়ী তনয় রাজ রাজ ভটের প্রতিষ্ঠা ও যশে! গৌরবের 
এরূপ কোনও নিদর্শন অগ্ভাপি আবিষ্কৃত হয় নাই যাহাতে অনস্তর বংণীয়- 
গণ তাহার নামোন্লেখ করিয়া স্বীয় বংশের পরিচয় প্রদান পূর্বক গৌর- 
বাস্থিত হইতে পারেন। পালরাজ গণের স্হিত খড়াবংশের কোনও সম্বন্ধ 
থাকিলে খঙ্সোচাম, জাতথজ্জী বা দেবখঙ্জোর নাম উল্লিখিত থাকিবারই 
অধিকতর সম্ভাবনা ছিল। বিশেষতঃ আসরফপুরের তাত্রশামনের অক্ষর 
বিস্তাসের বিষয় পর্যালোচনা করিলে রাজ রাজ ভটকে ধর্পালের পূর্ববর্তী 
বলিয়া স্বীকার করা চলেন! । এমতাবস্থায় পুজ্যপাদ শান্ত্রী মহাশয়ের 
ব্যাখ্যাই আমাদের নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়৷ মনে হয়। 

পালবংশীয় নরপতিগণের সহিত যে সমতট বঙ্গের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব 
ঘটিয়াছিল তথ্বিষযয়ে কোনও সন্দেহ নাই। পুরাতত্ববিৎ পণ্ডিতগণের 
অধ্যবসায় এবং গব্ষণার ফলে পালরাজগণের যে করখানি প্রস্তরলিপি 
বা তাত্রশীসন এপধ্যস্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে তাহারা “গৌড়েশ্বর” 
ও “গৌড়াধিপ” বলিয়! কর্তিত হইলেও প্রতিহার-রাজ ভোজের সাগর- 
তালের শিলালিপিতে ধর্মপালকে প্ব্ঙ্গপতি* এবং তাহার সেনাগণকে 
বাঙ্গালী (বঙ্গান্) বলা হুইয়াছে। বঙ্গ পালরাজগণের সাম্রাজ্য ভূক্ত 
না৷ হইলে এরূপ উক্তি নিরর্থক হয়। দিনাজপুরের বাদাল গস্তর- 
লিপির ( গরুড় স্তম্তলিপি ) দ্বিতীয় প্লোকে লিখিত আছে, “দেই গর্গ এই 
বলিয়! বৃহস্পতিকে উপহাস করিতেন যে, শত্রু (ইন্ত্রদেব ) কেবল পূর্ব- 
দিকেরই অধিপতি, দিগন্তরের অধিপতি ছিলেন ন!, কিন্তু বুহম্পতির 
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বারি 


পম অঃ ] ধশ্মপালের সময় নিরূপণ | ১৬৩ 


যায় মন্ত্রী থাকিতেও তিনি সেই একটিমাত্র দিকেও সগ্ধঃ দৈত্যপতিগণ 
কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন; আর আমি সেই পূর্বদিকে অধিপতি 
ধর্ম নামক নরপালকে অখিল দিকের স্বমী করিয়৷ দিগাছি” (১)। 
এস্কলে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের় মহাশর লিখিয়াছেন, “পালবংশীয় 
নরপালগণ প্রথমে ব্গদেশে অধিকার লাভ করিয়া, পরে মগধ জন 
করিবার যে কিংবদন্তী তারানাথের গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, “তনধিপ”* 
শবে তাহা সমর্থিত হইতেছে। পাল নরপালগণ যে বাঙ্গালী ছিলেন, 
এই বিশেষণ হইতে তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়। বায়” (২)। 
তারানাথের মতে ধর্মপাল প্রথমে বঙ্গে আধিপত্য করিতেন, পরে গৌড় 
প্রতি অঞ্চলে তাহার প্রভাব বিস্তৃত হয়। এই সমুদয় কারণে মনে হয় 
ধর্মপাল হয়ত গোপালের জীবিতাবস্থায় বঙ্গের শাসনভার £'পু হইয়া নছলেন। 
শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় লিখিয়াছেন (৩), “কোন্‌ সদয়ে যে 
| ধন্মপাল পিতু সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, এবং 
ধর্মপালের ইন্ত্রামুরকে পরাভূত করিয়া উত্তরাপথের সার্ক- 
সময় নিরপণ ভৌম হইয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ কর! সুকঠিন। 
রাষ্কুটরাজ অমোঘ বর্ষের একখানি অপ্রকাশিত 
তাত্রশাসনে উক্ক হইয়াছে, অমোঘ বর্ষের পিতা তৃতীয় গোবিন্দ উন্তরাপথ 


তত্রাপি দৈত্য পতিভিজিত এব ( সদ্যঃ ) 
ধর্ম: কৃত স্তদধিপ স্বধিলাহু দক্ষ 
স্বামী ময়েতি বিজহাঁস বৃহস্পতি: যঃ।” 
গৌড়লেখ মাল! ৭১,৭২ ১ ৭৭ পৃষ্ঠা, । 
(২) শৌড়লেখ মাল! ৭৭ পৃষ্ঠা, পাদ টাকা । 
(৩) গৌড় রাজমাল! ২৩, ২৪ পৃষ্ঠা। 


১৬৪ টাকার ইতিহাস। [ হয় খণ্ড। 


পন্বয়মেবোপনতৌ চ যস্ত মহত স্তৌ ধর্ম চক্রাযুধৌ (১) 

ধর্মপাল এবং চক্তায়ুধ এই উভয় নৃপতি স্বয়ং আসিয়া, ( গোবিন্দের 
নিকট) নতশির হইয়াছিলেন। ধর্দপল প্রকৃত প্রস্তাবে তৃতীন্র 
গোবিন্দের নিকট নতশির হইয়৷ থাকুন আর নাই থাকুন, এই পংক্তিটি 
প্রমাণ করিতেছে, রাষ্ট্রকুটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের মৃত্যুর পূর্বে, ধর্শপাল 
চক্রাযুধকে কান্তকুক্ডের সিংহাসনে গুতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন । তৃতীয় 
গোবিন্দ ৭৯৪ হইতে ৮১৩ খুষ্টা পর্য্ত্ত, এবং অমোঘবর্ষ ৮১৭ হইতে 
৮৭৭ থৃষ্টাব পর্য্যন্ত রাষ্ট্রকুট সিংহাসনে অধিঠিত ছিলেন, তাহার বিশি্ট 
গ্রমাণ বিচ্যমীন আছে (২)। অনেকে মনে করেন, ৮১৭ খৃষ্টাবের ২৩ 
বৎসর পৃবেধ, তৃতীয় গোবিন্দ পরলোকগমন করিয়াছিলেন, এবং অমোদ 
বর্ষ পিতৃরাত্্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহার রাজত্ব সুদীর্ঘ ৬১ 
বংসর কালস্থায়ী হওয়ার বিশিষ্ট গ্রমাণ বিদ্ধমান আছে, তাহার রাজ্যাভি- 
যেক কাল আরও পিছাইয়া ধরিয়া, ৬১ বৎসরেরও অধিক কাল ব্যাপী 
রাজত্ব কল্পনা অদঙ্গত। তৃতীয় গোবিন্দ ৮১৭ খৃষ্টান পর্যন্ত রাজস্ব 
করিয়াছিলেন, এক্ূপ ধরিয়া লইয়া, ইহার ২1১ বংসর পূর্বে, (৮১৫ কি 
৮১৬ থৃষ্টাবে ) ধর্পাল ইন্দরায়ুধকে পরাভূত এবং চক্রায়ুধকে কান্কুজের 
সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন, এবং &ঁ ঘটনার অব্যবহিত পূর্বেই, 

পিতৃ নিংহাসন-লাত করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান কর! যাইতে পারে । 
৮১৭ থৃষ্টাের এত অল্লকাল পূর্বে, ধর্শপালের রাজ্যলাভ অনুমানের 
কারণ, ধর্মপালের পুত্র দেবপালের মুঙ্গেরে প্রাপ্ত তাত্রশাসনে উক্ত 
হুইয়াছে--ধম্্পাল রাষ্ট্রকূট-তিলক শ্রীপরবলের ছহিতা রঞ্জ! ঘ্েবীর 
(১) 191 ০ 00৩ 9000095 85005 ০600৩ 2০5৪1 8512810. 

১০০৪৩, ৪৮৩ হ16. 

(২) চ0/501085 [04091 ৬০ 5111) 80090455105 0886 3 


৭ম আঃ] ধ্দপালের সময় নিরূপণ । ১৬৫ 


পাণিগ্রহণ করিরাছিলেন। মধ্য ভারতের অন্তর্গত “পথার” নামক 
করদ রাজ্যের প্রধান নগর পথরিতে অবস্থিত একটি প্রস্তর-স্তস্ত-গাত্রে 
উতৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায়, রাষ্ট্কুই পরবলের রাজত্বকালে ( স্ব 
৯১৭ বা! ৮৬১ থুষ্টান্ে) পরবলের প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক এই ্তস্ত প্রতিষিত 
হইয়াছিল। এপর্যন্ত এই স্তস্ত লিপিতে উক্ত পরবল ভিন্ন আর কোন 
বাষ্টরকূট বংণীয় পবরলের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। এই নিমিত্ত, কোন 
কোন পণ্ডিত মনে করেন, এই স্তস্তলিপির পরবলই ধর্মপালের পত্বী 
রগার্দেবীর পিতা । এই অনুমানই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ধর্শুপাল 
নীর্বকাল সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। খালিমপুরে প্রাপ্ত তাত্রশাসন 
তাহার “অভি বর্ধমান বিজয় রাজ্যের ৩২ সথতে” সম্পাদিত হইয়াছিল, 
এবং তারানাথ লিখিয়াছেন, ধর্্পাল ৬৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া ছিলেন। 
৮১৫ সালে রাজ্যের আরম্ভ ধরিলে, তারানাথের মতানুসারে, ৮৭৯ 
ৃ্টাবধে ধর্মপালের রাজত্বের অবসান মনে করিতে হয়। খালিম পুরের 
শাসনোক্ত ৩২ বসর, এবং জনশ্রুতির ৬৪ বংসরের মধ্যে, ধর্মপাল 
অন্যুন ৫* বৎসর বা ৮৬৫ খৃষ্টাব পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া! ছিলেন এরূপ 
অনুমান কর! অসঙ্গত নহে |” 

গত কতিপয় বসর মধ্যে বছ থোদিত লিপি আবিচ্কত হওয়ায় 
ধন্মপালের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে কানিংহাম, হোরণ লি, রাজেন্দ্লাল গ্রভৃতির 
মত ভ্রম-সঙ্কুল বলিয়। গ্রতিপন হইয়াছে। এক্ষনে অভিনব আলোক পাতে 
ধর্পপালের কাল-নির্ণয় কতকটা হুলভ হইয়াছে সন্দেহ নাই। এজব্লই 
প্রসিদ্ধ প্রতিহাসিক মিঃ ভিন্সেপ্টশ্মিথ ধর্পালের আবির্ডাবকাল অষ্টম 
শতাব্দীর শেষাংশে নির্দেশ করিয়াছেন (১)। 


(১) ৬, &. 91070758115 71560750110) 
29 60160 0556 398. 





আজ... ২২, পপপাপাপপপাপিপিশা  পাপাপেটি 


১৬৬ ঢাকার ইতিহাম | [২য় খণ্ড । 


নারারণ পাল দেবের ভাগলপুরের তীত্রশামনে ধর্মপাঁল সম্বন্ধে 
উক্ত হইয়াছে, “সেই ব্লবান্‌ রাজ। ইন্ত্ররাজ প্রভৃতি শক্রবর্গকে জয় 
করিয়া, মহোদয়শ্রী কানাকুক্জের রাঁজশ্রী লাভ করিয়াছিলেন; এৰং 
পুরাণ-প্রসিদ্ধ বলি রাজা যেমন পুরাকালে ইন্দ্রাদি শক্রগণকে জয় 
করিয়া, মহোদয় লাভ করিয়াও ষাচকরূপী চক্রাযুধ *:*” €*:রকে 
তৎসমস্ত দান করিয়াছিলেন, এই বলবান্‌ রাজাও সেইরূপ প্রণতি 
পরায়ণ বামনরূপে চরণাবনত চক্রায়ুধ নামক সামন্ত নরপালকে কান্য- 
কুন্ের রাজশ্রী প্রদান করিয়াছিলেন” (১)। ইতিপূর্বে উল্লিখিত 
হইয়াছে যে, জিনসেন প্রণীত জৈন-হরিবংশের উপসংহারে, ৭০৫ শাকে 
বা ৭৮৩-৭৮৪ খুষ্টাবে,ইন্্রাযুধ নামক রাজা উত্তর দিক পালন করিতেছিলেন 
বলিয়া উক্ত হইয়াছে (২)। পণ্তিতগণ অনুমান করেন,-ভাগলপুর তাত্র- 

শাসনোক্ত ইন্ত্ররবাজই জৈন হরিবংশে উল্লিখিত উত্তর দিকৃপাল ইন্দ্রামুধ। 
গোয়ালিরর-নগর-প্রান্তস্থিত সাগরতাল নামক স্থানে প্রাপ্ত 
দ্বিতীয় নাগভটের পৌত্র মিহির ভোজের শিলালিপিতে নাঁগভটের কীন্তি- 
কলাপ সম্বন্ধে লিখিত আছে,_-“আদিপুরুষ (বিষ ) পুনরায় বত্সরাজ 
হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া, বিখ্যাত-কীর্তি এবং গজ সেনা বিশিষ্ট 
হইয়াছিলেন বলিয়া, সেই ( নাগভট ) নামধারী হইয়াছিলেন। তাহার 
কৌমার কালের প্রজ্ঞলিত প্রতাপ-বহ্কিতে অন্ধ, সৈন্ধব, বিদর্ভ এবং 
কলিঙ্গের ভূপতিগণ পতঙ্গের মত পন্ডিত হইয়াছিলেন। বেদোক্ত 
পুণ্য কর্ধের সমৃদ্ধি ইচ্ছা করিয়া, তিনি ক্ষত্রিয়ের নিয়মানুসারে কর 
"050 জদ্কেররাজ পরভৃতী নরাতী হৃপাজিতা বেন মহোদয় জী। 
দত্ত! পুনঃ সা! বলিনার্থরিত্রে চত্রীমুধার়ানতি বামনা ৪” 
গৌড়লেখমালা 


৫৭, ৬৫ পৃষ্ঠা । 
(২), 1০৪5] ০10১৩ ০5৪) £515010 2০০/৪6৮) 39০9. ০৪০ 
253. € 1910) 02, 12155209110 010555875০1 5 22৪০ 8০. 


পম অঃ] ধন্মপ।লের সময় নিরূপণ | ১৬৭ 





ধ্য করিয়াছিলেন। পরাধীনতা৷ ধাহার নীচ ভাব প্রকাশ করিয়া- 
ছিল, সেই চক্রাযুধকে পরাজিত করিয়াও তিনি বিনয়াবনত দেহে 
বিরাজ করিতেন। হুর্জয় শত্রর ( বঙ্গপতির স্বকীয় ) শ্রেষ্ঠগজ, অশ্ব, 
রথ সমূহের একত্র সমাবেশে গাঢ় মেঘের ন্যায় অন্ধকাররূপে প্রতীর- 
'বান ব্গপতিকে পরাজিত করিয়া, তিনি ত্রিলোকের একমাত্র আলোক 
দাতা উদীয়মান হূর্য্ের ন্যায় আবিভূত হইয়াছিলেন। বিশ্ববাসিগণের 
হিতে রত তাহার অসাধারণ ( অতীন্দরিয়) পরাক্রম (আত্ম বৈভব ) 
।আনর্ত, মালব, তুর, বৎস, মংস্ত প্রভৃতি দেশের রাজগণের গিরিছুর্গ 
[বল পূর্বক অধিকার দ্বারা, শৈশবকাল হইতে ( আকুমারং ) পৃথিবীতে 
 একাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন” (৯)। 


(১) “আদ্যঃ পুমান্‌ পুনরপি স্ুট কীন্ডিরস্মা 
জ্জাতস্‌ স এব কিল নাগভট স্তদাখ্যঃ | 
যত্রান্ধ,-সৈন্ধব-বিদর্ত কলিঙ্গ-ভূপৈঃ 
কৌমার ধামনি পতঙ্গ সমৈ রপাতি । 
এয্যাম্পদস্ত হুকৃত্য সমৃদ্ধি মিচ্ছ,- 
যঃ ক্ষত্রধাম-বিধিবদ্ধ-বলি-প্রবন্ধঃ | 
জিত্ব। পরাশ্রয় কৃত-স্ফুটনীচ ভাবং 
চক্রায়ুধং বিনয় নম্র বপু ব্ব্যরাজৎ ॥ 
দুর্বার বৈরি (? ) বর বারণ বাজিবার 
যানৌঘ সংঘটন ঘোর ঘনান্ধকারং। 
নির্ধিত্য বঙ্গপতি মাবির ভূ দ্বিবন্। 
মুদ্যন্রিব ভ্রিজগদেক বিকাশ-কোঁষঃ ॥ 
আনর্ত-মালব-কিরাত-তুর্ধ বৎস- 
মৎস্যাদিরাজ গিরিছুর্গ হটাপহারৈঃ। 
যম্যাস্ত্ববৈভব-মতীল্জরিয়-মাকুমার- 
সাবিবর্ষভুব বিশ্ব জনীন বৃত্তে: ॥ 

48000021] [60০65 2810055691921551 98155 01 1002. 9০3০4 

2৮০ 285, 
সি গৌড় রাজমালা ২৩ পৃষ্ঠা । 


১৬৮, ঢাকার ইতিহাস । [ হয় খণ্ড। 


সাগর তাল লিপির এই পরাশিত চক্রাযুধ যে ধন্মপাল কর্তৃক. 


কান্যকুজ্জের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত চক্রাধুধ, এবং এই বঙ্গপতি যে স্বয়ং 
ধর্দুপাল, শদ্বিযয়ে কোনও সংশয়ই উপস্থিত হইতে পারে না (১)। 
বাস্্রবুউরাক্ তৃতীয় গোবিনের পুত্র প্রথম অমোঘ বর্ষের তাম্রশাসন 
আবিষ্কত হওযার পরে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত দৃট়ীভূত হইয়াছে। এই 
শেষোস্ত তাঅশীসন হইতে অবগত হওয়। যায় যে, তৃতীয় গোবিন্দ 
নাগভট নামক জনৈক রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং ধন্ম 
( পাল) এবং চক্রাযুধ এই উভয় নৃপতি স্বয়ং আসিয়া (গোবিনের 
নিকট ) নতশির হইয়াছিলেন (২ )। এই তাত্রশাসনে আরও লিখিত 'আছে 


» পাসপ্পিলপাট পা পিতা পিস্তল সান পাপী পাকা পালা পপ 


(১) গুঞ্জর এবং মালবের বহির্ভীগে অবস্থিত, গান্ধার ( পেশোরার প্রদেশ ) হইতে 
মিখিলীর (সীমা পধ্যস্ত বিস্তৃত সমস্ত উত্তরাপথ ইন্ত্রায়ুধের করতলগত ছিল। 
ধর্দপাল ইল্রীঘুধ এবং তাহার সামস্তগণক্ষে পরাজিত করিয়া, উত্তরা পথের সার্ব 
ভৌমের সমুন্নত পদলাভ করিয়াছিলেন। এত বৃহৎ সাম্রাজ্য স্বয়ং শান করিতে সমর্থ 
হুইবেন না মনে করিয়া, তিনি আযুধ-রাজ বংশীয় আর একজনকে ( চক্রীযুধকে ) ম্বকীয় 
মহাসামন্তরূপে কাস্তকুক্তে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন । 

গৌড় রাজমালা-_২২ পৃষ্ঠা । 
(২) “হিমবৎ পর্ষত নিবরাহু-তুরগৈ পীতঞ্চ গাচ়ঙ্গ জৈ 
দ্ধনিতং অঙ্ছন্‌ তৃধ্যকৈ দ্বিগুনিতম-ত,.য়ৌহপি তৎ কন্দরে। 
স্ব়মেবোপনতৌ চ যন্ত মহতি স্তো ধর্প চক্রারুধো 
হিমবান্‌ কীতিন্বরপতামুপগতন্তৎ কীর্তি নারায়ণ£" ॥ 
৬61৪৩ 13. 
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ণম অঃ] ধর্দমপালের সময় নিরূপণ । ১৬৯ 


যে, তৃতীয় গোবিন্দ কর্তৃক পরাজিত গুর্জর রাজের নামই নাগভট (১)। 
এই নাগভট বে দ্বিতীপ়্ নাগভট তদিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই, কারণ 
যোধপুর রাজ্যান্তর্গত বিলাঁডা জিলায় বুচকলা গ্রামে আবিদ্ভুত শিলা- 
লিপিতে “মহারাজীধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীবৎস রাঁজদেব পাদানুধ্যাত পরম- 
ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেখর শ্রীনাগভটদেবের প্রবর্ধমান রাজ্যের” 
উল্লেখ দৃষ্ট হয় (২)। 

উল্লিখিত ভাগলপুরের তাত্রশান, গোয়ালিয়রের প্রস্তর লিপি, এবং 
প্রথম অমোঘবর্ষের তাঅশাসন দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গৌড়- 
বঙ্গপতি ধর্মপাল, কান্যকুজাধিপতি ইন্দ্রাযুধ ও চক্রাযুধ, রাষ্রকুটপতি 
তৃতীয় গোবিন্দ এবং গুজ্জর প্রতীহার বংশীয় দ্বিতীয় নাগভট 
সমসামায়িক (৩)। 

রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ ধরবধারাবর্ষের পুত্র। তিনি ৭৯৪ 
ৃষটান্দের কিঞ্চিৎকাল পূর্বে পিতৃ সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কারণ 
+১৬ শকাবের (৭৯৪ থুষ্টান্ের ) বৈশাখ মাসের অমাবস্তা। তিথিতে 
হু্ধ্য ্রহণোপলক্ষে দক্ষিণাপথস্থিত প্রতিষ্ঠান নগরী হইতে ইনি কতিপয় 
ব্রাঙ্ণকে একখানি গ্রাম প্রদ্দান করিয়াছিলেন (৪)। তোর খেডের 


কপ পাপী পপ পিপি পাপাশীল 17 ০ ০৯ পাশ পিপি পপর 


(১) “স নাগ তট চলর গুপ্ত নৃপয়ো বশোধ্যং (?) রথে 
্বহাধ্য মগহাধধয ধৈর্য বিকলানখোস্ম,লয়ন্‌। 
যশোর্জন পরো নৃপান্‌ হ্ভুবিশালি শস্যানিৰ 
পুনঃ পুনরতিষ্ঠিপৎ স্বপদ এৰ চাল্যানপি” ॥ 
3০৬] ০ 09৩ 99220297270 01096 [২০৮৪1 485১01০ 
5০০12 79০6, 1১9৩ 278, 
(২) চ210500115 124755) ৮০] [55865 98-2০০, 
(৩), 1271215707519 [70459 ৮০1, 130 70285 26 2006 4, 
১. 1:08275190019 10410, ৮০] ]]], 0526 1০5০ 


১৭০ ঢাকার ইতিহাস । [২য় খণ্ড! 


তাতশাসন হইতে জানা গিয়াছে ষে, তৃতীয় গোবিন্দ ৮১৩ খৃষ্টানদের 
ডিসেম্বর মাসেও জীবিত ছিলেন (১)। 4৩৬ শকাবে বা ৮১৪ থৃষ্টাবে 
তৃতীয় গোবিন্দ পরলোক গমন করিলে তদীয় পুত্র প্রথম অমোঘবর্ষ 
সিংহাসন প্রাপ্ত হন (২)। সুতরাং তৃতীয় গোবিন্কে আমর! ৭৯৪ 
খৃষ্টাব্দ হইতে ৮১৪ খৃষ্টান্দ পধ্যস্ত জীবিত দেখিতে পাইতেছি। ম্ুৃতরাং 
তৃতীয় গোবিন্দের সমসামগ্িক ধশ্মপাল ৮১৪ খুষ্টান্দের পূর্বেই ইন্ত্রীযুধকে 
পরাজিত করিয়! চক্রারুধকে কান্যকুজের রাজশ্রী। প্রদান করিয়াছিলেন, 
এবং স্বয়ং গুঞ্জর এ্রতীহার বংশায় দ্বিতীয় নাগভট কর্তৃক পরাজিত 
হইয়া রাষ্ট্রকুউপতি তৃতীয় গোবিন্দের নিকট আনুগত্য স্বীকার 
করিয়াছিলেন। 

রাধনপুরে আবিষ্কৃত তৃতীয় গোবিন্দের ত্শীননে উক্ত হইয়াছে যে, 
৭৩০ শকাঁবের (৮০৮ খুষ্টাব্দের ) শ্রাবণ মাসের অমাবস্তার পূর্বে তৃতীয় 


জজপর্পাতা পাশাপাশি শশিশিিপিটপশপিসসিশিসপািলপাসপীসিি শিশাপপেীশিশিপাপিশশীী পপি 


(১). 12710701510 100105৮০110], 05865446762, ৮০1 ৬11, 
/00060913, 0206 72, 

(২) সিরুর ও নীলগুও স্থান বয়ে আবিস্কৃত দুইথানি শিলালিপি হইতে জানা 
গিয়াছে যে ৭৮৮ শকাবে ব। ৮৬৬ খুষ্টাবে প্রথম অমৌধঘ বর্ষের ৫২ রাক্তযাঙ্ক গণিত 
হইত, সুতরাং ৭১৪ খষ্টাব্দ তৃতীয় গৌবিন্দের পুত্র প্রথম অমৌঘ বর্ধের রাজ্যের প্রথম 
বংসর। ডাঃ কিলহর্ণ শকাব্দের অতীত বর্ধ ও প্রচলিত বর্ষ গণন| করিয়া সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে ৮১৭ হষ্টান্দের পর প্রথম অমোঘ বর্ষের রাজস্ের প্রথম বৎসর পতিত 
হইতে পাঁরে না; কিন্তু ৮১৫ বা ৮১৬ খৃষ্টা্দে পতিত হইবার পক্ষে কোনও বীধা 
থাকে না। 

[20101900712 [10195 ৮০1 ৬1, 0585 7০4-5 
12010570759 [70590 ৬০1 8৬ 52৪6 2০, 
[21710121012 [75555 ৮০1 ৮171. 40054) 11 2285 5 


ণম অঃ] ধন্মপালের সময় নিরূপণ। ১৭১ 


গোবিন্দ গুর্জরবংশীয় জনৈক রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন (১) 
শ্রীধর রামকুষ্জ ভাগ্ডারকার কর্তৃক আংশিক প্রকাশিত প্রথম অমোধ 
বর্ষের তামশাদন হইতে এই পরাজিত গুর্জর পতির নাম নাগভট 
বলির জান! গিয়াছে। সুতরাং ৮*৮ খুষ্টাব্ের পূর্বেই যে তৃতীয় গোবিন্দ 
ওর্র রাজ দ্বিতীয় নাগভটকে পরাঞিত করিয়াছিলেন, তণ্বিষয়ে কোনও 
সনেহ নাই। তৃতীয় গোবিন্দ দিগ্বিজয় উপলক্ষে হিমালয়ে উপস্থিত 
হইলে ধর্ম্পাল ও চক্রামুধ তাহার আমন্ুগত্য স্বীকার করিয়া ছিলেন, 
তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। ইহার পূর্কেই ধর্্পাল ইন্্রায়ুকে 
কান্তকুজের সিংহাসন হইতে অপম্যত করিয়৷ চক্রাযুধকে প্রতিষ্ঠাপিত 
করিয়াছিলেন; এবং এজন্যই সাগরতল লিপিতে “পরা শ্রয কৃত স্মুট নীচ- 
ভাব” এই বিশেষণ দ্বারা চক্রামুধকে চি্নিত করা হইয়াছে। স্ুৃতবাং দেখা 
যাইতেছে যে, ৮০৮ খৃষ্টাব্ের পূর্বে তৃতীয় গোবিন্দ গুর্জর প্রতীহার 
বংশীয় দ্বিতীয় নাগভটকে, পরাজিত করেন? ইহার পূর্বে দ্বিতীয় নাগভট 
চক্রাযুধ ও ধর্শপালকে পরাজিত করিয়াছিলেন; ইহারও পূর্বের ধশ্পাল 
ইন্্রাযুধকে পরাজিত করিয়৷ কান্তকুজের সিংহাসনে চক্রাযুধকে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন এবং ইহারও পূর্বের ধর্পাল গোৌড়-বঙ্গের সিংহাসন প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। উল্লিখিত ঘটনা পরম্পরার সমাবেশ ও সামগ্রন্ত রক্ষা 
করিয়া ধর্শপালের রাজ্যাতিযেক কাল ৮০০ খুষ্টাব্ব মধো (সম্ভবতঃ ৭৯৫ 
থৃষ্টাবে) নির্দেশ করা যাইতে পারে। তারানাথের মতে ধর্্পাল ৬৪ বংসর 


(১) “দংখায়াশু শিলীমুখাঁং স্বসময়াং বাণাসনন্ঠোঁপরি 
্রাপ্তং বদ্ধিত বংধুজীব বিতবং পল্লাভিতৃদ্ধযস্বিতং। 
সন্ক্ত্র ুদীক্ষ্য যং শরদৃতুং পর্জন্তবদ্‌ গ্রে! 
নষ্ট: কাপি ভয়াত্তধা ন লমরং হপ্রোপি পশ্থেছ্যথা ॥” 
[20181500125 10089 5০1 ৬15 1095865 2427447. 


১৭২ ঢাকার ইতিহাস । [ ২য় খণ্ড। 


রাজত্ব করিয়াছিলেন। গৌড় রাজমালা-লেখক ধর্মপালের রাজত্বকাল 
৫০ বৎসর বলিয়! অনুমান করেন। খালিমপুরের তামশাসন তাঁহার 
৩২ রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত হইয়াছিল। নুতরাং ধর্মপালের রাজত্ব কাল ৩৫ 
বৎসর অনুমান করাই সঙ্গত। 

ধর্মপাঁলের পুত্র দেবপালের মুঙ্গের শীসনে উক্ত হইয়াছে যে, ধর্মপাল 
রাষ্ট্রকুট-তিলক শ্রীপরবলের কন্া রগ্র। দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন (১)। মধ্যভারতে পাথারি নামক স্থানে অবস্থিত একটা 
দেবমন্দিরের গাত্রে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যাঁয় যে রাষ্ট্রকুট পরবলের 
রাজত্বকালে সম্বৎ ৯১৭ বা ৮৬১ খৃষ্টাব্দে পরবলের প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক 
এই মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। এই শিলালিপিতে পরবলের পিতার 
নাম করুরাজ এবং তাহার পিতামহের নাম জেজ্জ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। 
“এপর্যন্ত এই স্তস্তলিপিতে উক্ত পরবল ভিন্ন আর কোন রাষ্ট্রকূট বংশীর 
পরবলের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। এই নিমিত্ত, কোন কোন পণ্ডিত 
মনে করেন, এই স্তস্তলিপির পরবলই ধর্পালের পত্বী রগীর্দেবীর পিতা” 
(২)। পরবল ৮৬১ থুষ্টা পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, সুতরাং তীহার 
কন্যাকে ধর্পালের বিবাহ কর! অসম্ভব বলিয়াই আপাতত; মনে হইতে 
' পারে। সম্ভবতঃ এজন্যই প্রীচ্যবিষ্ঞা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ বন্থু 
মহাশয় লিখিয়াছেন, "অনেকের মতে ধর্মপাল-রাজমহিবী রগ্রাদেবী এই 
পরবলের কন্তা'। রাষ্ট্রকূট সম্রাট ৩য় গোবিন্দ অনুজ ইন্্রাজকে লাটের 


৮৮৮৮ পাশপাশি পপ 





(১) “্পরবলন্ত ছুহিতুঃ: ক্ষিতিপতিনা রাষ্ট্রকূট তিলকন্। 
রণীদেব্যাঃ পাঁপির্জগৃহে গৃহমেধিন! তেন &” 
শৌড়লেখ মালা--৩৬, ৩৭ পৃষ্ঠা । 
(২) শৌড়রাজ মালা ২৪ পৃষ্টা। 


৭ম অঃ ] ধন্মগালের সময় নিরূপণ । ১৭৩ 


আধিপত্য প্রদান করেন। কর্করাজ সেই ইন্দ্ররাজের পুত্র, সুতরাং 
রঞ্ীদেবী হইতেছেন, রাষ্ট্রকুট সমাট ৩য় গোবিন্দের ভ্রাতুপ্ুত্রের পোত্রী 
অর্থাৎ রাষ্ত্রকুট সমাটের ৪র্থ পুরুষ অধস্তন। এদিকে ধর্মপাল ওয় 
গোবিন্দের সমসাময়িক । এক্ূপস্থলে তাহার সহিত কর্করাঁজের পোত্রীর 
বিবাহ কখনই সম্ভবপর নহে। ডাক্তার ফ্রিট পরৰল, ৩য় গোবিন্েরই 
একটি বিরুদ পাইয়াছেন। তীহার মতে, এই ৩য় গোবিপ্দই রঞ্নাদেবীর 
পিতা, স্থতরাং ধর্মপালের শ্বশুর । (10777950155 01 0) [051181896 
10150105, ০, 394 ঠা) 03000, 392, ৬০1], 9৮, []) এই মতই 
সমীচীন* (১)। 

মহামছোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লখিয়াছেন, “পাথা- 
রির মনির নির্মাণ কালে পরবল নিশ্চয়ই বার্ধক্যে উপনীত হইন্লাছিলেন) 
কারণ, ধর্মোদেশ্ে দেব মন্দিরের প্রতিষ্ঠান তরুণ রাজার পক্ষে অসম্ভৰ 
বলিক্লাই: প্রতীয়মান হয়। বিশেষতঃ পরবল এবং তাহার পিত। এই 
উভয়েই যে দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন তাহার বথেষ্ট প্রমাণ বিদ্কমান 
রহিয়াছে (২)। ৭৫৬ থৃষ্টাব্ধের কিয়ৎকাল পরে পরবলের পিতা এবং 
জেজ্জর পুত্র কক্ধরাজ, নাগাবলোক নামক গর্জরের জনৈক রাজাকে 
গরাজিত করিয়া, তীহার রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন (৩)। এমতাবস্থায় 
কন্ধরাজ এবং পরবলকে ৭৫৬-৮৬১ থৃষ্টান্বের মধ্যে স্থাপন করিতে হয়। 
হৃতরাং কন্ধরাজ এবং পরবল যে একশতাবীরও অধিককাল জীবিত 

(১) বঙ্কের জাতীয় ইতিহাস, রাজস্তকাও ; ১৫৫ পৃষ্ঠ!, পাটাক। । 

(২) £0121501)12 [00105 ৬০1 19 7886 253, 

(৩). 17000806100 60 [6209202110--5 11517200910794007 

[05 90950) 7966 5 


১৭৪ ঢাকার ইতিহাস। [ ২য় খণ্ড। 


ছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া! যাইতেছে, এবং নাগাবলোকের প্রতিঘবন্দী 
কক রাজের পুত্র পরবল ৮৬১ খুঃ অবে, দীর্ঘকালব্যাপী রাজত্যের পর 
বাঞ্ধক্যে উপনীত হইয়াছিলেন, ইহাও স্বীকার করিতে হয়; 
সুতরাং ধর্শপালের পরবলের দুহিতার পাণিগ্রহণ কর অসম্ভব 
ত নহেই, বরং খুব শ্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়। পরব্ল 
যে তৃতীয় গোবিন্দের বিরুদ ছিল তাহার কোনও প্রমাণ রা 
আবিষ্কত হয় নাই। পাথারি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে 
কেছ কেহ অনুমান করিতেন যে পরবল রাষ্্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ 
অথব! প্রথম অমোঘ বর্ষেরই অপর নাম (১)। তৃতীয় গোবিন্দ তদীয় 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইন্ত্ররাজকে লাটের আধিপত্য প্রদান করিয়। ছিলেন সন্দেহ । 
নাই; কিন্তু পরবলের পিতা কক্তরাজ তৃতীয় গোবিন্দের অনুজ ইন্দ্ররাজের : 
পুজ নহেন। পাথারি লিপি হইতে জানা গিয়াছে যে পরবলের পিতার 
নাম কক্করাজ এবং তাহার পিতামহের নাম জেজ্জ, পক্ষান্তরে তৃতীয়: 
গোবিনের ভ্রাতুণ্ুত্র কক্কের পিতার নাম ইন্দরাজ। তৃতীয় গোবিনের 
জ্রাতুষ্পু ককরাজের অভ্যুদয়কাল ৮১২ খৃষ্টাষ হইতে ৮২১ খৃষ্টাব্দ 
মধ্যে। কিন্তু পরবলের পিতা কক্করাজ ৭৫৬ খুষ্টাঝে প্রাহ্ভূ্ত 
নাগাবলোকের সমসাময়িক (২) শ্ুুতরাং প্রাচ্যবিদ্ভাষহার্ণৰ মহাশয় 
থে ভ্রান্তমত পোষণ করিতেছেন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। 

প্াষ্ট্রকুট পরবলের পক্ষে বৈবাহিক সঘন্ধ স্থাপন করিয়৷ ধর্মপালের 
তায় পরাক্রমশালী নৃপতির আশ্রয় গ্রহণ করিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।, 
রাষ্ট্রকুট মহাসামস্তাধিপতি কক্করাজ স্বর্ণবর্ষের ( বরোদান় প্রাপ্ত) 














(১), 10155210005 [00192 ৮০1 140৮8552515, 
(২), [01205735 [50892 ৮০1 [00886 2575 ূ 


৭ম অঃ ] ধর্্মপালের সময় নিরূপণ | ১৭৫ 


৭৩৪ শকাবের (৮১২ থুষ্টাবের ) তাদ্রশাসন হইতে জালা বায়, 
রাষ্ট্রকটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ, কক রাজের পিন্া ইন্রাজকে *লাট” মণ্ডলের 
শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং এই নিমিতই হয়ত রাষট্রকুট 
পরবলকে লাট (গুজরাত ) ত্যাগ করিয়া, পথরি প্রদেশে সরিয়৷ আসিতে 
হইয়াছিল। গুর্জজরের উচ্চাতিলাধী প্রতীহার রাজগণ এখানে হয়ত 
পরবলকে উৎপাত করিতে আরম্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রতীহার 
রাজের প্রবল প্রতিদন্ছী ধর্মপালের আশ্রয় গ্রাহণ ভিন্ন, পরবলের আত্ম- 
রক্ষার উপায়াস্তর ছিলনা । সম্ভবতঃ এই কত্রেই পরবল রপ্রাদেধীকে 
ধর্্মপালের হস্তে সম্প্রদান করিয়াছিলেন” (১)। 
তারানাথ লিখিয়াছেন, ধ্ধন্পাল কামরূপ, তিরছুতি, গৌড় প্রভৃতি 
অধিকার করিয়াছিলেন, অতএব তার রাজা পূর্বদিকে সমুদ্র হইতে 
পশ্চিমে তিলি (দীল্লি ?) পর্য্যস্ক বিস্তৃত ছিল” 
ধন্মপালের খালিমপুরে প্রাপ্ত তাত্রশাসনে উক্ত হইয়াছে, “অগ্রগামী 
( নামীর নামক ) মেন! সমূহের ( চরণাঘাতোখিত ) ধুলি পটলে দশদিক 
'আচ্ছন্নকারী সেনাদলকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, তাহার ইয়ত্বা করিতে 
ন৷ পারিয়া, তাহাকে (পুরাণ প্রসিদ্ধ অসংখ্য ) 
ধর্দমপাঁলের রাজ্য মান্ধাত্‌ সৈন্তের সংমিশ্রণ (ব্যতিকর ) মনে করিয়া, 
বিস্তৃতি। মহেঙ্ছ (ভয়ে) চক্ষু নিমীলিত করিয়াছিলেন? 
(কিন্তু) সেই সেনাদল যুদ্ধ বাসনায় পুলফিত 
গাত্র হইলেও, তাহাদের পক্ষে (ধর্শপাল) রাজার শক্র কুলক্ষয়কারী 
বাহমুগলের সাহায্য করিবার অবকাশ উপস্থিত হয় নাই। তিনি মনোহর 
ভ্রভঙ্গি-বিকাশে (ইঙ্গিত মাত্রে) ভোজ, মংন্ত, মদ, কুরু,, যছু, যবন, 


০৮৮০০) ৭. শশা 





(১) গৌড়রাজ মালা ২৪, ২৫ পৃষ্ঠা। 


১৭৬ ঢাকার ইতিহাস । [২য় খণ্ড। 


অবস্তি, গন্ধার, এবং কীর প্রভৃতি (১) জনপদের (সামন্ত?) নরপাল- 
গণকে প্রণতি পরায়ণ চঞ্চলাবন্ত মস্তকে সাধু সাধু বলিয়া! কীর্তন করাইতে 
করাইতে, হৃষ্ুচিত্ত-পাঞ্চালবৃদ্ধ কর্তৃক মন্তকোপরি আত্মাভিষেকের স্বর্ণ 
কলস উদ্ধ ত করাইয়া, কান্তাকুজকে € অভিষিক্ত করাইয়া ) রাজশ্রী প্রদান 
করিয়াছিলেন (২)। | 

(১) বুদ্দেল খণ্ড ও জয়পুর ভোজ ও মংস্তরদদেশ বলিয়! প্রাচীন কালে পরিচিত ছিল। 
প্র, কুরুও যছু পাঞ্জাবের প্রাচীন নাম। অবন্তি | উজ্জঙ্গিনী মালব দেশের রাজধানী! 
যবন তুরুগ দেশেরই নামান্থর। পূর্ব্বকালে সিন্দুনদ্বের পশ্চিম তীর হইতে আফগানি- 
স্বীনের অধিকাংশ স্থান গান্ধার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কাঙ্গড়া ব৷ জ্ৰালামুখী কীর দেশ 


বলিয়। পরিচিত। ডেজ মংস্তাদি দেশ সম্বন্ধে অধ্যাপক কিলহর্ণ লিখিয়! গিক়াছেন, 
£607৮21000]2, 00618 অঞও 1 005 ০০005 01 086 02150002125 2 
119.01))2.0651)2, 4১০০০0৫4116 €0 0১৩ £010£1271,021 1130 ০6 (1৩: 
131182059000)155 006 আস 20৫ 00555889150 051028 0০ 2৩: 
10)10010 ০0001)09+ 0১6 7190153 0০ 00 150108 650 00৩ 03215- : 
11212560017 17010761 20414815500 016 ০010 15850 01151077 : 
06 177012, [176 2৯১৮০0052৩6 005 0০০15 ০1101195181 17 01512%2, 
2005 2০০01010000 0৩ 1,815002 20021 0195950) 0৩ 1096 
1911195 ৮) 62601 00 91519) 0০৫ 0৮৮ 216 005৫ 2150 500. 
0£ 0135 19070108,7 2000 5080 01016 11৮61 210 8100৮ 01 9৩ 
[ঘ91055952, 070021)19 ৩1৩ 915০ 0155 0110195 10 17690 0006 1550০ 
[01575101715 11545৩৮০11৮ 0886 3246. 
(২) “নাসীর-পূলী-ধবল-নশদিশীং জ্রাগপঞ্ঠরি়ত্বাং 

ধত্ে মান্ধাত্‌ সৈম্ত-ব্যতিকর চকিতোধ্যান তক্রীল্মহেজঃ | 

তামামগ্যা হবেচ্ছ।--পুলকিত বপুষাম্বাহিনীনা দ্বিধাতুং 

সাহায্যং যন্ত বান্ো নিখিল-রিপুকুলধ্যংনিনোন বকাশঃ ॥ 

ভোন্গৈর্দংন্যৈ; সমগ্ৈঃ কুরুঘছু ববনাবস্ি-গান্ধার কীরৈ 

তপৈ বঠালোল-ষৌলি প্রণতি পরিপতৈঃ লাধুসঙ্গী্ধামাণ: | 

হৃব্যং গঞ্চাল বৃদ্ধোদ্ক ত-কনকমর-স্বাতিযেকোদকৃত্ো 

দত্ত: ইরকঘ্ববুন্ধন নলপিত-চলিত-জলতালক্েন ॥” 

নেখমান! ১৩, ১৪, ২১, ২২ পৃষ্ঠা। 


রিম অঃ) ধম্মপালের সময় নিরূপণ । ১৭৭ 







রী শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রে় মহাশয় লিখিয়াছেন, (১) উপরোক্ত 
ইট শ্লোকে দধর্মপালের শামন সময়ের দুইটি উল্লেখ যোগ্য এরতিহাসিক 
টনা চিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। একটি ঘটনা কান্কুন্তাধিপতি 
ইন্দ (মহন্ত) নামক নরপতির ধর্দ্পালের হস্তে পরাভব ; অপর ঘটনা! 
িহেন্দ্ের রাজ্যে ধর্মপাল কর্তৃক চক্রায়ুধ নামক সামন্ত-নরপালের 
মীঅভিবেক । মহেন্দ্র ধর্মপালকে অসংখ্য সেনাবল লইয়া অগ্রসর হইতে 
উদেখিয়। যুদ্ধে পরাঁভব অনিবার্ধ্য মনে করিয়া, এতদূর বিহ্বল হইন্লাছিলেন 
রে , ধর্দুপালের অসংখ্য সেনাবল যুদ্ধার্থ উংস্ুক থাকিলেও, তাহাদিগকে 
টুরণশ্রম ম্বীকার করিতে হয় নাই,_ধর্মপাল রাজধানীতে উপনীত 
হইনামাত্রই তাহ অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন।” পূর্বোক্ত শ্লোক 
হইতে প্রতীয়মান হয় যে ভোজ মৎস্তাদি দেশের রাজন্বর্গ, কাকু জরপতি 
[চক্রাযুধের রাজ্যাভিষেক কাপে, প্রণতি-পরায়ণ-চঞ্চলাবনত-মস্তকে, 
সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন, সুতরাং ইন্ত্রাুধকে পরাজিত ও সিংহাসন 
ছাত করিয়া কান্তকুজের সিংহাসনে চক্রাযুধকে প্রতিষ্ঠাপিত করিবার 
পূর্বেই ধর্মপালকে কাঙ্গড়া, তুরু্ষ, পঞ্চনদ এবং রাজপুতন! প্রভৃতি 
গ্রদেশ জয় করিতে হইয়াছিল। “ধর্ম্পাল কান্তকুজের স্বাধীনতা হরণ 
করিয়াও, তাহার জন্য একজন স্বতন্ত্র রাজা নিযুক্ত করার কান্তকুজ 
পুনরায় রাজশ্রী প্রাপ্ত হইয়াছিল” (২)। ইহাতে মনে হয়, শাসন 
সৌকধ্যাথই-__সম্ভবতঃ ধর্শপাল চক্রাযুধকে স্বায় সামস্ত-রাজরূপে 
কান্তকুজের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । 

(১) গৌড় লেখমাল। ২১ পৃষ্ঠা, পা টাকা । 

(২) নারায়ণ পালের ভাগলপুর তাত্রশাদনে এই ঘটনাটি আরও স্পষ্ট করিয়া উল্লিখিত 

হইয়াছে। 
১২ 










১৭৮ ঢাকার ইতিহাস । [ ২য় খণ্ড। 


পাল নরপতিগণের তাঁঅশাসনাদিতে গুর্জর-প্রতীহার-বংশীয় দ্বিতীয় 
'নাগভটের সহিত ধর্পালের বিরোধ বা পরাজয়ের বিবরণ উল্লিখিত না 
'হুইলেও নাগভটের পৌত্র মিহির ভোজের সাগর তাল লিপিতে ইহার 
স্পঞ্টতঃ উল্লেখ রহিয়াছে (১)। পনাগভট পিতৃরাঁজ্যের নায় উত্তরাঁধি- 
কারি স্থত্রে পিতার উচ্চাভিলাষ ও লাভ করিয়া 
নাগভট ও  ছিলেন। সুতরাং ধর্মপাল ও নাগভট্রের মধ্যে 
ধন্মপাল। . সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে বিলম্ব হইলনা* (২)। 
সাগরতাল লিপিতে দ্বিতীয় নাগভট কর্তৃক আনর্ত, 
'নালব, কিরাত, তুরুষ্ণ, বংস্ও মংস্তাদি রাজগণের গিরি দুর্গ অধিকারের 
বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে । ধর্মপলের খালিমপুর লিপি হইতে জান! 
'গিপ্বাছে যে, মালব, তুক্ুক্ষ, মহন্ত প্রশ্থতি দেশ ধর্মপাল এবং তীয় সামন্ত 
কান্তকুন্জাধিপতি চক্রাযুধের শাসনাধীন ছিল। গুজ্জরপতি এই 
সমুদয় প্রদেশ আক্রমণ করিলে চক্রামুধ এবং ধন্মপাল সন্তবতঃ 
একযোগে নাগভটের সন্ুধীন হইয়া তীহার অপ্রতিহত গতি রোধ 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; ফলে ইহারা উভয়েই পুনঃ পুনঃ পরাজিত 
হইয়াছিলেন। 
নাগভটের পিতা বসরাজও অত্যন্ত পরাক্রমশীলী নৃপতিছিলেন 
তিনি প্রান্স সমুদয় আর্ধ্যাবর্তে স্বীয় প্রভৃত্ব বিস্তার করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রকূট-রাঁজ তৃতীয় গোবিন্দের পিতা ধরব ধারা- 


(১), ঠোঠাঃও] 1২6০0 20105601081091 58৮৩5 ০1 [15012 
29০3-০4, 72986 281. 
€২) গৌড়রাজ মালা, ২৫ পৃষ্ঠা । 


৭ম অঃ] ধর্মপাল ও তৃতীয় গোবিন্দ। ১৭৯ 


বর্ষের হস্তে বংসরাজকে লাঞ্চিত হইতে হইয়াছিল। তৃতীয় গোবিন্দ 
দ্বিতীয় নাগভটের প্রবল এবং প্রধান প্রতিদবন্দী ছিলেন। নুৃতরাঁং 
ধর্মপাঁল ও চক্রাযুধ নাগভট কর্তৃক পরাজিত হইয়া! 

ধর্মপাল ও  গুজ্জর রাজের বিরুদ্ধে তৃতীয় গোবিনের নিকট 
তৃতীয় গোবিন্দ। প্রতীকার প্রার্থী হইয়াছিলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
শ্রীধর রামক্্খ তাগ্ডারকরের নিকট রক্ষিত 

প্রথম অমোঘ বর্ষের তাত্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে যে, তৃতীয় গোবিন্দ 
দিগ্বিজয় উপলক্ষে হিমালয় গমন করিলে ধর্ম চক্রাযুধ স্বেচ্ছায় তাহার 
নিকট আসিয়া নতশীর্ষ হইরাছিলেন। ধর্শপাল ও চক্রায়ুধ স্বেচ্ছায় 
তৃতীয় গোবিন্দের নিকট নতশীর্ষ হন নাই; গত্যন্তর ছিলনা বলিয়াই 
ধর্মপাল ও চক্রারুধ রাষ্ট্রকট-পতিকে গুঙ্ভরপতির বিরুদ্ধে অভিযান 
প্রেরণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। এই অভিযানের ফলে নাগভট 
গোবিন্দ কর্তৃক পরাজিত হইয়া পিতার স্টায় মরু প্রদেশে আশ্রয়লাত 
করিতে বাধ্য হন। গুর্জর গণের পুনঃ পুনঃ উত্তরাপথ আক্র- 
মণের পথ রুদ্ধ করিবার জন্তই গোবিন্দ তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র কককে 
গুর্জর রাজ্যের রুদ্ধ দ্বারের অর্গলপ্বরূপ গুর্জর রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন (১)। সুতরাং গোবিন্দ সমুদয় উত্তরাপথ জয় করিয়! 
হিমালয় পর্বতে উপনীত হইলে কৃতজ্ঞতাবনত ধর্মপাল ও চন্ত্রারুধ 
তীহার সম্বর্ধনা করিয়াছিলেন (২)। প্রথম অমোঘ বর্ষের সিরুর ও 
নীলগুগ্ের শিলালিপি হইতে জান! যায় যে, প্রথম অমোঘ বর্ষের পিতা 





(১), 15020 2061বু02) ০1 5011056626০, 
(২), 51 065০1860891 (70278501000 ৮ 825 7২ 1), 
1321506715৩ 21, &, 


১৮০ ঢাকার ইতিহাস। [ ২য় খণ্ড । 


ভূতীর গোবিন্দ গৌড়ীয়গণকে পরাজিত করিয়াছিলেন (১)। রাষ্ট্রকৃট 
পতির সহিত ধর্মপালের বিরোধের অপর কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়! 
যায় নাই। গুর্জরপতি ২য় নাগভটকে দমন করিবার জন্য যে ধর্মপালকে 
গোবিন্দের নিকট নতশির হইতে হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। 
অমোঘ বর্ষের শিলালিপিতে তাহারই ইঙ্গিত কর! হইয়াছে কিনা, 
বুঝা যায় না। 
বোথাই প্রদেশস্থিত উনানগরে আবিষ্কৃত বাহুক ধবলের প্রপোত্র 
২য় অবনীবন্্ীর একখানি তাম্রশাদনে বাহুকধবল সম্বন্ধে লিখিত 
হইয়াছে, “তদনস্তর মহান্ুভাব শ্রীমান বাহক 
বাহুকধবল ও ধবল জন্মগ্রহণ করেন, তিনি নিত্য ধর্মপালন 
ধর্দপাল। করিলেও, রণোগ্ত হইয়া, ধর্মকে ধ্বংস করিয়া- 
ছিলেন” (২)। বাহুকধবল গুর্জর প্রতীহার 
বংশীয় ২য় নাগভটের অধীন সৌরাষ্ট্রের মহা সামন্ত ছিলেন (৩)। ২য় 
নীগভটের সহিত ধর্মপালের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে বাহুকধবল হয়ত স্বীয় 
প্রভৃর সাহাধ্যার্থে ধর্মপালের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং তাহাকে 
পরাজিত করিতে সনর্থ হইয়াছিলেন। সাগরতাললিপিতে এবং উনাঁ 
ভাত্শাসনে উল্লিখিত ধর্মপালের পরাজয় অভিন্ন বলিয়াই বোধ হয়। 





(১) “কেরল-মালব-গোৌড়ান্‌-সপ্ুর্জরাংশ্চিকুটগিরিহরস্থান্‌। 
বন্ধা কাঞ্কীশানধ স্ব কীর্তি নারায়ণে। জাতঃ” ॥ 
[5191005001010 [0010955০1৬1 05855 £০2-০$, 
(২) »অজনি ততোইপি হ্রীমান বাহক ধবলো! মহীন্থ ভাবো বঃ। 
ধর্ম ভবন্্রপি নিত্যং রণৌস্ভতো নিনশাদ ধর্ম” ॥ 
চ0121801)19 1001০ ৮০1 [30286 ত. 
(৩): 50251501012 150162 ৮০ 10 558৩ 2 


৭ম অঃ]  উত্তরাপথে ধর্্মপালের সার্বভৌমত্ব | ১৮১ 


গুর্জরপতি ২য় নাগভটকে মকুপ্রদেশে বিতারিত এবং উত্তরাপথের 
নরপতিগণকে পরাজিত করিয়া রাষ্ট্রকুটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ দক্ষিণাপথে 
প্রত্যাবর্তন করিলে, ধর্মপাল উত্তরাপথের সার্বভৌমত্ব লাভ করিবার 
অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নারায়ণ পালের ভাগলপুর তাত্রশাসনে 
উক্ত হইয়াছে, “সত্যব্রত-পালন-পরায়ণ শ্রীরাম 

উত্তরাঁপথে চন্দ্রের অন্থজ সৌমিত্রীর তুল্য মহিম সমন্বিত 
ধর্মপালের বাক্পাল নামে এই রাজার এক (অনুজ ) ভ্রাতা! 
সার্বভৌমত্ব । জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নীতি এবং 
বিক্রমের নিবাসম্থল ছিলেন, এবং জোষ্ঠ ভ্রাতার 

শাসনে অবস্থিত থাকিয়া, একচ্ছত্র-শীসন-সংস্থিত দশদিক শত্র পতাকিনী 
শূন্য করিয়াছিলেন” (১ )। দেবপালের মুঙ্গেরে প্রাপ্ত তাশ্রশাসনে লিখিত 
হইয়াছে, “দি্বিজয়-প্রবৃত্ত সেই নর়পতির ভূত্যবর্গ কেদার তীর্ঘে যখাবিধি 
জলক্রিয়৷ (ন্নান-তর্পনাদি ) সম্পন্ন করিয়াছিলেন, এবং গঙ্লাসাগর সঙ্গমে 
তথ! গোকর্ণ প্রভৃতি তীর্থেও ধর্ম কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এইরূপে 
এই রাজার ছুষ্টদলন-শিষ্টপালন-বিষয়ক আমুসঙ্গিক সিদ্ধিও ভৃত্যবর্গের 
পারলৌকিক সিদ্ধিলাভের হেতুভূত হইয়াছিল। সেই নরপতি, দ্বিগ্বিজয় 
ব্যাপারের অবসানে, (তৎকাল প্রসিদ্ধ ) উৎকৃষ্ট পুরষ্কার বিতরণের 
দ্বার পরাজিত ভূপালবৃন্দের পরাজয় জনিত চিত্তক্ষোভ বিদুরিত করিয়া, 
তাহাদিগকে স্বন্ব ভবনে গমন করিবার জন্ত অনুজ্ঞা প্রচার করিলে, 





(১)  “রামস্যেষ গৃহীত-সত্য তপন স্তন্তানুরূপো। গুপৈঃ 
সৌমিত্রেরুদপাদি তুল্য মহিমা বাক্‌ পালমামানুজ£। 
যঃ প্রীমারয়বিক্রমৈক-বসতি ত্রতুংস্থিতঃ শাসনে 
শৃন্টাঃ শক্রগতাকিনীভিরক রোদেকাত প্র! দিপঃ ” ॥ 
গৌড় লেখমালা, ৫৭, ৬৫ ৃষ্ঠা। 





১৮২ ঢাকার ইতিহাস। [ ২য় খণ্ড। 


তৃপালবৃন্দ স্বন্ব রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া, যেসময়ে রাজাধিরাঁজের সমুচিত 
কাধ্যকলাপের চিন্তা করিতেন, তখন তাহাদের হৃদয় পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গত্রই 
জাতিম্মর মানবের হুদয়ের ন্যায়, গ্রীতিভরে উৎকণ্ঠিত হইয়! উঠিত” (১ )। 
কেদার তীর্থ হিমালয় পর্বতের পশ্চিমদিকে অবস্থিত এবং গোকর্ণ বোম্বে 
প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত। সুতরাং এতদ্বারা ধর্মপালের দিগ্বিজয়ের উত্তর 
ও পশ্চিম সীমা সূচিত হইয়াছে । মধ্যতারতে রা ্টকটশ্ীপরব্গ ধর্মপালের 
আশ্রয়ে শ্বাতন্ত্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

ধর্মপালের খালিমপুর তামশাসনে লিখিত হইয়াছে “সীমান্তদেশে 
গোপগণ কর্তৃক, বনে বনচরগণ কর্তৃক, গ্রাম সমীপে জনসাধারণ কর্তৃক, 
গৃহ চত্বরে ক্রীড়াশীল শিশুগণ কর্তৃক, প্রত্যেক ক্রয় বিক্রয় স্থানে বণিক্‌ 
সমূহ () কর্তৃক, এবং বিলাসগৃহের পিঞ্জরস্থিত শুকগণ কর্তৃক গীয়মান 
আত্মস্তব শ্রবণ করিয়া, এই নরপতির বদনমণ্ডল লজ্জাবশে নিয়ত ঈষৎ 
বক্রভাবে বিনম্র হইয়া পড়িয়াছে”  ২)। 





(১) “কেদারে বিধিনোপযুক্ত পয়সাং গঙ্গ। সমেতান্ুধৌ 
গৌকর্ণাদিষু চাপ্যনঙিত বতাং তীর্থেু ধর্ম্যাঃ ক্রিয়াঃ। 
ভৃত্যানা ংন্থখমেব যস্য সকলানুদ্ধ ত্য ছুষ্টানিমান্‌ 
লোৌকান্‌ সাধয়তোনুষঙ্গ জনিতা৷ সিদ্ধি পরত্রাপ্য তৃৎ। 
তৈ ্তৈ দিথ্িজয়াবসান সময়ে সম্প্রেষিতানাং পরৈঃ 
সংকারৈ রপনীয় খেদমখিলং স্বাং শ্বাং গতানাং ভূবম 1 
কৃত্যন্ভাবয়তাং যদীয় মুচিতং প্রীত্বা নৃপাণাম তং 
সোৎকণ্ঠং হৃদয়ং দিবশ্চত ব্তীং জাতিম্মরাণামিব * ॥ 
গৌড় লেখমালা, ৩৬; ৪২, ৪৩ পৃষ্টা 
(২) গোপৈ সীগ্জি বনেচরৈ বরনতৃবি গ্রামৌপ কণ্ঠে জনৈঃ 
ক্ীড়ত্তিঃ প্রতিচত্বরং শিশুগণৈঃ প্রত্যাপনং মানপৈঃ। 
লীলা বেশ্মনি পঞ্জরোদর-শুকৈরূদগীত মাত্মস্তবং 
যস্যাকর্ণয়ত স্ত্রপা বিচলিতা নত্রং সদৈ বাননং ” ॥ 
গৌড় লেখমাল।, ১৪, ২২ পৃষ্টা 







৭ম অঃ] দেবপাল। ১৮৩ 


গেডুরজমাল-গ্রণে5' বলেন, এএই গ্লোকটি স্তাবকোক্তি বলিয়া 
পক্ষিত হইতে পারে না । কারণ, আর কোনও প্রশস্তিতে রাজার 
বন্ধে নিভিন্ন শ্রেণীর প্রজার অভিমত এরূপ ভাবে উল্লিখিত হইতে 
দেখাযায় না; এবং বিশেষ কাঁরণ ব্যতীত, এরূপ বিশেষোক্তি ধর্মপালের 
প্রশস্তিতে স্থান পাইয়াছে বলিয়৷ মনে হয় না । প্রজ্জাপুঞ্জ যাহার পিতাকে 
'রাজলঙ্মীর পাণিগ্রহণ করাইয়াছিলেন, সেই ধর্মপাল যে প্রজারঞ্রনে 
ঘ্ববান হইবেন, এবং তাহার বে প্রতিভা এক সময় তাহাকে উত্তরাপথের 
সার্বভৌম পদলাভে সমর্থ করিয়াছিল, সেই প্রতিভাবলে তিনি যে প্রজ! 
। রঞ্জনৈ সফল মনোরথ হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি ? 
| ধর্শপাল দেবের খালিমপুর তাশাসনে “যুবরাজ ত্রিভূবন পালের” 
নাম উল্লিখিত হইয়াছে (১); “ইহা দেবপাল দেবের নামান্তর কিনা, 
'জান| যায় নাই। তজ্জন্য অনেকে অনুমান করিয়াছেন, ধর্মপাল দেব 
বর্তমান থাকিতেই, ব্রিতুবনপাল পরলোক গমন করায়, দেবপাল দেব 
পিত-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। 
 দেবপাল ইহার কোনরূপ প্রমাণ এখনও আবিষ্কৃত হয় 
ৃ (৮৩০-৮৬৫ )। নাই (২)। প্রাচ্যবিগ্যামহার্ণৰ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ 
বন্থু সিদ্ধান্তুবারিধি মহাশয় লিখিয়াছেন, “ধর্ম্পাল 
প্রোটকালে রাষ্ট্রকুট রাজকন্যা, রগ্রাদেবীকে বিবাহ করেন, ভাহারই 
গঙ্ডে দেবপালের জন্ম। কিন্ত ত্রিভৃবনপাল ধর্দ্পালের পূর্ব মহিষীর 
গভজাত। সম্ভবতঃ ধর্পালের শেবাবস্থায় গৌড় রাজধানীতে তাহার 








(১) “মত মস্ত ভবতাং মহাসামস্তাধিপতি শ্রীনারায়ণ বন্দণা দূতক যুবরাজ 
শত্রিভৃবন পাল মুখেন বয়মেবং বিজ্ঞাপিতা”। 
গৌড় লেখমালা।, ১৬ পৃষ্ঠা । 
(২) গৌড়লেখমালা, ২৬ পৃষ্ঠ] পাদ টাক] । 


১৮৪ ঢাকার ইতিহাস। [২য় খণ্ড। 


আত্মীয় রাষ্্রকৃটগণের প্রভাব বাঁড়িয়াছিল। তীহাদের চেষ্টাতেই 
রাষ্ট্রকূট-রাজ-দৌহিত্র দেবপাল গৌড়-সিংহাসন লাভে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন” ৫১)। বলাবাহুল্য যে এই সমুদয়ই বন্ুজ মহাশয়ের কল্পন। 
প্রসহ্ুত। ডাক্তার হুলজ দেবপালকে এবং জয়পালকে বাক্‌পালের 
পুন্ত্র বলিয়! ব্যাথ। করিয়। গিয়াছেন। স্তর উইলিয়ম জোন্দের টিগ্ননীসহ 
১৭৮৮ থুষ্টান্দের এসিয়াটিক সোদাইটার পত্রিকায় দেবপাল দেবের মুঙ্গের 
'লিপির মণ ইংরাজী ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, কিন্তু পাঠোদ্ধার শৈথিল্যে 
এবং কথ্য বি৮*১ দেবপাল দেব ( ধন্মুপালের ভ্রাতা) বাঁক্পালের 
পুন বলিয়া পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখনও অনেকের প্রবন্ধে ও 
প্রস্থ এই ভ্রম সংক্রামিত হইয়া আসিতেছে । কিন্ত অধ্যাপক কিলহর্ণ 
যেরূপ গাঠ উদ্ধত করিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে দেবপাল দেব এই 
তাঅশাসনে আপনাকে ধর্মপাল দেবের পুত্র বলিয়াই আত্ম পরিচয় প্রদান 
করিয়া গিয়াছেন (২)। 
নারায়ণপাল দেবের ভাগলপুর তামশীসনে লিখিত আছে (৩ ) £__ 

"্রামস্তেব গৃহীত-সত্য তপস স্তশ্তানুরূপো গুণৈঃ 

সৌমিত্রে রূদপাদিতুল্য-মহিম! বাকৃপাল নামানুজ:। 

যঃ শ্রীমান্ন্-বিক্রমৈক-বসতিত্রাতুঃ স্কিতঃ শীসনে 

শৃন্টাঃ শত্র-পতাকিনীভিরকরোদেকাতপত্রদিশঃ ॥ 


(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-রাজগ্যকা গড, ১৫৭, ১৫৮ পৃষ্ঠা 
(২) "শ্লাঘ্য। পতিত্রতাসৌ মুক্ত! রড়ং সমুদ্র-শুক্তিরিষ। 
ধীদেবপাল দেবং প্রসন্ন বক্তং হৃত প্রন্ত ” ॥ 
দেবপাল দেবের যুজের তাত্রশাসন, ১১ শ্লোক । 


গৌড়লেখমালা ৩৪, ৩৭ পৃষ্ঠ । 
(৩) গৌড়লেখমালা ৫৭ পৃষ্ঠা। 


৭ম অঃ) দেবপাল। ১৮৫ 


তন্মাদুপেন্দ্র চরিতৈর্জগতীং পুনানঃ 
পুত্রোবভূব বিজয়ী জয়পাল নামা । 
ধরমদ্বিষাং শময়িতা যুধি দেবপালে 

যঃ পূর্বজেভূবন রাজ্য-সথান্টনৈষীৎ |” 


যুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়: মহাশয় উপরি উদ্ধত শেষোক্ত শ্লোক 
সঘন্ধে লিখিয়াছেন (১), “এই শ্লোকের ব্যাথা-বিভ্রাটে পালবংশীয্ব নরপাল- 
গণের বংশ বিবরণ ভ্রম সম্কুল হইয়া পড়িয়াছিল। “তম্মাং”-শবকে 
( পূর্বশ্লোকোক্ত ) বাক্পালের গ্োোতক রূপে গ্রহণ করিয়া, ডাক্তার 
হুল্জ, এবং অন্তান্য মনীষিগণ দেবপাণকে এবং জয়পালকে বাক্পালের 
পুত্র বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবপালদেব কিন্তু তাহার (মুঙ্গেরে 
আবিষ্কৃত ) তাত্রশীসনে (একাদশ গ্লোকে ) আপনাকে ধর্শপালের পুত্র 
বলিয়াই স্পষ্টাক্ষরে পরিচয় প্রদান করিয়াগিয়াছেন। বর্তমান শ্লোকে 
সেই দেবপাল জয়পালের *পূর্বজ” বলিয়া উল্লিখিত থাকায়, জয়পালকে ও 
ধর্মপালের পুত্র বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু অধ্যাপক কিলহর্ণ 
স্বয়ং দেবপাল দেবের মুঙ্গের লিপির পাঁঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা-সাধন করিয়াও 
লিখিয়! গিয়াছেন,_-দেবপালদেব মৃঙ্গের লিপিতে ধর্মপালের পুত্র এবং 
অন্তান্ত লিপিতে ধর্মপালের ভ্রাতার পুত্র বলিয়া! উল্লিখিত থাকায়, 
মুঙ্বের লিপির উক্তিকে সত্য, এবং অন্তান্ত লিপির উত্তিকে ভ্রমাত্বুক 
বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে (২)। কোন তাত্রপাসনের বংশ-বিবরণই 
মাস্ক বলিয়া! অনুমান কর যাইতে পারেনা ) সকল তাত্রশাসনে একই 
বংশ বিবরণ উল্লিধিত রহিয়াছে বলিয়াই অনুমান করা কর্তব্য। এখানে 





(১) গৌড় লেখমালা, ৬৫, ৬৬ পৃষ্ঠা--পাঁদ টীকা। 
(২) 1. &, 5, 8, ৬০] [1.1 88৩ ৪০ 


১৮৬ ঢাকার ইতিহাস। [ ২য় খণ্ড । 


“তম্মাং” শবে ধর্মপালকে গ্রহণ করিলেই, প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত 
হইত। পতন্মাৎ” শবের বিরুতার্থ গ্রহণ করিয়া, দেবপাঁলকে ধর্মপালের 
ভ্রীতার পুত্র কল্পনা করিয়া, মনীধিগণই এই অসামগ্রন্তের স্থষ্টি করিয়া 
গিয়াছেন।” 

স্থৃতরাং শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের মতে ধর্ম্পাল, বাকৃপাল, 
জয়পাঁল ও দেবপালের মধ্যে নিয়লিখিত সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়-_- 


রর দেব 


রা দি 
পনিটিনিরারাররী 

6৯ 

ত্রিভুবনপাল বেবগাল নি 
রা (১ম) 

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিলে, নারায়ণ পাল, 
মহীপাল, বিগ্রহপাল প্রভৃতি পরবর্তী পাঁল রাঁজগণের তামশাসনে বাক্পাল 
ও'জয়পালের উল্লেখ কেন কর হইয়াছে এবং ধর্ধপালের তাম্রশাসনেই ঝ৷ 
বাক্পালের নাম কেন পরিতাভ্ত হইয়াছে তাহা! বুঝা যায় না। ইহা 
দিগের তাত্রশীসনে বাক্‌্পাল ও জয়পালের উল্লেখ রহিয়াছে দেখিয়া মনে 
হয়, নারায়ণ পাল প্রভৃতি বাক্পাল ও তৎপুত্র জয়পালের শাখায়ই জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন; নতুবা ইহাদের উল্লেখ নিরর্থক বলিয়া প্রতিপন্ন 
হয়। বংশ-বিজ্ঞাপক শ্রোক গুলির রচনা! রীতির প্রতি লক্ষ্য করিলে 
এই শেষোক্ত সিদ্ধান্তকেই অন্রাস্ত বলিয়! গ্রহণ করিতে হয়। তাহ! হইলে 
ধর্মপাল, বাক্‌পাল, দেবপাল ও জয়পালের সম্বন্ধ নিম্নলিখিত রূপে লিপিবদ্ধ 
করিতে হইবে,__ 


৭ম অঃ | দেবপাল। ১৮% 





গোপাল দেব 
| | | 
য় বাকৃপাল 
চিরতরে রী | 
| | জয়পাল 
ব্রিতুবনপাল দেবপাল | 
বিগ্রহপাল (১ম) 


কিন্তু এই শেষোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে দেবপালকে জয়পালের 
পূর্ব” বলিয়া পরিচিত করিবার কারণ কি তাহা প্রতিভাত হয় না? 
(দেবপাল, জয়পালের “পূর্ব” বলিয়! উল্লিখিত থাকায় জয়পালকে ধর্শা- 
[পালের পুন্র এবং দেবপাঁলের কনিষ্ঠ সহোদর বলিয়! গ্রহণ করিতে হয়, 
[সন্দেহ নাই। নারায়ণ পালের তাত্রশাসনের চতুর্থ গ্লোকে “বাক্‌পালের 
[গুণ-কর্খাদির উল্লেখ থাকিলেও, ইহা মুখাতঃ ( তদীয় জ্যোষ্টভ্রাতা ) ধর্শ- 
|পালেরই প্রশংসা বিজ্ঞাপক” (১)। সুতরাং ৫ম শ্লোকের “তম্মাৎঃ 
'শব্দটাকে ধর্মপালের দ্যোতকরূপেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। নারায়ণ 
[পাল ও তদ্বংশীয় পাল নরপতিগণের ামশাননে:% বংশ-বিজ্ঞাপক শ্লোক- 
[গুলির মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। সুতরাং ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় 
যে, প্রথম তাম্রশাসনের শ্লোকগুলিই অপরাপর তাশম্্রশীসনে যথাধথ রূপে 
ব্যবহৃত হইয়াছে। 
| কিন্তু “ছান্দোগ পরিশিষ্ট প্রকাশে” নারায়ণ লিখিয়াছেন যে, 
তীহার পূর্বপুরুষ পরিতোষের বংশধর পণডিতাগ্রণী ও বহুশিষ্যের অধ্যাপক 
উমাপতিকে ক্মাপাল জয়পাল তাহার পিতার শ্রাদ্ধকালে শ্রাদ্ধের মহা দান 








০৮০ কপ আআ পপ ও পপ ক 


(১) গৌড় লেখ মাল1--৬৫ পৃষ্ঠাঁ-পাদ টাকা । 


১৮৮ ঢাকার ইতিহাস। [ ২য় খণ্ড। 


প্রদান করিয়াছিলেন (১)। এস্থলে জয়পাঁলের পিতার নাম উল্লিখিত 
হুয় নাই। গৌড়বঙ্গাধিপতি ধর্মপাল জয় পালের পিতা হইলে নারায়ণ 
জয়পালের সঙ্গে তদীয় পিতা ধর্্পপালের নাম উল্লেখ করিতে সম্ভবতঃ 
বিস্তৃত হইতেন না। মুতরাং ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে জয়পালের 
পিতী। গৌড়বঙগাধিপতি ছিলেন না । নারায়ণ পাল ও তথ্ংশীয় পালরাজ- 
গণের তাম্শাসনে যে ভাবে বাকৃ্পাল ও জয়পালের গুণকীর্তন কর! হইয়াছে 
তাহাতে শ্বতঃই মনে হয় যে নারায়ণ পাল প্রভৃতি বাক্‌্পাঁল ও তৎপুত্র 
জয়পালের বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই সমুদয় বিষয় পর্যযালোচনা 
করিয়া শেষোক্ত বংশলতাই গ্রহণ করা সঙ্গত মনে করি। 
দেবপালদেবের মুঙ্গের লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, “একদিকে 
হিমালয়, অপর দিকে শ্রীরামচন্ত্রের কীর্ডি-চিত্ব সেতুবন্ষ,_একদিকে 
বরুণ-নিকেতন অপর দিকে লক্ষ্মীর জন্মনিকেতন (ক্ষীরোদ-সমুদ্, ) 
»-এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন সমগ্র ভূম্ডল সেই রাজা! (দেবপাল) নিঃসপত্ব 
ভাবে উপভোগ করিয়াছেন” (২)। গৌড়রাজ- 
রাজ্যবিস্তুতি। মালায় এদব্ধে লিখিত হইয়াছে_“একথা কবি- 
কল্পিত হইলেও ইহার অভ্যন্তরে গৌড়াধিপ 
এবং গৌড়জনের অস্ত্রনিহিত উচ্চাভিলাষের ছায়া প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, এবং 


জলসা পপ সপ পাপা পাশাপাশি 





পিপাসা সপ 


(১) “তম্মাদ্‌ ভূষিত সান্ধি ভূমিবলয়ঃ শিষ্যোপশিষ্য ব্রজৈ- 
বিদ্বম্মোলিরভূছুমাপতিরিতি প্রভাকর গ্রীমণীঃ। 
ক্মাপাল জ্য়পালতঃ সহি মহাশ্রাদ্ধং প্রভৃতং মহা- 
দানং চার্থি গণার্হণার্্র হৃদয়; প্রত্য গ্রহীৎ পুণ্যবান্” ॥ 
ঢ2501/705 0209109806 ০1 21291090 01500500106 070 005 
হা) 090৩ 11025) 29161 2556 92-95, 
(২১ “ঝাগঙ্গাগম-মহিতাৎ সপত শৃষ্তা 
মামেতোঃ প্রধিত -দশান্তকেতু-কীর্ডেঃ। 


নম অঃ] রাজ্যবিস্তুতি | ১৮৯ 


দেবপাল এই অভিলাষ পূরণে সমর্থ না হইলেও, উহার উদ্মোগ করিতে 
গিয়া, তিনি যে তৎকালান ভারতীয় নরপতি-সমাজে নাহুবলে স্বীয় 
শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা স্বীকার না করিয়া 
পারা যায় না” (১)। এই অনুমান সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়, কারণ, 
ভট্গুরব মিশরের দিনাজপুর স্তস্তলিপিতে উক্ত হইয়াছে, *সেই 
দর্পাণির নীতি কৌশলে শ্রীদেবপাল-নৃপতি মতঙ্গজ মদাভিসিন্ু 
শিলা সংহতিপূর্ণ রেবা নদীর জন্ক হইতে মহেশ ললাট শোভি ইন্দুকিরণ 
শ্বেতায়মান গৌরীজনক পর্বত পর্য্স্ত, হৃর্য্যোদর়াস্ত কালে অরুণ-রাগ 
রঞ্জিত জলরাশির আধার পুর্ধব সমুদ্র এবং পশ্চিম সমুদ্র (মধ্যবস্তী ) 
সমগ্র ভূভাগ করপ্র্দ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন” (২)। তারানাথ 
বলেন, দ্রেবপ|ল বিন্ধ্য ও হিমালয়ের মধ্যবত্তী সমুদয় তুভাগ অধিকার 
করিয়াছিলেন (৩)। 


স্পশীপিপাশী পপি পপ পসস্সাস পপ পপপীপেসপী পলা পাপা পেপসি, ০পাপিপাপাপাপীশপি শিপ 


উ্বাঁ মাবরূণ নিকে (ত) নাচ্চ সিন্ধো 
রালক্মী--কুল ভবনাচ্চ যো৷ বুভোজ” । 
গৌড় ্েখমাল! ৩৮, ৪৪ পৃষ্ঠা । 
(১) গৌড় রাজমাল! ৩২ পৃষ্ঠা। 
(২)  “আরেবা-জনকান্মতঙ্গজ-মদ-স্তিম্যচ্ছিলা-সংহতে 
রাগৌরী-পিতু-রীশ্বরেন্দ-কিরপৈ: পুব্যৎ সিতিয়োগিরেঃ। 
মাত্রগীত্তময়ে! গয়ারণ-জলদাবারি-রাশি-হবয়াৎ 
নীতা ফন্ত ভুবং চকার করদাং জীদেবপালে। নৃপঃ ” | 
ও গৌড় লেখমাল! ৭২, ৭৮ পৃষ্টা ৷ 
(৩) 11700)9) 4১7010025০1 1৬, 


১৯০ ঢাকার ইতিহাস। [ হয় খণ্ড। 


নারায়ণ পালের ভাগলপুর তাত্রশাসনে লিখিত হইয়াছে, যে ভ্রাতার 

€ েবপাজ। দেবের ১ নির্দে। ত্রমে সেই বব (জক্সংজ) জবার 
উৎকলেশ কে ধাবিত হইলে, হইডে (হার) 

॥_. নামমাত্র শ্রবণ করিয়াই, উৎকলাধীশ অবসন্ন 
্রাগ্জ্যোতিষপতি, হইয়া, (স্বেধীর) রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া, 
ও ছিলেন। প্রাগজ্যোতিষের অধীশ্বরও তদীয় উচ্চ 
দেবপাল। মন্তকে (জয়পালের) যুদ্বোগ্মো-পশম-কারিণী 
(জয়পালের আজ্ঞা শ্রবণ করিয়াই, গ্রাগ জ্যোতি- 

যাধিপতির যুদ্ধ সংক্রান্ত বাঁদানুবাদ উপশমিত হইয়া গিয়াছিল) আজ্ঞা 
ধারণ করিয়া, আত্মর়বর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া, চিরকাল (পরমন্ত্ুখে) অবস্থিতি 
করিয়াছিলেন” ( ১)। ডাক্তার হুলজ লিখিয়া গিয্নাছেন, €[70 5609০ 
০1 015 508029, 9১০০)5 10 0 00818519819, 9001907060 016 
1106 01 72185100158 50605550111 2£81750 07৪ 10105 ০1 
005212,* (২) কিন্তু শ্লোকের মধ্যে এপ আভান প্রাপ্ত হওয়া যায় 
না। ইহাতে উংকলাধিপতির পরাজয়ের, এবং প্রগ.:775দিপ তব 
সহিত সন্ধিবন্ধনের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়। বায় (৩)। দিনাজপুরের গরুড়- 





(১) “যশ্মিন্‌ত্রাতুন্নিদেশীদ্বলবতি পরিতঃ প্রস্থিতে জেতুমাশা: 
সীদ্ীকৈব দূরা্নিজপুর মজহাছুৎ কলানীমধীশঃ। 
আসাঞ্ক্রে চিরায় প্রণয়ি-পরিবৃতো বিত্রদুচ্চেন মর | 
গাজা পরাগ জ্যোভিযাণামুপশমিত সমিৎ সং কথাং যন্ত চাজ্ঞাং ॥ 

গৌড়লেখমাল। ₹৮১ ৬ পৃষঠা। 

(২) 1090190 200ণু5ঞাঠ ০) 5৬, 0, 304 

ৰ ৩) গৌড় লেখষাল! ৬৬ পৃষ্ঠা, গাদ টাক। 


৭ম অঃ] উতকলেশ, প্রাগ্জ্যোতিষপতি ও দেবপাঁল। ১৯১ 


্তস্ত লিপীতেও “উৎকলকুল-উৎকিলিত” করিবার কথা পাওয়া যায় (১)। 
গৌড়রাজমালায় লিখিত হইয়াছে, (২) “ভগত্তবংশীয় প্রল্বের প্রপৌন্ 
জয়মাল বীরবাহু সম্ভবত এই সময়ে প্রীগজ্যোতিষের দিংহাঁসনে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। প্রাগজ্যোতিষপতি পরাক্রাস্ত গৌড়াধিপের নিকট নুনত| 
স্বীকার করিয়া, মৈত্রী স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়া থাকিবেন। কিন্তু থিনি 
জয়পালের নাম শুনিরাই রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, মেই 
উৎকলপতি যে কে, তাহ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য । খু্গীয় নবম দশম এবং 
একাদশ শতান্দের, অর্থাৎ কলিঙ্গের গঙ্গাবংশায় রাজ! অনন্তবন্ম। চোড়- 
গম্গ €১০৭৮-৯১৪২) কর্তৃক উড়িয্যা বিজয়ের পুর্ব পথ্যন্ত, উড়িম্যার 
ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন । কলিঙ্গের সঙ্গে উড়িম্থা সপ্তম শতান্দে যেমন 
গৌড়াধিপ শশান্কের এবং অষ্টম শতাব্ধে গৌড়াধিপ হর্ষের পদানত হইয়া- 
ছিল, জর়পাল কর্তৃক উড়িষ্যা, আক্রমণের কাল হইতে উৎকল পতিগণও 
সম্ভবত সেইরূপ পালরাজগণের পদানত থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন” | 
কীমদপ:ধিপতি বনমালের তেজপুর-তাঅশাসন ও বলবন্ম(র নওগাঁও- 
তাত্রশীসন হইতে হর্জরবংশীয় রাজগণের বংশবিবরণ অবগত হওয়া 
যায় (৩)। তেঙ্গপুর সহরের সনিকষ্ট ত্র্গপুত্র-তীরস্থিত পর্বতগাত্র 
লিপিতে নরপতি হর্জরের নাঁম এবং লিপির সন ৫১০ অব্দ উৎকীর্ণ 
আছে (৪) ডাক্তার কিলহর্ণ এই অঙ্ক গুগাব্দ বলিরা অনুমান 


স্পা শপপস্পপ পাপা 





(১) গরুর স্তন্ত লিপি ১৩ শ্লোক--গোৌড় লেখমালা ৭৪ পৃষ্টা। 

(২) গৌড় রাজমালা ২৯ পৃষ্ঠা। 

(৩) ও. &, 5. 0, 1840, 0585 266 : 3, 2:55 8512897 
₹১2:% [ 782৩ 285, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৭ ভাগ--১১৩ পৃষ্ঠা। 

(৪) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ২*শ ভাগ--১৯ পৃষ্টা । 


১৯২ ঢাকার ইতিহাস । [২রখণ্ড। 


করিয়াছেন। তাহা হইলে এই লিপির দন ৮২৯ খৃষ্টাব হয়। হর্জর 
৮২৯ থুষ্টান্বে কামরূপের দিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে তদীয় পৌন্র 
জয়মীলকে দেবপালের সমগামগ্নিক না ধরিয়! তাহার পুত্র বনমালকেই 
দেবপালের সমপাময়িকন্বপে গ্রহণ কর! সঙ্গত। 
উৎকল ও প্রা জ্োঠিধবিজয়ের যশোমাল্য দেবপালের খুল্পতাত 
পুত্র জযপান্সের মন্তকেই অর্পিত হইয়াহে। নারায়ণ পালের ভাগলপুর 
তামশ চলে এবং গরুড়ন্তস্ত লিপিতে একথা শ্পষ্টর্ূপে উল্লিখিত হইয়াছে। 
দেবপালের সুঙ্গের তাত্রশাসনে, দেবপাঁলের দিথিজয় প্রসঙ্গে লিখিত 
হইয়াছে, পুবক অশ্থগণ ও কম্বোজ দেশে উপনীত হইয়। দীর্ঘকালের পর 
স্বকীয়-্্ষ-সন্তৃত হ্েষারৰ মিশ্রিত হ্ষোরব- 
কান্বোজ ও হুণগণ কারী প্রিয়তম! বৃন্দের দর্শনলাভ করিয়া" 
এব্‌ং ছিল” (১)। গুরব মিশরের গরুডন্তস্ত 
দেবপাল। লিপিতেও দেবপাল “মহেশ-ললাট-শোভি- 
ইনু-কিরণ শ্বেতীয়মান গৌরীজনক ( হিমালয়) 
পর্বত পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ করপ্রদদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া 
উল্লিখিত হইয়াছে (২ )। খুষ্টায় দশম শতাবীতে কথ্বোজ্গণ যে হিমালয় 
হইতে বহিষ্ত হইয়। গৌড়রাজ্য হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহা 
বানগড়ের তগত্তপ হইতে সংগৃহীত এবং দিনাজপুর রাজবাড়ীর উদ্যানে 
পরিরক্ষিত একটি প্রন্তরস্তস্তের পাদদেশে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জান! 





চি 


(১) “কান্থোজেঘুচ বন বাজি যুবতি ধরবতান্ত রাজৌমনো 
হ্যা! মিশ্রিত হারি হেবিত রবাঃ কান্তা শ্চিরং বীক্ষিতাঃ” 
গৌড় লেখমালা। ৩৭, ৫৪ পৃষ্টা। 


২) গৌড় লেখমালা, ৭৮ পৃষ্টা 


৭ম অঃ] কান্যোজ ও হুণগণ এবং দ্েবপাল। ১৯৩ 


গিয়াছে (১)। সুতরাং অন্ুমাম হয় দেবপালের শাসনকাঁলে কাম্বোজ- 
গণ বিশেষ পরাক্রমশালী হইয়। উঠিলে দেবপাল সদৈন্তে হিমালয় প্রদেশে 
উপনীত হইয়া! তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। 

দেবপাল দেব কর্তৃক হুণ-গর্র্ব খববাকৃত হইনাছিল বলিয়া গরজন্তন্ত- 
লিপিতে উক্ত হইপ্রাছে (২)। দ্যষ্ঠ শতাব্দের প্রথমার্দে বণোধন্ 
কর্তৃক পরাজিত হণরাজ মিহিরকুলের মৃত্যুর পর, হণরাজ্যের অস্তিত্বের 
কোন চিহ্ন পাওয়া ধায় না; কিন্তু উত্তরাপথের স্থানে স্থানে, বিশেষত 
মধ্যভারতে, দীর্ঘক্‌ল পর্যান্ত হণ প্রভাব অক্ষুগ ছিল, এরপ প্রমাণ পাওয়| 
যায়। হর্ষচারতে থানেশ্বরের অধিপতি প্রভাকর বদ্ধন “ছুণ হরিণের 
সিংহ” বলিয়া বণিত হইক্সাছেন; এবং ৬০৫ (খুষ্টান্ে ) তীহার মৃত্যুর 
পূর্বে, তিনি জোষ্টপুত্র রাজাবর্ধনকে "হুণ-হত্যার জন্য উত্তরাঁপথে 
প্রেরণ করিয়াছিলেন”, এরূপ উল্লেখ আছে (৩)। মিহির ভোজের পুত্র 
কান্ঠকুজজরাজ মহেগ্রপল্র দৌরাষ্ট্রের মহাসামন্ত দ্বিতীয় অবনি বর্মা- 


(১) “ছুর্ববারারি বরধধিনী প্রমথনে দানে চ বিদ্যাধরৈঃ 
সানন্দং দিবি যন্ত্য মাগ্গণ গুণ গ্রামগ্রহো। গীয়তে | 
কাম্বোজান্বয়জেন গৌড় পতিন! তেনেন্দু মৌলে রয়ং 
প্রাসাদে নিরমায়ি কুগ্জর ঘট। বর্ষেণ তু ভূষণ” | 

1০082078140 0:০9০62017155 ০ 006 4১519025 9০০15£ ০৫ 7367891, 
৩৮ 5৩1০5, ৬০1 ৬7] 792৩ 670, 

(২) গরুড়ন্তস্ভলিপি ১৬শ গ্লোক, গৌড়রাঁজমাল! ৭৪ পৃষ্ঠ। 

(৩) অথ কদীচিৎ রাজ! রাজ্যবর্ধনং কবচহরম্‌ আহুয় হুণান্‌ হস্বং হরিণান্‌ ইব 
হরিষুরিপেশ কিশৌরম্‌ অপরিমিত বলানুাতং চিরস্বনৈঃ অমাত্যেঃ অনুরকৈষ্চ মহাসামস্তৈ: 
কৃত্বা সাতিসারম্‌ উত্তরাপথং প্রাহিণোৎ)। 

জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের সংস্করণ হর্ষচরিত ৫ম উচ্ছাস ৩১৭ পৃষ্ঠা । 


১৩ 


১৯৪ টাকার ইতিহাল। [ ২য় খণ্ড। 


যোগের, উনায়প্রাপ্ত ৯৫৬ বিক্রম সংবতের ( ৮৯৯ থুষ্টাব্দের ) তাম্রশাপনে 
তাহার পিতা! বলবর্মী সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, তিনি জজ্জপাদ্ি নৃপতিগণকে 
নিহত করিয়া, ভুবন হুণবংশ হীন করিয়াছিলেন (১)। দেবপালের 
পরবর্তী যুগে, খৃষ্টায় দশম শতাবে, হুণগ্রণ মালবে উদীয়মান পরমার রাঁজ- 
ংশের প্রধান প্রতিদ্বন্বী ছিলেন। পদ্মগুপ্তের “নবপাহসাঙ্কচরিত” এবং 
পরমার রাজগণের প্রশস্তি হইতে জান! যায়, পরমার রাজ দ্বিতীয় 
শিয়ক, তদীয় পুত্র উৎপল মুঞ্জরাজ (৯৭৪-_-৯৫ খুঃ অঃ ) এবং সিস্কুরাজ, 
যথাক্রমে হুণরাজগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃতি ছিলেন। দেবপাল সম্ভবত 
মালবের হণগণের গর্বব খর্ব করিয়াছিলেন (২)। 
গুরবমিশ্রের গরুড়ন্তস্ত লিপি হইতে জান! যায় যে, প্মন্ত্রী কেদার 
মিশ্রের বুদ্ধিবলের উপাসনা! করিয়া, গৌড়েশ্বর দেবপালদেব উৎকলকুল 
উৎকিণিত করিয়া, হণ গর্ব খবাকৃত করিয়া, এবং দ্রবিড় গুর্জর-নাথ- 
দর্প চুর্ণীকুত করিয়া, দীর্ঘকাল পর্যন্ত সমুদ্র- 
দ্রবিভ্তেশ্বর)গুর্জর" মেখলাভরণা বন্গন্ধরা উপভোগ করিতে সমর্থ 
পতিও দেবপাঁল। হইয়্াছিলেন” (৩)। আবার ৫ম গ্লোক 
হইতে দেবপালের বিন্ধ্যপর্ধতে অভিযান 
প্রেরণের প্রসঙ্গও অবগত হওয়া যায় (৪)। দেবপাল দেবের মুঙ্গের 


(১) 10181200019 [00792 ৬০1, 45, 0,8, 
(২) গৌড়রাজমালা ৩১-৩২ পৃষ্ট।। 
(৩) "উৎকীলিভোংকল-কুল হৃত-হুণ-গর্ববং 
খবধী কৃত দ্রবিড় গুর্র নাথ দর্পং। 
ভূপীঠ মন্ধি রশনীভরণ দ্বুতোজ 
গৌড়েশ্বর শ্চির মুপান্ত বিয়ং যদীয়াং” ॥ 
গৌড় লেখমালা ৭৪, ৮১ পৃষ্ঠা। 


€$) গৌড় লেখনালা ৭২ পৃষ্ঠা, গরতৃত্তত্ভ লিপি। 


৭ম অঃ]  দ্রবিড়েশ্বর গুর্জরপতি ও দেবপাল | ১৯৫ 


তাত্রশাসনেও লিখিত আছে, ”্অপর বৃপতিবৃন্দের গর্ব খর্ধকারক সেই 
রাজার দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে রণকুগ্জরগণ ভ্রমণ করিতে করিতে বিন্ধাগিরিছে 
উপনীত হইয়া আননদীশ্র প্রবাহ প্লাবিত বন্ধুগণকে পুনরায় দর্শন করিকা- 
ছিল” (১)। বিন্ধাপর্বত, গুর্জর ও দ্রবিড় ব! রাষ্ট্রকুট রাজ্যের সীমাত্ত 
স্থানে অবস্থিত। সুতরাং দেবপালদেবের বিন্ধ্যপর্ক্বতে গমন এবং দ্রবিড় ও 
গুর্জরনাথের দর্প চর্ণীকৃত করিবার কথা 'হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, 
বিন্ধাপর্কতের কোনও স্থানেই এই উভয় নৃপতির সহিত তীহার সংঘর্ষ 
উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহার ফলে ইহারা উভয়েই দেবপালেন্ন হস্তে 
পরাজিত হইয়া তাহাকে করপ্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। প্রক্ষণে 
কথ! হইতেছে যে এই দ্রবিড়পতি ও গুর্জরনাথের নাম কি? 
যে দ্রবিড়পতি ও গুর্জরনাথ দেবপালের হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন, 
তীহাদিগের নাম প্রশস্তিতে উল্লিখিত হয় নাই। গৌড় রাজমাল! লেখকের 
মতে “এই দ্রবিড়রাজ অবশ্ঠ মান্যখেটের রাষ্ট্রকুটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণ [ জঙ্- 
মানিক ৮৭৭-৯১৩ ] এবং গুর্জরনাথ গুর্জরের প্রতিহার বংশীয় মিহির- 
ভোজ, যিনি তংকালে কাঁন্যকুক্সের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন” (২ )। 
দেবপাল কান্যকুজ-বিজয়ী গুর্জর-প্রতীহার-বংশীয় রামভদ্র ও মিহিরি- 
ভোজের ( দ্বিতীয় নাগভটের পৌন্র প্রথম ভোজের ) সমসাময়িক ছিলেন 
সন্দেহ নাই €৩), কিন্তু তিনি তৃতীয় গোবিন্দের পৌত্র দ্বিতীয় কৃষ্ণের 
দিংহীসন প্রাপ্তি পথ্যস্ত জীবিত ছিলেন কি না তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় ন!। 





(১) “ব্রাম্যন্তিবিজঞয় ক্রমেণ করিভি (ঃম্বা) মেৰ বিদ্ধযাটবী 
মুদ্দাম্নবমান বাম্প পয়দো দৃষ্টাঃ পুনবন্ধবাঃ 
গৌড় লেখষালা, ৩৭ পৃষ্ঠা। 
(২) গৌড় রাজমালা ৩* পৃষ্ঠা। 
(৩) দ্বিতীয় নাগভটের পুত্র রাসভত্রই সম্ভবতঃ গবপাল কর্তৃক পরাজিত হইয়ছিজেন। 


১৯৬ ঢাকার ইতিহাঁস। [ ২য় খণ্ড। 


তৃতীয় গোঁবিন্দের পুন্র প্রথম অমোঘ বর্ষ যে ৮১৫ খৃষ্টান্দেই পিতৃসিংহাসন 
লাভ করিয়াছিলেন, তাহা ধর্দপালের প্রসঙ্গে প্রদশিত হইয়াছে। এই 
অমোদবর্ষ দীর্ঘকাল পর্যন্ত রাছত্র করিয়াছিলেন বলির৷ জানা যায়। 
সৌন্দান্তর শিলালিপি ৭৯৭ শকে বা ৮৭৫ থুষ্টান্দে অকাল বর্ষ বা দ্বিতীর 
কৃষ্ণের রাজত্বকালে উংকার্ণ হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে। পক্ষান্তরে 
কান্হেরি গুহার শিনালেখ ইহার দুই বৎসর পরে, ৭৯৯ শকে বাঁ ৮৭৭ 
পুৃঠাবে দ্বিতার কৃষ্ণের পিতা গ্রথম অমোঘ বর্ষের শাসন সনয়ে খোদি্ 
হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে (১)। স্থৃতরাং আপাততঃ এই 'উভর 
[শলালেখ-বণিত তারিখে বৈষম্য দেখা গেলেও, অনোধবর্ধ বিরচিত 
*প্রক্নোত্তর-রদ্রমালিকায়” ইহার মীমাংসা রহিয়াছে। টক্তগ্রন্থে লিখিন্ত 
আছে যে, নিবেক-প্রবুদ্ধ অমোঘবর্ষ পরিণত বয়সে স'নারে ৰাতস্পৃহ হইয়। 
রাজ্য হইতে অবসর গ্রহণপূর্ব্বক রত্রমালিকা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন 
(২)। সুতরাং অমোঘবর্ষের জীবিতকাল মধ্যে তদীয় পুত্র অকালবর্ষ 
বা দ্বিতীয়কুষ্ণ রাষ্ট্রকূট সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন বলিয়াই কান্হেরি 
ও সৌন্দত্তির শিলালেখ-বগিত সময়ের বৈষম্য দেখা যাইতেছে। যাহা 
হউক দ্বিতীয়রু্জ যে ৮৭৫ থুষ্টাব্দের পূর্ব্বে সিংহাসন লাভ করেন নাই, 
তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে । | 

কিন্তু দেবপাল যে ৮৭৫ খুষ্টান্ের পরেও জীবিত ছিলেন তাহার 
কোনও প্রমাণ অগ্ভাবধি আবিষ্কত হয় নাই। এজন্য আমর| মনে কি 


মি 
কাপল পাশপাশি পপ পপপাশপাপি পাশাপাশি স্পা স্পা ি্পাদপিশীশাশিশ শিপ পপপসপীগ পিপিপি পিপিপি 





(১) 0315217050805 [15005 ০1 1)০০217 086 2০০) 
(২) “বিবেকাত্যক্ত রাজ্যেন রাজেয়ং রতুম।লিকা। 
রচিতামোঘবর্ষেণ সুধিয়াং সদলং কৃতি” ॥ 
31,97031 16চ05 9621012 10921051506 55 09 1883-84. 
০65 ০০ [১৪:৫৩ 21, 


থম অঃ] দ্রবিড়েশ্বর, গুর্জরপতি ও দেবপাল। ১৯৭ 


াষট্কুটপতি প্রথম অমৌঘ বর্ষের সহিতই গৌড়-বঙ্গাধিপতি দেবপাঁলের 

ঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। আবার প্রথম অমোঘবর্ষের সিরুর ও নীল. 
গ্ুণ্ডে আবিষ্কৃত শিলালিপিদ্বয় হইতে জানা যায় যে, অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মাঁলব 
ও বেঙ্গীর অধিপতিগণ তাহার অগ্চনা করিয়াছিলেন (১)। স্ুত্বরা 
ইহা হইতেও গৌড়-বঙ্গাধিপতির দহিত প্রথম অমোঘ বর্ষের যে যুদ্ধ 
হইয়াছিল তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া বাইতেছে। অমোঘবর্ষ যি 
ব্খসরেরও অধিককাঁল মাহ্যখেটের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। শুতরাং 
তিনি সম্ভবতঃ দেবপাল দেবেরই সম সানয়িক। কিন্তু এই পাল রাষ্ট্রকূট 
দবন্দে বিজয়লক্্মী কাহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছিল তাহা নিদ্ধীরণ কর! 
শক্ত, কারণ আমরা উভয়পক্ষের প্রশস্িকারকেই সমস্বরে জয়ঘোষণা 
করিতে দেখিতে পাইতেছি। শ্রীবুক্ত রাখাল দান বন্দোপাধ্যায় অনুমান 
করেন যে, পালরা্রকূটের এই সংঘর্ষের ফলে দেবপাল বা প্রথম অমোধ 
বর্ষ কেহই জয়লাভ করেন নাই (২)। ফিট সাহেব সিরুর লিপির 
উক্তি অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করেন (৩)। 


যোধপুর রাজ্যের অন্তর্গত দৌলতপুরা নামক স্থানে আবিকৃষ্চ 
৯০* বিক্রমানে বা ৮৪৩ রি সম্পাদিত গুঞ্জর প্রতীহার রাজ দ্বিষ্ভীর 
25525284 81688147575551877227268755422 

(১) “অরিনৃপতি মুকুট ঘটিত চরণঃ চজিগতান | 

বঙ্গাঙ্গ মগধ মালব বেঙ্গীশৈরচ্চিতো ইতিশয় ধবলঃ | 

10101500012 100502 ৬০] ৮1, 1১,193 & 15052171040 
৬০1 যা] 0. 218. 

(২) প্রবাসী ১৩১৯, চৈত্র ৫৮২ পৃষ্ঠা । 

(৩) “185 910 £08006070 0158105 ঠ020 0151510 আও 
, 906 80 10100 79 105 10085 ০01 4789) 205 1138541991 


১৯৮ টাকার ইতিহাস । [২য় খণ্ড 


নাগভটের পৌত্র, রামভদ্রের পুত্র, প্রথম ভোজদেবের (মিহির ভোজের ) 
একখানি তাত্রশীসন মহোদয় বা কান্কুজ হইতে প্রদত্ত হইয়াছে (১)। 
হুতরাং ৮৪৩ থুষ্টাবন্ের পূর্বেই যে মহোদয় বা কান্কুজ প্রথম ভোজ- 
দ্ববের হস্তগত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। স্বীয় অধিকার 
অক্ষুপ্ন রাথিবার জন্য দেবপালকে সম্ভবতঃ প্রথম ভোজদেবের সহিত সর্ধদ! 
কলহে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল । গোয়ালিয়রে প্রাপ্ত প্রথম তোজ- 
ছেবের শিলালিপিতে ভোজদেব সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে (২ )ঃ__ 

“্যস্তবৈরি বৃহদবঙ্গান্দহতঃ কোপ-বহ্বিনা। 

প্রতাপাদর্ণ সাংরাশীন্‌ পাুর্কৈতিষ্ণমাবভৌ” ॥ 

অর্থাৎ কোপাগ্রির দ্বারা পরাক্রান্ত শক্র বঙ্গগণকে দহনকা]রী এবং 

প্রতাপের দ্বারা সাগরের জলরাশি পানকাঁরী তাহার তৃষ্ণাভাৰ শোভা 
পাইয়াছিল” (৩)। কিন্ত গোয়ালিক্পর প্রশস্তিতে প্রথম ভোজদেব 
কর্তৃক্ষ কান্তকুজ অধিকারের বিবরণ উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং ইহা 
হতে মনে হয়, গোয়ালিয়র প্রশস্তি রচনা করিবার সময়ে মিহির ভোজের 
সহিত দেবপাঁলের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার 


পে পাপাপীশিপিসপ পপাপপ্পপিশি পিপি পাশাপাশি সা শািশীসসি 





০০৭ পাপী সপ পাপা 





24৫2158) 2070. 51015, 4৯5 চির দর ৬2009) 20 11909,015. 
-]01069 1১:01) 15 ৮৩7 12 6০ 03 15950) 10. 0৩ 0110০610255 ০: 
[১০/821)-11)6 2555:0100, 15 4০/00159 12977001109, 

070)920 (82600967৬০1 1 12210150265 4০2, 

(১) [71312571552 [1170152১৬০1 ড, 72, 2, 

(২) 00161501959 [50702 ৬০1 11 5. 

(৩) গৌড় রাজমাল!, ২৭ পৃষ্টা। 

রামতত্ত্রের পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্তই সম্ভবতঃ তোজদেব কাম্তকুজ অধিকার 
ক্রিতাছিলেন। 


৭ম অঃ] দেবপালের মন্ত্রিগণ। ১৯৯ 


ফলে মিহিরতোজ তৎকালে সম্ভবতঃ দেবপালকে পরাজয় করিয়া পাঁল 
সাম্রাজ্যের কোনও অংশই অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই (১)। 
কিন্তু গুর্জরগণের পুনঃপুনঃ আক্রমণ প্রতিহত করিতে দেবপালও 
সক্ষম হন নাই। বারঘ্বার কান্তকুজ হইতে বিতাড়িত হইয়! গুর্জরগণ 
মিহিরভোজের নেতৃত্বাধীনে ৮৪৩ খৃষ্টাব্ষ মধ্যে মহোদয় বা কান্তাকুজ অধি- 
কাব করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই অধিকার এত দীর্ঘকাল স্থায়ী 
হইয়াছিল যে ইতিহাসে বৎসরাজের বংশ মহোদয়-গুজ্জর-প্রতীহার-বংশ- 
নামে বিখ্যাত। মিহিরভোজ উত্তর-পশ্চিমে পঞ্চনদ সীমান্ত-স্থিত হণ 
রাজ্য, দক্ষিণ-পশ্চিমে সৌরাষ্, উত্তর-পূর্ব কান্তকুজ ও দক্ষিণপূর্ে 
নম্ম্দার উৎপত্তি স্থান পর্যন্ত গ্রার সমগ্র উত্তরাপথে প্রাধান্ত সংস্থাপন 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
গুরব মিশ্রের গকুড়ন্তগ্ড লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, গুরব- 
মিশ্রের প্রপিতামহ দর্ভপাণ দেবপালেরও প্রধান অমাত্য পদে প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন। কেবলমাত্র বাকপাল তনয় জয়পালের তুজবলেই দেবপাল 
আর্য্যাবর্তে স্বীয় প্রাধান্ঠ স্থাপন করিতে সমর্থ 
দেবপালের হন নাই, দর্ভপাণির নীতি কৌশলে সম্বন্ধও 
মন্ত্রিগণ | তাহার সহিত বর্তমান ছিল। দেবপাল দর্ড- 
পাঁণিকে অত্যন্ত সন্মান করিতেন। প্নান! 
মদমত্ত-মতক্গজ-মদবারি.-নিষিক্ত-ধরণিতল -বিসপি-ধুলি পটলে দিগন্তরাল 
সমাচ্ছন্ন করিয়া, দিক্‌চক্রাগত তৃপালবৃন্দের চির সঞ্চরমান সেনাসমূহ 
ধাহাকে নিরন্তর হূর্বিলোক করিয়া রাখিত, সেই দেবপাল নামক 


শা পাপা পাপা 
শাশাশপাশিশিিশট শসা পাপী 


(১) প্রথম তোজদেবের সাগর তাল লিপিতে দেবপালের পরাজয়ের কোনই উল্লেখ 
নাই--44000921 চ২50০7৮ 06006 410109501081091 58759 01 10072. 
চ9০3--4- 298৩ 281, 


২০০ টাকার ইতিহাস। [২য় খণ্ড। 


নরপাল উপদেশ গ্রহণের জন্য দর্ভপাণির অবনরের অপেক্ষার 
তাহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতেন” (১)। “স্থররাজ কল্প 
দেবপাঁল নরপতি সেই মন্ত্রিবরকে অগ্রে চন্ত্র বিশ্বান্ুকারী মহাহ্” আসন 
প্রদান করিয়।, নানা-নরেন্র মুকুটাঙ্কিত-পাদ-পাংস্থ হইয়াও স্বয়ং সচকিভ 
ভাবেই সিংহাঁপনে উপবেশন করিতেন” €(২)। «প্রবল পরাক্রান্ত 
পাঁদয5 চর সিংগাসনে স্বকীয় মন্ত্রিবরের সম্মুখে দেবপাল দেবের 
“সচকিত ভাবে” উপবেশন করিবার কারণ কি, তাহা উল্লিখিত 
হয় নাই। প্রকৃতি পুঞ্জ কতৃক দেবপালের পিতামহ গোপালদেব 
সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হঈবার কথ| ম্মরণ করিলে, লোক-নায়ক-মন্ত্রি 
গণকেই (1193 গান] রে রাঁজ-নির্বাচনকারী বলিয়া অনুমান করা 
যাইতে পারে। “মটকিত” শবের প্রয়োগে ইঙ্গিতে সেই এতিহাসিক- 
তত্ব সথচিত হইয়া থাকিতে পারে। নচেৎ কেবল মদ্ত্রিরের প্রতি 
পদোচিত সম্মান-প্রদশ্শন বিজ্ঞাপনার্থ নীতি ব্বহত হইতে পারে 
না। ইহাতে বৌদ্ধ নরপাঁলগণের শাসন সমরে বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মণের 
সমুচিত পদমর্যাদার অভাব না থাকিবারই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া ৰায়। 
এই শ্লোকের ব্যাথায় অধ্যাপক কিলহর্ণ “অগ্রে” শৰ্ষের অর্থ করিয়াছেন 


(১) “মাগ্তঙানা গজেন্দ-শ্ববদন বরতোদ্দাম-দান' প্রবাহে! 

নষ্ট ক্ষৌনী-বিসর্পি-প্রবল-ঘনরজঃ-সন্ব তাশীবকাশং । 

দিক্চক্রায়াত-তৃতৃৎ-পরি কর-বিসরহ্বাহিনী-ছুর্ব্ধিলোক 

স্তস্থো-জ্রীদেবপালো নৃপ'তি রবসরাপেক্ষয়! দ্বারি ফন্ত” ॥ 

গৌড় লেখমালা, ৭২, ৭৮ পৃষ্ঠা । 

(২) দন্বাপ্যনজ্লমুড়.পচ্ছবি-পীঠমন্ত্রে যস্তাসনং নরপতিঃ সুররাজ কল্প: । 

নানা নরেজ্র-মুকুটাক্কিত-পাদপাংস্থঃ সিংহাসনং সচকিত; ক্বয়মাসসাদ'? 

গৌড় লেখমালা, ৭২, ৭৯ পৃষ্টা | 


৭ম অঃ] রাজ্যকাল। ২০১ 
61500976160. 00 10110 8. 0191 06 50869, মন্ত্রিৰংশের কিরূপ 
প্রাধান্ত ছিল, ইহাতেও তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যার” (১)। 


দূর্ভপাণির পুত্রের নাম সোমেশ্বর। তিনি সম্ভবতঃ দেবপালের 
একজন সেনাপতি ছিলেন; কারণ গরুড় স্তস্ত লিপিতে উক্ত হইয়াছে, 
"তিনি বিক্রমে ধনঞ্জয়ের সহত তুলনা লাভের উপযুক্ত উচ্চস্থানে আরোহণ 
করিয়াও বিক্রম প্রকাশের পাত্রাপাত্র বিচার সময়ে ধনঞ্জয়ের স্টার দ্রাস্ত 
বা নির্দয় হইতেন না” (২)। সোমেশ্বর তনয় কেদারমিশ্র দর্ভপাণির 
পরে দেবপালের অমাশ্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। “তীহার বিশ্কারিত শক্তি 
ছুর্দমনীয় বলিয়া পরিচিত ছিল। আত্মান্ুরাগ-পরিণত অশেষ বিদ্যা 
যোগ্যপাত্র পাই তাহাকে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছল। তিনি স্বকর্মমগুণে 
দ্নেব-নরের হদয়-নন্দন হইয়াছিলেন” (৩)। এই মন্ত্রিবরের বুদ্ধিবলের 
উপাসনা করিয়া, গৌড়েশ্বর দ্বেবপালদেব উৎকলকুল উংকিলিত করিয়া 
হণ-গর্ব খর্বাকৃত করিয়া, এবং দ্রবিড় গুরজ্জরনাথ দর্প চূর্ণাক্কত করিয়া 
দীর্ঘকাল পর্যন্ত সমুদ্র-মেখলা-ভরণা। বসুন্ধরা উপভোগ করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন । 
দর্ভপাঁণি, সোমেশ্বর এবং কেদার মিশ্র এই তিন পুরুষ বখন দেব 
পালের সমসাময়িক ছিলেন, তখন দেবপাল যে দীর্ঘকাল পর্যাস্ত গৌঁড়- 
বঙ্গের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন তদ্ধিষয়ে কোনই 
রাঁজ্কাল। সন্দেহ নাই। দেবপালদেবের দুঙ্গের-লিপি 
তদীয় বিজয়-রাজোর ৩৩ সংবতসরে উৎকীর্ণ 
হইঘ্সাছে। স্বৃতরাং দেবপালের রাজ্যকাল ৬৫ বৎসর নির্দেশ করা যাইতে 
0) শৌড় লেখমালা *»পৃঠা পাটাকা। 
(২) গৌড় লেখমালা, +৯ পৃষ্ট]। 
(প গগাঁড় লেখমালা ৮* পৃষ্ঠা। 


২০২ টাকার ইতিহাস । [ ২য় খণ্ড । 


পারে। তিনি সম্ভবতঃ ৮৩৫--৮৭ পৃষ্টা পর্যন্ত গৌড়বঙ্গের শাসনকার্ধ্য 
নর্বাহ করিয়াছিলেন। 
দেবপালের রাজত্বকালে নগরহার নগরের ( বর্তমান জালালাবাদ) 
অধিবাসা ইন্্রগুপ্তের পুত্র বীরদেব বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপন পূর্বক 
| বৌদ্ধমতের অনুরাগী হইয়া অধ্যয়নার্থ কণিষ্- 
দেবপালের বিহারে গমন করিয়াছিলেন, তথায় সর্বন্ত শাস্তি 
ধন্মমত। নামক আচার্য্ের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া এবং 
বৌদ্ধমতে দীক্ষিত হইরা, তিনি বুন্ধগয়াধামের 
নহাবোধি দর্শন করিবার উদ্দেশ্তে, প্রাচ্ভারতে আগমন করিয়াছিলেন 
এবং দীর্ঘকাল যশোবর্্পুর নামক (১) তৎকাল-প্রসিদ্ধ বৌদ্ধবিহারে 
অবাস্থিতি করিয়া দেবপাল কর্তৃক পুজিত হইয়াছিলেন (২)। দেবপাঁল 
ঠবীরদেবকে নালন্দা মহাবিহারের সংঘস্থবির নিযুক্ত করিয়াছিলেন (৩)। 
দেবপাল যেমন বৌদ্ধাচার্ধ্য বীর দেবের পুজ। করিয়াছিলেন তদ্রপ বেদবিদ্‌ 
ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা-রক্ষায়ও যত্তবান্‌ ছিলেন । মুঙ্গের লিপি দ্বারা তিনি উপমন্যৰ 
গোত্রীয় আশলায়ন শাখার ব্রঙ্গচারী বিশ্বরাতের পৌত্র ব্রাহরাতের পুত্র 





(১) বর্তমান ঘৌধরাব। নামক স্থানেই সম্ভবতঃ যশোবর্ধপুরের বিহার প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
(২) “তিষবথেহ সুচিরং প্রতিপত্তি সারঃ 

শীদেবপাল-ভূবনাধিপলন্ধ-পৃজ: | 

প্রাপ্তপ্রতঃ প্রত লিনা পির ই শত 

পৃষেব দ্ারিততমঃ প্রসরো! বরাজ”। | 

গৌড় লেখমাল! ৪৮ পৃষ্ঠা । 
(৩) “ভিক্ষোরাযসমঃ নুনু ইব জীদত্যবোধেনি জে! 
নালন্দ! পরিপালনায় নিয়তঃ সংঘস্থিতেষ স্থিতঃ,। 
গৌড় লেখমালা"৪৮ পৃষ্ঠা । 


৭ম অঃ ] বিগ্রহ পাল ১ম। ২০৩ 


বীহেকরাতমিশ্রকে শ্রীনগর ভূক্তির ক্রিমিরক বিষয়াস্তর্গত মেষিকা গ্রাম 
নিজ পিতামাতার পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির জন্য গ্রদান করিয়াছিলেন (১)। 
দেবপাল অত্যন্ত দাতা ছিলেন। মুঙ্গের লিপিতে উক্ত হইয়াছে, 
*সত্যযুগে যে দানপথ বলিরাজা কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ত্রেতাযুগে যে 
দীনপথে ভার্গব অগ্রসর হইয়াছিলেন, ছ্বাপরে কর্ণ যাহার অনুসরণ 
করিতেন, কালক্রমে বিক্রমাদিত্যের তিরোভাবে যে দ্ানপথ কলিতাড়নে 
বিচ্ছিন্ন হইয়! পড়িয়াছিল, এই রাজা কর্তৃক মেই পুরাতন দানপথ পুনরায় 
প্রকাশিত হইয়াছে (২)। 
দেব পালের মৃত্যুর পরে প্রথম বিগ্রহপাল গৌড়-বঙ্গের সিংহাসন 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইতিহাসে ইনি প্রথম শূরপাল বলিয়াও পরিচিত। 
ডাঃ কিলহর্ণের মতে প্রথম বিগ্রহপাল বা প্রথম শূরপাল প্রথম গোপাল 
দেবের দ্বিতীয় পুত্র ও ধর্পালের কনিষ্ঠ ভ্রাত। 
বিএ পাল ১ম বাক্‌ পালের পৌন্র এবং জয়পালের পুত্র (৩)। 
(৮৬৫-৮৭০) কিন্তু এই মত এখনও সর্বত্র গৃহীত হয় নাই। 
এখনও দেবপালের সহিত বিগ্রহ পালের সম্বন্ধ 
লইয়া! নান! তর্ক বিতর্ক চলিতেছে । শএসিয়াটিক সোসাইটির সোর্টিনারী 
রিভিউ পুস্তকের ইতিহাসাংশের পরিশিষ্টে আমগাছি-লিপির আলোচনা! 


পপপপপপাপ পি 








(১) দেবপাল দেবের মুঙ্গের তাত্রশাসন। 
(২) “ংপুর্বং বলিনাকৃতঃ কৃতযুগে যেনাগমন্তার্গব- 
সবতায়াং গ্রহতঃ প্রিয় প্রণয়িনা কর্ণেন যে! বাপরে । 
বিচ্ছিন্নঃ কলিন! শক-ছ্থিষি গতে কালেন লোকাস্তরং 
যেন ত্যাগপধঃ স এব হি পুন বিস্পষ্ট মুন্সীলিত: ॥ 
গৌড় লেখমালা ৩৭, ৪৪ পৃষ্ঠা । 
(৩) চ01850012 1054)095 ০1 ৬111 20060011707 ॥ 


২৪৪ ঢাকার ইঞ্াস। [ ২য় খণ্ড। 


প্রসঙ্গে ভাঃ হরণ.লি বপিম্না) ছিলেন, *তাআশসন আলোচনা করিয়া 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শ্িগ্রহপাল দেবপালের ত্রাতুপ্পুন্র মহেন, 
তাহার পুল্র; কারণ, (৫ম শ্লোকের) “তং 

সম্বন্ধ নির্ণয় কুঙ্:” অবাবহিত পূর্ববর্তী বিশেষ্য দেবপালকেই 
স্ুচিত করিতেছে” (১)। শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার 

মেত্রৈয় মহাঁশয় ডাঃ হরণ লির মভ সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন, প্রচনা- 
বীতির প্রতি লক্ষ্য করিলে, প্রথম বিগ্রহপাল দেবকে দেবপাল দেবের পুত্র 
বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। দেবপাল দেবও অপুত্রক ছিলেন ন!। তাহার 
মৃঙ্গেরে আবিদ্কৃত তীদশীসনে (৫১--৫২ পংক্তিতে) রাজ্যপাল নামক তীয় 
পুত্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত থাঁকিবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি যে 
পিতার জীবিত কালেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন, তাহার 
প্রমাণাভাব। গরুড় স্তস্ত লিপিতে (১৬ শ্লোকে ) দেবপালের পরবর্তী 
নরপাল শূরপাল নামে উল্লিখিত। সকলেই তাহাকে প্রথম বিগ্রহপাল 
বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম বিগ্রহ পালের একাধিক নামের 


(১) 10 592785 ০19০ 000 015 €নোট 0006 12505512251 ৪5 
[06 0, 159016৬১0০০ 2 9 91 [১6৬ 1১219 7101 006 [01010012 
€1218 5091? (6 54001) ০৪০76600905 06565000০৪০ 
0000, 5০1)101% 25 10552. 1১912.) 

0০0002ঠ 1২6516%-2১10001415 11 0 2০96. | 
কিন্তু তাত্রশাসনে জয়পালের প্রশংনা বিজ্ঞাপক শ্লোক উন্জিখিত হওয়ায় এইস্থান যেছুবোধ্য 
হইয়াছে তাহাও শ্বীকার করিয়াছেন” (815 78161701805 9 019500150. (2০087 
(9৩ 37510012010 01 2 17000 50126 56056 হা 01215 01029. 
7919) 10101) 1291565 102019627 25 06 ৬1215120215 আভাতে 2 90 
০01 1852 91০--10)0. 


৭ম অঃ] বিগ্রহপাল ১ম। ২০৫ 


এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, যুবরাজ রাজ্যপালকে, শুরপালকে এবং 
প্রথম বিগ্রহ পলকে, অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয়। 
এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়৷ গৃহীত হইলে, পাল বংশীয় নরপাল গণের 
প্রচলিত বংশাবলীর ভ্রম সংশোধন করিতে হইবে” (১)। 

পাল্রাজ গণের বংশলতা-বিজ্ঞাপক শ্লেঃকগুলির রচনা রীতি পর্যবেক্ষণ 
করিলে দেখ! যার বে, গোপাল দেবের প্রসঙ্গে একট শ্লোক, ধন্মপালের 
গ্রসঙ্গে একটি শ্লোক, বাক্পালের প্রশংসায় একটি শ্লোক, জয়পালের 
শৌর্েব্নিয় ছুইটা শ্লোক, বিগ্রহ পাছের পরিচয় জ্ঞাপক হুই্ট শ্লোক 
এবং দেবপালের প্রনঙ্গে শ্লোকাদ্ধনাত্র রচিত হইপ্লাছে। বিগ্রহপাল 
দেবপালের পুত্র হইলে পনর? বব দেবপাঁলের এরূপ সংক্ষিপ্ত 
বর্ণন! স্বাভাবিক হয় লা। হুতরাং বিগ্রহপাল যে দেবপালের পুত্র নহেন 
তাহা স্বনিশ্চিত। 

গরুড়-্তস্ত লিপিতে লিখিত হুইয্লাছে, “দেই বৃহস্পতি প্রতিক্কতি 
( কেদার মিশ্রের ) বন্তস্থলে, সাক্ষাৎ ইন্দ্রতুল্য শত্রু সংহারকারী নানা 
সাগর মেখলাভরণ! বন্ুন্ধরার ছির কল্যাণকামী শ্রীশূরপাল নামক নরপাল 
স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, অনেকবার শ্রদ্ধা সলিলা£ুত হৃদয়ে, নতশিরে, পবিত্র 
শীস্তিবারি গ্রহণ করিরাছিলের” €(২)। নারারণ পাল, প্রথম মহীপাল, 


টিপা পপ ৬০০০ 
পাপা পিপি সপ সস 





(১) গৌড় লেখমাল! ৬৭ পৃষ্ঠা পাদ টাকা | 
(২) স্তেজ্যান্ বৃহস্পতি প্রতকৃতেঃ খ্রশূরপালো নৃপঃ 
সাক্ষাদিক্ইয় ক্ষতাপ্রিয়বঙ্গে। গত্তৈব ভূয়: স্বয়ং। 
নানাভ্ভোনিধি-মেখলন্য জগতঃ কল্যাণ-সঙ্গী (1 )চিরং 
রদ্ধান্তঃ্ত-মানসোনত শিরা জগ্রাহ পৃতম্পয়ঃ” ॥ 
গৌড় লেখনাল! ৭৪, ৮২ পৃষ্টা। 


২০৬ ঢাকার ইতিহাস। [ ২য় খণ্ড। 


তৃতীয় বিগ্রহপাল ও মদনপালের তাত শাসন হইতে জান! যায় যে, 
জয়পালের “অজাত শক্রর ন্যায় শ্রীমান বিগ্রহপাঁল নামক পুক্র জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তাহার বিমল জলধারায় হ্ঠায় বিমল আসধারার 
শক্রবনিতা বর্গের সধবা জনোচিত অঙ্গরাগ বিলুপ্ত হইয়! গিয়াছিল। 
'তিনি শক্রবর্গকে গুরুতর বিপদ ভোগের পাত্র এবং স্থহদ্বর্গকে যাবজ্জীবন 
সম্পৎ সম্ভোগের পাত্র করিয়াছিলেন (১)। গরুড়-স্কসত লিপিতে 
দেবপালের পরে ও নারায়ণ পালের পূর্বে শূরপালের নাম উল্লিখিত 
হইয়াছে, এবং নারায়ণ পাল, প্রথম মহীপাল, তৃতীয় বিগ্রহপাল ও মদন 
পালের তাম্রশাসনে নারায়ণ পালের পিতার নাম বিগ্রহপাল বলিয়া উক্ত 
হইয়াছে। আবার, গরুড়-্তস্ত লিপিতে শুরপালকে “নরপাঁল” বলিয়া 
অভিহিত করা হইয়াছে, স্থতরাং শূরপাল ও বিগ্রহপাল অভিন্ন না হইলে 
গরুড় স্তস্ত লিপিতে বিগ্রহ পালের নাম এবং নারায়ণ পাল প্রীতির 
তাত্রশাসন গুলিতে শুরপালের নাম উল্লিখিত না হইবার কোনই কারণ 
দেখ যায় না। সুতরাং শূরপাল যে বিগ্রহ পালেরই নামাস্তরমাত্র তদ্বিষয়ে 
কোনই সন্দেহ নাই। 

ডাঃ হরণ লি লিখিয়াছেন(২), “বাদাল স্তস্ত লিপিতে শূরপাল দেবপালের 
অব্যবহিত পরবর্তী রাজা বলিয়া! উল্লিখিত হইয়াছে; কেহ কেহ হয়ত 


পপি পাশাপাশি 





(১) এএরমান্‌ বিগ্রহপাল স্তৎ হুনুরজত শত্রু রিবজাতঃ | 
শত্র-বনিতা-প্রসাধন বিলোপ-বিমলীসি-জলধসঃ 
রিপবো যেন গুব্বাণাং বিপদা! মাম্পদীকৃতাঃ ॥ 
পুরুষারুষ-দীর্ঘাপাং হুহৃদঃ সম্পদামপি। ॥ 
গৌড় লেখমালা, ৫৮, ৯৩, ৯৪, ১২৪, ১৪৯ পৃষ্ঠা। 
(২) ০6700205 1২6%15৬7 £১01৩81015 1] 295৩ 297, 


ণম অঃ] বিগ্রহপাল ১ম। ২৯৭ 


বলিতে পারেন, বাদাল স্তম্ত লিপিতে পালরাজ গণের বংশলত! বিবৃত করা 
প্রশস্তিকারের উদ্দেশ্ঠ নহে, উহাতে তাহাদিগের মন্ত্রিবর্গের বংশ বিবরণই 
লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে । প্রত্যুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, মন্ত্রগণের 
ংশ বিবরণ পাল রাজগণের বংশ বিবরণের পাশাপাশি ভাবে উল্লিখিত 
হওয়ায় ইহা ইহাতেই পাল রাজগণের বংশলতা! নির্দারণ কর] যাঁইতে 
পারে। ষ্ঠশ্লোকে দর্তপাণি দেবপালের মন্ত্রী বলিয়াই উক্ত হইয়াছেন। 
শ্রয়োদশ শ্লোক হইতে জানা যায় ষে,বিনি উংকল কুল উতকিলিত করিয়া 
হণ-গর্বব খব্বাকৃত করিয়া, এবং দ্রবিড় গুর্জর নাথদর্প চুর্ণীকৃত করিয়া 
ছিলেন, দর্ভপাপণির পৌন্র কেদার মিশ্র সেই গোড়েশ্বর পাল রাজার মন্ত্রী 
পদে অধঠিত ছিলেন। পঞ্চদশ শ্লোক হইতে জানা গিয়াছে যে এই 
কেদার মিশ্র শূরপালের ও মন্ত্রা ছিলেন। আবার দেবপাল দেবের মুঙ্গের 
লিপি হইতে অবগত হওরা ঘাগ্নবে ধিনি বাদাল স্তম্ত লিপির লিখিত 
দিথ্বিজয় ব্যাপার সংগাধন করিয়া ছিলেন তিনিই দেবপাল। সুতরাং 
দেখা যাইতেছে যে কেদার মিশ্র দেবপাল এবং শূরপাল এই উভয় 
নরপতিরই মন্ত্রীপদে প্রতিষটিত ছিলেন। সুতরাং ইহা! হইতে স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হইবে যে দেবপালের পরে শূরপালই সিংহাসন প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে নারায়ণ পাল দেবের ভাগলপুর লিপি হইতে 
জানা যায় যে বিগ্রহ পালই দেবপালের পরে সিংহাসনে আরোহণ 
করিয়াছিলেন। সুতরাং শূরপাল এবং বিগ্রহপাল যে অভিন্ন তদ্ধিষয়ে 
কোনই সন্দেহ নাই । 

গরুড়স্তস্ত লিপির ২৫শ শ্রোকে “নানা সাগর মেখল! ভরণ! বনুন্ধরার 
চির কল্যাপকামী শূরপালের অনেকবার শ্রদ্ধা সলিলাগুত হৃদয়ে নতশিরে 
পবিত্র শাস্তিবারি গ্রহণ করিবার কথা উল্লিখিত থাকায় ডাক্তার 
রাজেন্দ্র লাল মিত্রের মতানুসরণ করিয়া অনেকে এই স্ত্রোকে শূরপাল 


২০৮ চাকার ইতিহাস। [ ২য় খণ্ড 


দেষের অভিষেক ক্রিয়ার সন্ধানলাত করিয়া থাকেন। “কিন্তু “ভূয়?” 
শন্দ তাহার প্রবল অন্তরায়। বছ/লাকে আম্ম কল্যাণ কামনায় বজস্থলে 
উপস্থিত হইয়া, মন্তকে শাস্ঠিবারি গ্রহণ করিয়া থাকে । “নান! সাগর 
মেথল! ভরণ! বন্থন্ধরার চির কল্যাণকাণী শূরপাল নামক নরপাঁল গু 
তাহাই করিতেন। ভূ শন্দে কেনার মিশের অনেকবার যজ্ঞ করিবার 
এবং শুরপাল৪ অনেকবার বন্ত স্থলে নস্তকে শান্তিবারি গ্রহণ করিবার 
পরিচয় প্রকাশিত হইতেছে। এই প্লেকে যদি কোন খ্তিহাসিক তথ্য 
পরিশ্মুট হইয়া থাকে, তবে তাহ! এই,_( ক) শুরপাল দেবের শাসন 
নময়েও, বরেজ্জ মগ্ডলে যাগঙ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। (খ) বৌদ্ধ মতাঁবলক্ী 
রাজা ফ্্রস্থলে উপস্থিত হইয়া শস্তিবারি গ্রহণ করিতে শ্রদ্ধ! প্রকাশ 
করিতেন, এবং তাহাতে রাজ্যের কল্যাণ হইবে বলিয়াই বিশ্বাস 
করিতেন। কেদার মিশ্রকে বৃহস্পতির সহিত এবং শ্রীশূরপাল দেবকে 
ইন্দ্রদেবের সহিত তুলনা! করিয়া, কবি তাহারই আভাস প্রদান করিয়া 
গিয়াছেন” (১)। 

শ্রযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থু মহাশয় শুরপালকে দেবপালের দ্বিতীয় পুন্র 
বলিয়া স্থির করিয়াছেন (২)। ক্ষিত্ব তাহা হইলে নারায়ণ পালের 
মন্ত্রী গুরব মিশ্র গরুড়-্তম্ত-লিপিতে নারায়ণ পালের অব্যঘহিত 
পূর্ব্বে তাহার পিতার নামু উল্লেখ না করিয়া! দেবপালের পুত্রের নাম 
উল্লেখ করিবেন কেন? 

গ্রথম বিগ্রহপাল দেবের বিমল অসিধারায় শক্র বপিতীবহ্রে অজ- 
রাগ বিলুগ্ত হইয়। গিয়াছিল কিনা, অথবা ছিনি কোন শক্রবর্গকে 


(১) গৌড় লেখমালা ৮২ পাদ টীকা। 
(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস যাজস্ককাও ২১৬ পৃষ্ঠা। 


৭ম অঃ] বিগ্রহপাল ১ম। ২৯ 


গুরুতর বিপদ ভোগের পাত্র এবং সুহ্ৰর্গকে যাবজ্জীবন সম্পং"সম্তোগের 
পাত্র করিয়াছিলেন কিনা তাহার প্রনাণ অগ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। 
গৌড়রাজমালার লেখক বলিয়াছেন, *“ভাগলপুরের তামশাসনে যে 
প্রশস্তিকার ধন্মপাল কর্তৃক কান্ঠকুজ-বিজয় এবং দেবপালের আদেশে 
জয়পাল কর্তৃক কামরূপ ও উৎকল-বিজরর বর্ণনা করিয়৷ গিয়াছেন, 
বিগ্রহপালের সম্বন্ধে তেমন কিছু বলিবার থাকিলো তনি যে তাহা 
না বলিয়া ছাড়িতেন, এনধপ বোধ হয় না। বিগ্রহপাল, ধর্মপাল এবং 
দেবপালের প্রতিভা এবং উচ্চাভিলাষ উভয়েই বঞ্চিত ছিলেন” (১)। 
এই অগ্রমান সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। তিনি সম্ভবতঃ অল্পকাল মাত্রই 
রাজভোগ করিয়াছিলেন । 
নারায়ণ পালের ভাগলপুর লিপি হইতে জানা যায় যে, বিগ্রহপাল 
পুত্র-হস্তে রাজ্য ভার সমপন করিয়! বানপ্রস্থ অবলঘ্ধন করিয়াছিলেন (২)। 
বিগ্রহপাল হৈহয়-রাঁজকুমারী লঙ্জ! দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছি লেন। 
সেই লজ্জা দেবীর বিশুদ্ধ চরিত্র তদীয় পিতবংশে এবং পতিবংশে 
পরম “পাবন-বিধি” বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল (৩)। 
(১) গৌড় রাজমালা, ৩৩ পৃষ্ঠা । 
(২) “তপে| মমাস্ত রাজ)ং তে দ্বাভ্যানুক্ত মিদং দ্বয়ো; । 
“যশ্টিন্‌ বিগ্রহপালেন সগরেণ ভগীরথে” ॥ 
“গীড় লেখমালা ৬+ পৃষ্ঠা । 
(৩)  *লজ্জেতি তন্ত জলধেরিব জ-কন্যা 
পত্রী বতৃব কৃত-হৈহয়-বংশভূষা । 
যষ্ঠাঃ শুচীনি চরিতানি পিতুশ্চ বংশে 
পত়াপ্চ পাবন-বিধিঃ পরমে1 বতুব” | 
গৌড় লেখমাল।, ৫৮ পৃষ্ঠা। 
১৪ 





২১০ ঢাকার ইতিহাস। [২য় খণ্ড ॥ 
নারায়ণ পাল। 


(৮৭০-৯২৫ )। 
গ্রথম বিগ্রহপাল বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলে পর মহারাণ লজ্জা দেবীর 
গর্ভজাত নারায়ণ পাল গোৌড়-বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া- 
ছিলেন। নারায়ণ পাল স্থদীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন । সংসমতট- 


জন্মা শুভদাস-তনর় শ্রীমান মংখদাদ নামক শিল্পি কর্তৃক উৎকার্ণ 


মহারাজ নারারণ পাল দেবের ভাগলপুর তাত্শাসন তদার ৰৈজর 

রাজ্যের সপ্তদশ বর্ষে প্রদত্ত হইয়া ছিল (১)। 

রাজ্যকাল | নারায়ণ পালের ৫৪ রাজ্যাঙ্কে উদস্তপুর নানক 

স্থানে জনৈক বর্ণিক কর্তৃক একটি পিতুলনরী 

পার্বতী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। তরাং 

নারায়ণ পাল যে ৫৫ বর কাল গেড় বঙ্গের সিংহাসনে সদাদীন ছিলেন, 
তাহ নিঃসন্দেহে অনুমান কর! বাইতে পারে । 

নারায়ণ পাল এবং তদীয় পিতা বিগ্রহ পালের সমর হইতেই পাল- 

রাজগণের প্রভাব স্ষু্ হইয়া পড়িতেছিল। দেব পালের সময়েই গুর্জর- 


প্রতীহার গণের বিজয়-বৈজয়ন্তী মহোদঘ়্ বা কান্তকুক্ডে উড্ডীন হইয্াঁ। 


ছিল সনবেহ নাই, কিন্তু তৎকালে পল সমাজের কোনও অংশই 


পরহস্তগত হয় নাই। এই সময়ে গুর্জর-প্রতীহার 


গুর্জরপতি রাজজগণের দোর্দিও প্রতাপ ছিল। *তজাত শত্রু” 

ভোজদেব ও বিগ্রহ পাল বা তদীক় পুত্র “বিজিগীবু” নারারণ 
নারায়ণ পাল পাল এই গুক্তরগ্রণের অপ্রতিহত আক্রমণ ব্যথ 
করিতে সমর্থ হন নাই। সামস্ত-চক্রের মিলিত 


শক্তির সাহাব্যে গুর্জর-পতি প্রথম ভোজ দেব বারাণসী হস্তগত করিতে 


(১) গৌড় জেখমালা, ৫৬ পৃষ্টা । 


৭ম অঃ] গুর্ভরপ্ত ভোজদেব ও নারায়ণ পাল। ২১১ 


সমর্থ হইয়। মুদগগিরি পর্যযস্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। মুদগগিরিতে 
নারায়ণ পালের সহিত ভোজদেব এবং তদীয় সামন্ত রাজগণের ষে 
সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে নারায়ণ পালই সম্ভবতঃ পরাজিত 
হইয়াছিলেন। কারণ ভাগলপুর তাত্রশাসনে অথবা নারায়ণ পালের 
পরবত্তী রাজগণের লিপিতে এরূপ কোনও কথাই পাওয়া যায় না 
যাহা দ্বার! গুর্জর গণের পরাজয় সুচিত হইতে পারে। পক্ষাতরে 
ভোজদেবের সামন্তচক্রমধো কলচুরী-বংশীয় প্রথম গুণাস্তরেধিদেব 
এবং নাগব্যপুরের প্রতীহার-বংশীয় করু এই উভয় রাজার বংশধর 
গণের খোদিত লিপিতে গোড়-যুদ্ধে যশোলাতের কথা উল্লিখিত রহিয়াছে । 

কক্কের পুত্র বাউকের চতুর্থ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ যোধপুর শিলালিপি 
হইতে জানা যায় যে, কক গৌড়ীয় গণের সহিত মুদগগিরির যুদ্ধে 
বশোলাভ করিয়াছিলেন (১)। কলচুরী বংশীয় প্রথম শঙ্করগণের 
পুর প্রথম গুণান্তোধিদেবের অধস্তন যষ্টপুকুষ সরযূ পারের অধিপতি 
সোঢদেবের কহুলগ্রামে আবিষ্কৃত তাঅশাসন হইতে জানা গিয়াছে বে, 
প্রথম গুণান্তোধিদেব (প্রথম গুণ সাগর ) সংগ্রামে গৌড়-পক্মী অপহরণ 
করিয়াছিলেন (২)। এখন দেখা যাউক, কোন সময়ে ভোজদেবও 


শপ ০ পপর পপ পা পাপা 





প এপাশ 





[১) “ততোইপি শ্রীযৃতঃ কৰ; পুত্র জাতো! মহাষতি2। 

বশোমুদগগিরৌ লব্ধং যেন গোঁড়ে (3) সমং রূপে” ॥ 
1. 1 ৮০351789470 272 (656, 25), 

(২)  তৎশুনু দ্বাম ধায়াং নিধিরধিক ধিরাং ভোজদেবা প্ুভৃষি? 
প্রত্যাবৃত্যপ্রকারঃ প্রথিতপৃথুষশাঃ গ্রগুণান্তোধি দেব; | 
ফেনোদ্দাসৈকদর্পস্থিপঘটিতঘটাঘাতসংসক্তমুক্তা'- 
সোপানোদ্দস্তরাসিপ্রকটপৃথুপতেনা'হৃতা গৌড়লক্গ্ী:" ॥ 

15018790012 104102 ৮০1 ৮) 0885 59. 


২১২ ঢাকার ইতহাস। [ ২য় খণ্ড। 


তদীয় সামস্তগণ কর্তৃক মুদগগিরি বিজিত হইয়াছিল। নারায়ণ পালের 
সপ্তদশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ ভাগলপুরের তাত্রশীসন মুদগগিরি সমাবাসিত 
জয়ঙ্ন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। এই তাম্শাসন দ্বারা তিনি তীর- 
ভুক্তির অন্তর্গত কর্-বিষয়স্থিত মকুতিক1 গ্রাম “কলসপোতি” নামক 
শ্থানে প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরের এবং পাশুপতাচাধ্য পরিষদের ব্যবহারার্থ 
প্রদান করিয়াছিলেন (১)। সুতরাং নারায়ণ পালের সগুদশ রাজ্যাঙ্ক 
পর্য্যস্ত যে তীরভূক্তি এবং মুদগগিরি তাহার শাসনাধীনে ছিল তাহার 
প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে । 
দেউলীতে প্রাপ্ত রাষ্ট্রকূট রাজ তৃতীর কৃষ্ণের তাত্রশীসনে তদীয় 
প্রপিতামহ দ্বিতীয় কৃষ্ণ সম্বন্ধে লিখিত আছে, প্প্রথম অমোঘবর্ষের, 
গুর্জধরের ভয় উৎপাদন কারী, লাঁটের ধশ্ব্য্য জনিত বৃথা-গর্বহরণকার।, 
গৌড়গণের বিনয়-ব্রতের শিক্ষা্তরু, সাগরতীর বাসিগণের নিদ্রাহরণ 
কারী, দ্বারস্থ অঙ্গ, কলিঙ্গ, গাঙ্গ এবং মগধগণকে 
রাষ্ট্রকুটরাজ আজ্ঞাবহনকারী, সত্যবাদী, দীর্ঘকাল ভূবনপালন 
ভ্বিতীয় কৃষ্ণ ও কারী শ্রীরুষ্ণরাজ নামন্ড পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া 
নার/য়ণ পাল । ছিল" (২)। গৌড়গণের বিনয় ব্রতের শিক্ষ7 
গুরু রাষ্ট্রকুটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণের সময় গৌড়বঙ্গের 
সিংহাসনে কোন্‌ নৃপতি সমাসীন ছিলেন তাহা অগ্ভাপি নির্ণীত হয় 





(১) গৌড় লেখমালা, ৬*-_-৩১ পৃষ্ঠা । 
(২) তন্টোত্তর্জিত গুর্জরে। হ হহটল্লাটোস্তট শ্ীমদো 
গৌড়নাং বিনয়ব্রতাণগুরঃ সামুদ্রনিদ্রাহরঃ। 
দবারস্থাঙ্গকলিঙ্গগাঙ্গমগধৈ রপ্যর্চিতাজ্ঞ শ্চিরং 
হুনুসূমৃনৃতবাগ ভুবঃ পরিবৃচঃ শ্রীকৃষ্করাজোভবত” ॥ 
[50181500012 11006102৬০1, 70266 793 
গৌড় রাষমালা, ৩*-৩১ পৃষ্ঠা ৃ 


৭ম অঃ] রাষ্টুকৃটরাজ দ্বিতীয় ক ও নারায়ণ পাল। ১১৩ 


নাই। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চ"' মহাশয় লিখিয়াছেন, “ত্রিপুরির ( জবল" 
পুরের নিকটবন্তী তেবারের ) কল্চুরি-রাজ কর্ণের (১০৪২ খুষ্টাবের 
পারাণসীতে প্রাপ্ত ) তাঅশাসনে কলচুরি রাজ্োর প্রতিষ্ঠাতা কোকল্প 
সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে (১), 

“ভোজে বল্লভরাজে শ্রীহর্ষে চিন্রকুট-ভূপালে। 

শঙ্করগণে চ রাজনি যশ্ত।সাদ ভয়? পাণিঃ” ॥ ৯ শ্লোকঃ) 

“বাহার ভূজ ভোজকে, বল্লভরাজকে, চিত্রকূটপন্ডি শ্রীহর্ষকে এবং রাজা 
শহ্করগণকে অভয় দান করিয়াছিল” 

“বিল হরিতে প্রাপ্ত শিলালিপিতে কোকল্ল-সন্বন্ধে উক্ত হইরাছে,--(২) 
“জিত্ব! কৃতস্াং যেন পৃথীমপূর্বক্কারতিস্তস্ত-দন্দ মারোপ্যতে স্ব । 
কৌস্তোস্তব্যান্দিশ্তসে। কুষ্ণরাঞ্ঃ কৌবের্যাঞ্চ শ্রীনিধিভোজদেবঃ” ॥ 

(১৭ শ্লোকঃ)। 

“যিনি সমন্ত পৃথিবী জয় করিয়া, ছুইটি অপূর্ব কীর্তিন্তস্ত স্থাপন 
করিরাছিলেন,- দক্ষিণদিকে প্রসিদ্ধ রুষ্ণরাঞ্ এবং উত্তরদিকে আ্রীনিধি 
ভোজদেব”। 

“দ্বিতীয় কৃষ্চরাজ কৃষ্ণ-বল্লভ-নামেও পরিচিত । ম্ুতরাং কোকল্লের 
নিকট অভর-প্রাপ্ত বল্পভরাজ, এবং তাহার দ্বারা দক্ষিণদিকে প্রতিষ্ঠিত 
ক্ুষ্ণরাজ একই ব্যক্তি, কোকল্লপের জামাতা দ্বিতীয় কষ্ণরাজ। ভোজ- 
৷ অবশ্ঠই গুজ্জর-প্রতীহার মিহির-ভোজ) চিত্রকূটপতি শ্রীহ্ষ জেজা 
 ভুক্তির চানেক্স বংশীয় রাজা শ্রীহর্য (৩)। এখন জিজ্তান্ত, কোন্‌ 
| শর হস্ত হইতে কোকল্প এই সকল প্রবল পরাক্রাস্ত নরপালগণকে 





(১) 12115157012 [00162 5০1 1] 1১226 3০6. 
(২) 52016159012 17105 ৬০1 1, 0565 256. 
(৩) [01515019 1700)05 ৬০1 [1,02৩ 3০০-3০২, 


২১৪ টাকার ইতিহাল। [ ২য় খণ্ড 


রক্ষা করিয়াছিলেন? তৎকালে গোঁড়েশ্বর দেবপাল ভিন্ন রাষ্ট্রকুট রাজ 
বা কান্তকুজ-রাজের সহিত প্রতিযোগীত। করিতে সমর্থ আর কোন 
নরপালের পরিচয় এ পর্যন্ত পাওয়া বায় নাই। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত 
করিতে বাধ্য, প্রতীহার-রাজ মিহিরভোজ, কলচুরিরাজ কোকল্, 
রাষ্্রকট-রাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণ, এবং চানদেন্রাজ শ্রীহ্, আত্ম রক্ষার জন্ট 
সম্মিলিত হইয়া, বিজিগীষু দেবপালের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন”। 

কোন্‌ শত্রর হস্ত হইতে কোৌকল্প এই সকল প্রবল পরাক্রান্ত 
নরপালগথকে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহ! নির্ণয় করা শক্ত । তবে ইহা 
স্থির যে, কোকল্লদেব চিত্রকূট ভূগাল হর্যদেবের এবং রাষ্কুটরাহ 


দ্বিতায় রুষ্ণের সমপামায়ক হইলে তীহাকে গুজ্জর-প্রতীহার বংশীয় 


প্রথম ভোজদেবের সমসাময়িক বলিয়া গ্রহণ কর! সঙ্গত নহে । নদি . 


কোকন্ন দেবকে প্রথম ভোজদেবের এবং দ্বিতীয় কৃষ্ণের সমসাময়িক বলিয়াই 
গ্রহণ করিতে হয়, তবুও কোকল্লদেব যে দেবপালের হস্ত হইতে 
ইহাঁদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অভয় দান করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ 
নাই। পরস্থ, প্রথম ভোজদেব এবং দ্বিতীয় কৃষ্ণের প্রধান ও প্রবল 
শত্রু দ্বিতীয় ঞ্রুব বা ফরবরাজদেব এবং চালুক্য বংশীয় তৃতীয় গুণক 
বিজয়াদিত্য বাতীত অপর কেহই হইতে পারে না। আমরা জানি 
যে, রাষ্ট্রকুটরাজ্জ তৃতীয় গোবিনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইন্দ্রের প্রপোত্র 
গ্রবরাজদেব ব! দ্বিতীয় ধরব, প্রথম অমোঘবর্ষের আদেশে মিহির তোজকে 
পরাজিত করিয়াছিলেন (১)। গুণক বিজয়াদিত্য ( ৩য় ) ও, “ছুদ্ধ্ষ 


পাপী পটল পপ পপ পা 


(১) “ধারা বর্ষ সমুন্নতিং গুরুতরমালোক্য লক্ষ্য যুতো৷ 
ধামব্যাপ্ত দিগন্তরোপি মিহিরঃ সন্বস্তবাহান্থিতঃ। 
* যাঁতঃ সৌপি শমং পরাগতবতমোধ্যাপ্তাননঃ কিং 
যুন ধেতীবামলতেজদ! বিরহিতা হীণীশ্চ দীন তুবি” 
[10597 401005215০1 5011 0266 284. 


৭ম অঃ] নারায়ণ পালের চরিত্র । | ২১৪ 


পরাক্রমশালী দ্বিতীয় কুষ্ণের ভীতি উৎপাদন পূর্বক তাহার রাজধানী 
মান্তক্ষেত্র তম্মীভূত করিয়াছিলেন” (১)। কলছুরিরাজ কোকল্লদেব 
হয়ত ভোজদেব এবং দ্বিতীয় ক্ুষ্ণের এই বিপদের সময়েই তাহাদিগকে 
সাহায্য করিয়াছিলেন। পূর্বেই লিখিয়াছি বে, প্রথম ভোজদেবকে 
কোকল্লদেবের সমসাময়িক ব্লিয়! গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে না। স্থতরাং 
কোকল্লের আশ্রিত ভোজদেব প্রথম ভোজের পৌন্র দ্বিতীয় ভোজদেব 
হওরাই সম্ভব। প্রথম ভোজদেবের পুত্র মহেন্ত্র পালের মৃত্যুর পর 
প্রহাহাৰ রাজগণের প্রভাব ক্ষুগ্র হইয়া পড়িয়াছিল। দ্বিতীয় ভোজদেব 
নিব্বিবাদে কান্তকুক্সের পৈত্রিক সিংহাসন লাভ করিতে সমর্থ হন 
নাই। সন্তবতঃ কোকর্রদেবের সাহায্যেই তিনি কান্তকুজের সিংহাসন 
পু হইয়াছিলেন। 
নারার়ণ পালের ভাগলপুর তাত্রশাসনে ঠাহার স্তায় নিষ্ঠা, দীন- 
এালত। ' এবং সাধু চরিত্রের ভূরসী প্রশংসা করা হইয়াছে। ইহাতে 
লিখিত 'আছে থে, *যিনি পৃথিবী পালনার্থ দিক্‌ পালগণ কর্তৃক বিভক্ত 
শ্রী (গুণসমূহ) আত্ম শরীরে ধারণ করিতেছেন, দেই পুণ্যোত্তর 
শ্রীমান নারায়ণ পাল নামক পুত্রকে বিগ্রহপাল দেব লঙ্জ! দেবীর গর্ভে 
অন্মনান করিয়াছিলেন। সেই পুত্র সমস্ত-সামস্ত-শিরোমণি-জ্যোতিঃ-সংস্পর্শ 
স্ুশেভিত-পাদ-পাঠনংঘুক্ত গ্তায়াজ্জিত বাজ 
নারায়ণ পালের দিংহাসন আত্মচরিত্র- জ্যোতিঃ )-সংস্পর্শে 
চরিত্র । 'অলঙ্ক ত করিতেছেন। চিন্তক্ষেত্রে পুরাণ-ৰ্ণিতি 
পবিত্র বৃত্তান্তের স্তায় প্রতীয়মান নারারপপাল 
দেবের ( ধর্্ার্থকামমোক্ষ-রূপ ) চতুর্বর্-নিধানভূত পবিত্র চরিত্রের 
অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিবার জন্ত সকল মহীপালই ইচ্ছা করি! 


০৪৮ পাটি পি সপ 


(১) [7975 8705205 ৬০] টক ১০8০ ০2-১০3. 





২১৬ টাকার ইতিহাস। [২য় খণ্ড । 


থাকেন। সঙ্জন-মনোমোদিনী স্থ-উক্তি দ্বারা তিনি সাঁতিবাহন রাজাকে 
অকাল্পনিক সত্যপুরুষ বলিয়া, এবং দানশীলতায় ( কর্ণ নামক ) অঙ্গা- 
ধিপতির (দান নালতার ) কাহিনী বিশ্বাস যোগ্য বলিরা প্রতিপাদন 
করিয়! দিয়াছেন। তাহার ইন্দীবরশ্তাম অসিপত্র, রণস্থলে বিশ্ফুরিত 
হইবার সময়ে, তাহাকে শক্রগণ ( ভয়াতিশয্যে) পীত লোহিত-বর্ণ 
বিশিষ্ট বলিরা দর্শন করিত। তিনি প্রজ্ঞাবলে এবং বাহুবলে জগদ্বাসি- 
গণকে বিনীত করিয়া, নিয়ত অবিচলিত ভাবে আত্মধর্থে অভিনিবিষ্ট 
হইয়া রহিয়াছেন;-তাহার নিকট অথিজন সমাগত হইলে, অত্যন্ত 
ক্ৃতার্থ হইয়া যায়; আর কখনও কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করিবার 
ইচ্ছ। পোষণ করিতে পারে না। তাহার চরিত্রে বিচিত্র (বিরুদ্ধ) 
গুণ সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি ( এখ্বধ্য-গৌরবে ) শ্রীপতি 
( লক্গীপতি ) হইলেও, ( অমলিন-কন্ম্্পরায়ণ বলিয়া ) অ-রুষ্ণ-কর্শী ১ 
বিদ্বদ্্গের অধিনায়ক হইলেও, ( ভোগৈঙ্থর্য্যের অধিকারী বলিয়া ) মহা 
ভভোগী ;- প্রতাপে অনল-সদৃশ বলিয়া প্রতিভাত হইলেও, ( কার্যকালে ) 
পৃণ্যপ্লোক নলের তুল্য বলিয়াই স্ুপরিচিত। তীয় শরচ্চন্ত্র-মরীচিবৎ 
ভর যশং ভ্রিলোকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, মনে হইতেছে যেন, ( তাহ 
অতি শুভ্র বলিয়্াই ) কুদ্রদেবের (সুবিখ্যাত শুভ্র) অষ্টহান্তও তাহার 
শোভাকে ধারণ করিতে পারিতেছে না; এবং (তদীয় যশোরাশির 
প্রতাতিশয্যে) সিদ্ধাঙ্গনাগণের মস্তকাপিত ( শুভ্র ) কেতকী মালাও দীর্ঘকাল 
দৃষ্টিগোচর না হইয়া, কেবল অলি-গুঞ্জন রবেই অস্থমেয় হইয়া! রহিয়াছে”(১)। 
নারায়ণ পালের মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র রাজ্যপাল গৌড়বঙ্গের 
সিংহাসন রা ইহা হি | প্রথম ম মহীপাল দেবের বাপগড় তাঅশাসনে 


(১) রী জেখমালা_ 
নারায়ণ পালদেবের ভাগলপুর তাত্রশাসন ১*--১৬ শ্লোক,--৬৮৬৯ পৃষ্ঠা। 


৭ম অঃ ] রাজাপাল। ২১৭ 


লিখিত আছে, “তিনি (রাজ্যপাল ) অগাধ-জলধিমূল-তুলা গভীর-গর্ভ- 
সংযুক্ত জলাশয়ের এবং কুলাচল-তুল্য সমুচ্চকক্ষ-সংযুক্ত দেবালয়ের 
প্রতিষ্ঠা করিয়া,খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন” (১)। 

রাজ্যপাল। রাজ্যপাল াষ্টরকূটকুলচন্্ উত্ত্গ-মৌলি তুঙ্দেবের 
৯২৫-১৩০ ছুহিতা ভাগ্যদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়। ছিলেন(২)। 

এই রাষ্ট্রকূট কুলচন্ত্র উত্ত ্গ মৌলি তুঙ্গদেবের পরিচয় 

প্রসঙ্গে মনীষিগণ নানা মত বাক্ত করিয়াছেন। ডাঃ কিলহর্ণের মতে 
রাষ্টরকুটবাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণের পুত্র জগন্তঙ্গই ভাগ্যদেবীর পিতা (৩)। 
যুক্ত নগেন্্র নাথ বস্ুর মতে রাষ্ট্কটপতি শুনতুষ্গ ২য় রুষ্ণই রাজা 
পালের শ্বশুর (৪)। আবার কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মহাবোধি 
( বুদ্ধগয়! ) হইতে তুঙ্গ ধন্মীবলোক নামক যে একজন নৃপতির শিলা- 
লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে (৫), সেইতুঙ্গ ধন্মাবলোকে কন্তার সহিতই 
রাজ্যপালের বিবাহ হইয়'ছিল । বল! বাহুল্য বে এই সমুদয়ই অনুমান মাত্র । 


মাপা পাপা 





(১) “তোয়া (শ) য়ৈর্জলধি (যুল )-গন্ভীর-গতৈ- 
দেবালয়ৈশ্চ কুল ভূধর তুল্য-কক্ষে:। 
বিখ্যাত কীর্তির (ভব ত্নয়শ্চ তন্ত 
জীরাজাপাল ইতি মধ্যম লোকপালঃ” ? 
গৌড় লেখ মালা ৯৪, ৯৯ পৃষ্ঠা । 
(২) তশ্মাৎ পূর্ববক্ষিতিত্বান্নিধিরিব মহগাং (রাষ্ট্র) কটা ! হু) জ্নেন্দে।- 
তঙ্গত্তোত লগ-মৌলেন্দহিতরি তনয়ো ভাগ্যদেব্াং প্রত” | 
| গৌড় লেখমালা,--৯৪ পৃষ্ঠা । 
(৩) ৪] 91502750005 11705 1615750 0০ ৮৩ 05 2২০50 
15002, 19850000821], ০ 85 5৮৩ 15150 2 00৩98283806. 
0100 100) ০12041%”--]. & 5. 3. 2892 01. 1. 1১986 9০ 
(৪) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-_রাজস্যকাণ্ড ১৬৮ পৃষ্ঠা 
(৫) চ21511012. [491 7110515 790102 02252 08৮৩ 195. 


২১৮ ঢাকার ইতিহাস । [ ২য় খণ্খ। 


রাঁজ্যপাঁল দেবের মৃত্যুর পর ভাগ্যদেবীর গর্ভজাত পুত্র দ্বিতীয় 
গোঁপাল গৌড়-বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন (১)1 পাঁল- 
রাজগণের প্রশস্তিতে রাজাপালের ন্যায় এই গোপাল দেব সম্বন্ধে ও 
গৌরব জনক কিছুই লিপিবদ্ধ হয় নাই। কিন্তু, গোপাল দেবের 
প্রথম রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত নালন্দার বাগীশ্বরী 
দিতীয় গোপাল মুর্তি (২), গয়ার মহাবোধিতে শক্ত দেন নামক 
৯৩০-৯৪৫)১ জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক বুদ্ধ প্রতিমা প্রতিষ্ট। 0৩), এবং 
তাহার পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কে নগধের বিক্রমশিলা- 
বিহারে লিখিত “অষ্ট সাহস্সিক! প্রজ্ঞা পারমিতা” পুথী আবিষ্কৃত হওয়ার 
(৪), প্রতিপন্ন হইয়াছে বে, গোপাল দেব অপহৃত পাল সামাজোর 
কিয়দংশ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
দ্বিতীয় গেপালের মুত্ুর পরে তদীয় পুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপাল গৌড়-বঙ্গের . 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিছু সিংহাসন প্রাপ্তির অন্নকাল 


পা পশপপপজ০ পাপ ৮৮7, তপতি তি উপ তিশিত শিক তত তত 5 শ ভাব বল্ল 38. ৮৯১৯ ৪৪৪ স  দ 





শিশির শিস 


(১) "শ্রীমান গৌপ।ল দেব শ্চিরত্তরম ( বনে রেক ) পত্গ্যা ইবৈকো 

ভর্তীভূম্নৈক-( রত্বছ্য ) ভি-খচিত-চতুঃ সিন্ধু চিন্তাংশুকায়া:” | 
গৌড় লেখমালা, ৯৪ পৃষ্ট| | 

(২) “সন্বৎ ১ আঙিন স্থুদি ৮ পরম ভট্ারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রাগোপাল 
রাজনি শ্রীনালন্দায়াং প্রীবাগীগরী ভটারিকা-নুবর্ত্রীহি-সন্তা” বাগীস্বরী প্রস্তব 
লিপি, গৌড়লেখমালা ৮৭ পৃষ্ট। । | 

(৩) গৌড় লেখমালা ৮৯ পৃষ্ঠা । 

(৪) "পরমেশ্বর পরমভটটারক পরম নৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীমদেগাপাল দেব 
প্রবর্ধমান কল্যাণবিজয়রাজ্যেত্যাদি সম্বং ১৫ অশ্মিন দিনে ৪ শ্রীমদ্থিক্রম শিল দেব 
বিহ্বারে লিখিতেয়ং ভগবতী”। 

[০905] 06 0৩ 8০5০] 57900 5০০16 29:0১ 0986 75০-57- 





! 


৭ম অঃ] দ্বিতীয় বিগ্রহপাল। ২১৯ 


পরেই বিগ্রহপালকে গৌড়রাজ্য ত্যাগ করিয়া বঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে হইয়াছিল। থাদু'বাহো গরমে আবিষ্কৃত চলেল্ল বংশীয় যশোবন্ম 
নেবের ১*১১ বিক্রমান্ধে (৯৫৪ খুঃ অঃ ) উংকীর্ণ শিলালিপি হইতে 
অবগত হওয়া যায় যে, তিনি গৌড়,কোশল, কাশ্মীর, 

দরিতায় বিগ্রহপাল। মিথিল|, মালব, চেদী, কুরু, ও গুর্জর রাজগণকে 
১3৫--৯৭৫ পরার্জত করিয়াছিলেন (১)। সুতরাং ৯৫৪ 
ুষ্টান্দের পূর্বেই যে গোড় ও মিথিলা যশোবম্মদের 

না লক্ষবন্মের হস্তগত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়! বাইতেছে। বিগ্রহপাল 
নশোবন্মাব ভয়েই £গাঁড়দেশ পরিত্যাগ করিরা নদা-মেখলা-বেষ্টিত পুব্ববঙ্গ 
'াশ্বয় গ্রহণ পূর্বক আত্ম রক্ষ। করিতে নমর্থ হইয়াছিলেন। সুধু যশোবন্মার 
ভয়ে নহে, কাম্বোজান্বয়জ গোড়পতি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াও তাহাকে গৌড় 
দেশের মায়া পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ৮৮৮ শকাৰধে অর্থাৎ 
৯৬৬ খৃষ্টানদের পূর্বেই যে কাম্বোজান্নয়ঙ গৌডুপতি গৌড়দেশ হস্তগত 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত বাঁণগড় 
ব! বাণগড়ের বিশাল ভগ্রস্তপ হইতে সংগৃহীত এবং দিনাজপুর রাজ- 
বাটার উগ্ভানে পরিরক্ষিত একটি প্রস্তর স্তস্তের পাদদেশে উংকীর্ণ 
লিপির “কুঞ্জর ঘটা বর্ষেণ” পদ হইতে জানা গিয়াছে (২)। প্রথম 
মহীপাল দেবের বাণগড় লিপিতে লিখিত আছে যে, “হ্র্য হইতে 


(১) গৌড় ক্রীডালতাদিস্তলিত খসবলঃ কোশলঃ কোশলানাং 
নগ্যৎ কাশ্ীর বীরঃ শিথিলিত মিথিলঃ কালবন্‌ মালবানাং | 
সীদংসাবদ্চেদিঃ করু তরুষু মরুৎ সংন্থরে। গৃর্রাণাং 
তত্বান্তস্তাং স যজ্জে নৃপ কুল তিলক: খ্রবশোবন্ধব রাজ2) ॥ 
1:10১101201015 ৮0৫7০ ৮০115 0526 126. 
(২) ০ 48587 08, সত 97165 ৮০1 ৮11, 298০ 69০, 


২২০ ঢাকার ইতিহাস । [ ২য় খণ্ড। 


যেমন কিরণ কোটি-বর্ধী চন্রদেব উৎপন্ন হইয়াছেন, তাহা হইতেও 
সেইরূপ রত্ব-কোটী-বর্ধী বিগ্রহ পাল দেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
নয়নানন্দ দায়ক স্থুবিমল কলাময় সেই রাজকুমারের উদয়ে ত্রিভৃবনের 
সন্তাপ বিদুরিত হইয়! গিয়াছিল” (১)। শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমীর মৈত্রেয 
মহাশয় লিখিয়াছেন, “মহীপাল দেবের পিতার কোনরূপ বীরকীর্তির 
উল্লেখ নাই। তাহাকে ্ধ্য হইতে “চন্্র”ব্ূপে উদ্ভূত বলিয়া, এবং 
তজ্জন্তঠ তাহাতে কলাময়ত্বের আরোপ করিবার সুযোগ পাইয়া, কৰি 
ইঙ্গিতে তাহার ভাগ্য-বিপর্ধ্যয়ের আভাস প্রদান করিয়৷ থাকিবেন (২)।” 
আমর! এই উক্তি সম্পূর্ণ নির্ভর-যোগ্য বলিয়া মনে করি। কারণ, 
মহীপাল দেবের বাণগড় লিপির পরবর্তী শ্লোকে (১১শ শ্রোকে) 
লিখিত আছে যে, “তদীয় অন্রতুল্য সেনা গজেন্ত্রগণ ( প্রথমে ) জল-প্রচুর 
পূর্বাঞ্চলে স্বচ্ছ সলিল পাঁন করিয়া, তাহার পর (তদন্ ) মলয়োপত্য- 
কার চন্দন বান যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া, ঘনীভূত শীতল শীকরোৎ 
ক্ষেপে তরু সমুহের জড়ত। সম্পাদন করিয়া, হিমালয়ের কটকদেশ 
উপভোগ করিয়াছিল” (৩)। ইহাতে বিগ্রহপাল দেবের নানা স্থানে 


(১ 


(১) তম্মাঙ্থতৃব সবিতু ( ব্বস্থ কোটা বাঁ 

কালে) ন চন্দ্র ইব বিগ্রহ পাল দেবঃ। 

নেত্র-প্রির়েণ বিমলেন কলাময়েন 

যেনোদিতেন দিতে! (ভূবন) স্ত তাপ: ॥ গৌড় লেখমালা, ৯৫, পৃষ্ঠা | 
(২) গৌড় লেখমাল। ১** পৃষ্ঠ।--পাদ টীকা। 
(৩) “( দেশে প্রাচি ) প্রচুর-পর়সি স্বচ্ছ মাঁপীয় তোয়ং 

শ্বৈরং ত্রাত্বা! তদমুমলয়োপত্যকা-চন্দনেষু। 

কৃত্ব। ( সা্লৈ স্তরূযু জড়তাং) শীকরৈ রত্রতুল্যাঃ 

প্রালেন্া [দে 1£ কটক মভজন্‌ যন্ত লেনা-গজেক্রীঃ') | 

গৌড় লেখমালা, ৯৫, ১০৭ পৃষ্ঠা । 


৭ম অঃ] মহীপাল ১ম | ২২১ 


আশ্রয় লাভের চেষ্টাই স্চিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় (১)। ক্বোজা- 
ঘ্য়জ গৌড়পতির আক্রমণে গৌড় হইতে বিতাড়িত হইয়! বিগ্রহপাল 
সম্ভবতঃ বঙ্গদেশের পূর্ব সীমান্ত সমতটে যাইয়৷ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
এবং তাহার হতবল ছিন্ন ভিন্ন কটক সমূহ পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য প্রদেশ 
সমূহে লক্ষাহীন হইয়া ঘুড়িয়। বেড়াইতে ছিল (২)। 
বিগ্রহ পালের ২৬শ রাজ্াঞ্ষে লিখিত “পঞ্চরক্ষা” নামক একথানি 
গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে (৩)। ম্ুৃতরাং তিনি যোত্রংশৎ বংসরকাল 
রাজত্ব করিরাছিলেন তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। 
দ্বিতীয় বিগ্রহ পালের দেহাত্যয় ঘটিলে তদীয় পুত্র প্রথম মহীপাল 
পিত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। মহীপাল কেবলমাত্র সমতটের 
আধিপত্যাই উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে সমতট 
প্রদেশে থাকিয়া বলসঞ্চয় ও সৈন্ত পরিচালনা পূর্বক “রণক্ষেত্রে বাহদর্প 
প্রকাশে সমুদয় বিপক্ষ পক্ষ নিহত করিয়া, “অনধি 
মহীপাল ১ম| কৃত বিলুপ্ত” পিত্্রাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়া, 
৯৭৫--১০২৬ রাজগণের মন্তকে চরণপপ্ম সংস্থাপিত করিয়। অবনী- 
পাল হইয়াছিলেন* (8)। মহীপাল সমুদয় রাজন্য- 
নূন্দের মস্তূকে চরণপন্ন স্স্ত করুন আর নাই করুন রিনি যে পৈত্রিক রাজ্যের 


২ পপ শশী শশিপালপীাপিপীিশিতি 


পপ কস 


6 ). ড় লেখমালা ১ ১০, » পৃষ্ঠা পাদটাকা। 

(২) প্রবাসী ১৩২১, কার্তিক ৪৬ পৃষ্ঠা । 

(৩) “পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরম সৌগত মহারাজাধিরাজ প্রমন্বিগ্রহপাল 
দেবস্ত প্রবদ্ধমান বিজয় রাজ্্ে.....মন্থৎ ২৬ আবাঢ় দিন ২৪ । 
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(8). “হত সকল বিপক্ষঃ সঙ্গরে-বাহু-দর্পা- 

দলধি কৃত বিলুপ্তং রাজ্য মাসাদ্য পিত্রাং | 


২২২ টাকার ইতিহ।স। [২য় খণ্ড 


উদ্ধার সাঁধন পূর্বক একটি সামাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন 
তন্বিযয়ে কোনও সন্দেহ নাই। *প্রজাশক্তির সাহায্যে যে পালরাজ- 
বংশের অত্যু্থান হইয়াছিল, কোন আকন্মিক প্রবল বিপ্লবে তাহার 
পতন হইলেও প্রজ। সাধারণের প্রিয় সেই পালবংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠ। 
হইতে বিলম্ব হয় নাই” (১)। কিন্তু অনধিরূত বিলুপ্ত পিত্রাজ্যের 
উদ্ধার সাধন করিতে যাইরা দক্ষিণরাঢ় ও বঙ্গ তীহার হস্তচাত হইয়া 
পড়িয়াছিল। কারণ দক্ষিণাপথাধিশ্বর দিপ্বিজয়ী রাজেন্দ্র চোলের 
তিরুমলয়-লিপিতে মহীপালের সমসাময়িক ভূপতিরূপে আমরা দক্ষিণরাঁে 
রণশ্রকে, দণ্ডভূক্তিতে | উৎকল রাজ্যের উত্তর সীমায় অবস্থিত প্রদেশ | 
(২) ধর্মপলকে এবং বঙ্গীল দেশে গোবিন্দ চন্দ্রকে দেখিতে পাই । 
ইছারা যে মহীপালের অধীনস্থ সামন্ত নৃপতি ছিলেন তাহার কোনও 
প্রমাণ অগ্ভাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং আমরা অনুমান করিতে 
বাধা বে, মহীপাল পাল-সাাজ্োর বিনষ্ট ও অপহৃত অংশের উদ্ধার 
সাধন করিতে সমর্থ হইলেও ভাগ্যবিপর্যযয়ের সময়ে তীহার পিতা! 
যে স্থানে আশ্রয়লাত করিয়া আত্মরক্ষা! করিয়াছিলেন এবং তিনি স্বরং 
উত্তরাধিকা র-সুত্রে পালপাম্াজোর বে ক্ষুত্র অংশ প্রথমে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন 
তাহ! রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। . 

ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বাঘাউরা নামক স্থানে প্রাপ্ত একট 





১০৯০, ০, কপি পশপাশীশশাশীেপাশী পপি সস পা পাপ পাপ পপি 


পপি পপ পপ পপীশিতা শাল পিপি? 


নিহিত চরণ পন্মে। ভূভ্তৃতীং মুদ্ধি, 
তল্দীদভবদবনিপালঃ প্রীমহীপাল দেবঃ |” 
গৌড় লেখমাল! ৯৫, ১** পৃষ্ঠা। 
(১)  প্রবানী ১৩২১-_ কার্তিক, ৪৬ পৃষ্ঠা । 
(২) 1155 221 71005 01 0361081 05 ৮, 10, 821861]66, 


[ হয় খণ্ড । 


ঢাকার ইতিহাস ] 








ণম আঃ] মহীপাল ১ম। 2 
চতুডজ বিষুমুষ্তির পাঁদ-পীঠে উংকীর্ণ শিলা লিপিতে লিখিত 


আছে (১) ১7 

(১ম) ৭ও সম্বত_ ৩ মাঘ দিনে ২৭? (১৪ ?) শ্রীমহীপাল দেবরাজ্যে 

(২য়) কীর্রিরিয়ং নারায়ণ ভক্টাবকাধ্য সমতটে বিলকিনন 

(৩য়) কায় পরম বৈষ্ণবস্ত বণিক লোকদত্তন্ত বস্দত্ত স্বত 

(9থ) শ্তমাতা পিত্রোরাজ্মবনশ্চ পৃণ্যযশো অভিবৃদ্ধয়ে” ॥ 

স্তরাং দেখা যাইতেছে ঘে এক মহীপাল দেবের রাজত্বের তৃতীয় বংসরে 
সনতট প্রদেশ তাহার শাসনাধীন ছিল। পালবংশে দুইজন মহীপালের 
আন্তত্ব অবগত হওয়া যায়। একজন প্রথম বিগ্রহ পালের পুল্ল এনং 
অপরজন হতীয় বিগ্রহ পালের পুল্র। প্রথম মহীপাল দ্বিতীয় মহীপালের 
প্রপিতামহ । সুতরাং এক্ষণে কথা হইতেছে, বাঘাউর! লিপির এই 
মহীপাল কে? দ্বিতীয় মহীপাল কখনও সমতটে রান্য-বিস্থৃতি করিতে 
পারেন নাই। তংকালে সমতট-বঙ্গে বর্মবংশ্ীয় রাজগণের আধিপত্য 
ছিল ।' স্থতরাং বাধাউর1! লিপির লিখিত মহীপাল দ্বিতীয় মহীপাল 
হইতে পারেন না। বিশেষঠঃ প্রথম মহীপালের বাণগড় লিপির সহিত 
বাঘাউর| লিপির অক্ষরের তুলনা করিলে উভয় লিপিমাল! এক সময়ের 
বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। | 


এপপগািত মি তস্পি শা পক পাস 


(১) 10200815৬1৬ 712৭ 1014 12225 53 1১196. 

এই বিএুমুষ্ঠিটি ঢাকা সাহিত্য পরিষদের পুরাতন্থ নদিতির নম্তা শ্স্ধাম্পন শ্রীযুক্ত 
উপেন্্ চন্্ব গুহ বি, এ, মহাশয় মাবিচ্গার করিয়া অধ্যাপক এ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ 
বলক এম, এ, মহাশয়ের সহায়তায় পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন। পরে গ্রুধুক নলিনীকা গ্থ 
ভটশালী এদ এ, নহীশয় উক্ত পাঠের কোন কোন ক্রুটী প্রদর্শন করিয়। ঢাক রিভিউ 
পহিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন এবং রাধাগোবিন্দ বাবু তাহার পূর্ব পাঠের 
স্বান বিশেষ পরিবর্তন করিয়া স্বতস্ত প্রবন্ধের অবতারণা করেন। 


২২৪ ঢাকার ইতিহাল। [ ২য় খণ্ড। 


মদনপাল দেবের মনহলি-লিপিতে দ্বিতীয় মহীপাল সম্বন্ধে লিখিত 
হইয়াছে যে, *সেই বিগ্রহপাল দেবের চন্দনবারি-মনোহর-কীর্ডিপ্রভা- 
পুলকিত-বিশ্বনিবাসি-কী্িত শ্রীমান মহীপাল নামক নন্দন মহাদেবের 
হ্যায় দ্বিতীয় “গ্বিজেশ মৌলি” হইয়াছিলেন” (১)। মনহলি-লিপির 
এই উক্তি যে অত্যুক্তি-দোষ-ছুষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। অধন্তন-পুরুষের 
শাসন লিপিতে পূর্বপুরুষের অপযশের কথা লিপিবদ্ধ হইতে কুত্রাপি 
দেখা যায় না। শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাঁশয় লিখিয়াছেন, 
'শদ্বিজেশ মৌলি” শবে শ্রিষ্ট প্রয়োগের আভাস প্রাপ্ত হওয়া! যা । শিবপক্ষে 
তাহার অর্থ সুগম, মহীপাল-পক্ষে অর্থ কি, তাহা প্রতিভাত হয় না। 
তিনি পরলোৌকগত হইয়া [শিবত্বলাভ করিয়াছিলেন ] এরূপ অর্থে 
*শিববদ্ধভূব” প্রযুক্ত হইয়া থাকিতে পারে। প্রশস্তিতে পরাভবের 
স্পষ্ট উল্লেখ থাকে না বলিয়াই, তাহা ইঙ্গিতে স্ুচিত হইয়া থাঁকিতে 
পারে (২)। সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত রামচরিত কাব্যে তৃতীয় বিগ্রহপাল 
সব্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। রামচরিত কাব্যে 
লিখিত বিবরণ হইতেও প্রমাণিত হয় যে মনহলি লিপিতে দ্বিতীয় 
মহীপাল সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহ! অলীক। রামচরিতে 
লিখিত আছে, তৃতীয় বিগ্রহপাল উপরত হইলে দ্বিতীয় মহীপাল রাজ্যভার 
প্রাপ্ত হইয়া মন্ত্রীগণের পরামর্শের বিরুদ্ধে নীতি-বিগার্ঠত আচরণ আরম্ত 


শশা িিসিপিপশীপী ৮৭ শপ 











(১)  “তন্ন্দন শ্ন্দন-বারি-হারি- 
কীত্তি প্রভানন্দিত-বিশ্বগীতঃ 1 
জীমান মহীপাল ইতি দ্বিতীয়ে! 
দিজেশ-মৌল: শিববদৃতৃব” ॥ 
গৌড় লেখমালা, ১৫১, ১৫৬ প্ষ্ঠা। 
(২) গৌড়লেখমালা ১৫৬ পৃষ্ঠা--পাঁদ টাক! । 


৭ম অঃ ] মহীপাল (১ম)। ২২৫ 


করিয়াছিলেন এবং ভ্রাতৃত্ব কর্তৃক সিংহানচ্যুত হইবার ভয়ে রামপালের 
সহিত অপর ভ্রাতা শৃরপালকেও লৌহ নিগড়বন্ধ করিয়া! কারাগারে 
নিক্ষেপ করিয়া ছিলেন। খলম্বভাব ব্যক্তিগণ মহীপালকে বলিয়াছিল 
ষে,রামপাল কৃতী এবং ক্ষমতাশালী, সুতর।ং ভিনি বলপূর্ধবক তাহার 
হস্ত হইতে রাজাগ্রহণ করিবেন অথবা! তাহাকে হত্যা করিবেন। রামপাল 
দেব যে সময়ে কারারুদন্ধ, সেই সময়ে মহীপাল সামান্ত সেনা লইয়। 
বিদ্রোহী দিগের সম্মিলিত সেন! সমূহের সহিত সংগ্রামে পরাজিত হইয়! 
নিহত হইয়াছিলেন” (১)। 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দ্বিতীয় মহীপাল অতি অল্পকাল 
মান্্ই সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন এবং যে কয়দিন ছিলেন তাহ! 
ত্রাতৃ-নিধ্যাতনেই ব্যয়্িত হইয়াছিল; পরে বরেন্ত্রের প্রজা-বিজ্রোহ- 
দমন করিতে যাইয়া বিদ্রোহীদিগের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। স্তরা 
স্তাহার পক্ষে পূর্ববঙ্গে আধিপত্য-বিস্তার বা বিনষ্ট রাজ্যের পুনরুদ্ধার 
করিবার একেবারেই অবসর ছিল না। এই সমুদয় বিষয় পর্যযালোচন! 
করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, বাধাউরা-লিপি প্রথম মহীপাল 
দেবেরই ততীয় রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছিল । প্রথম মহীপাল পিতৃ-রাজ্য 
পুনরুদ্ধার করিয়া বরেন্দে প্রতিষিত হইলে, পূর্ববঙ্গ তাহার হস্তচ্যুত 
হইয়াছিল। তাহার বংশধরগণ মধো আর কেহই তাহা মুক্ত করিতে 
সমর্থ হন নাই। 

মহীপাল দেবের নবম-রাজ্যাঙ্কে পৌগু.বদ্ধন তুক্তির অন্তঃপাতী 
কোটিবর্ষ বিষয়ে গোকলিকা! মণ্ডলে চুটপল্লিকা বর্জিত কুরটপর্লিক1 
গ্রাম মহাবিযুৰ সংক্রান্তি্ত বুধ 'ভটারকের উদ্দেশ্যে কুষণদ্দিতা দেব 


গা সপ পপ ১৯- পি পিল ক .২ পা পাপ 


পপ সপ পাপ 





(১) ব্বামচরিত ১1২১৯, ৩১, ৩৩, ৩৬, ৩৭ টাকা। 


১ 


২২৬ ঢকার ইতিহাস। [২য় খণ্ড 


শশ্মীকে প্রদত্ত হইয়াছিল (১)। নালন্দ মহাবিহার অগ্সিদা হে ধ্বংস 
হইলে কৌশাম্বী-বিনির্গত হরদত্বের নপ্ডা, গুরুদত্তের পুত্র, তৈলাড়ক 
ৰাসী মহাযান মতাবলম্বী জ্যাবিষ বালাদিত্য, মহীপালদেবের একাদশ 
রাজ্যাঙ্কে উহার সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন (২)। বুদ্ধগয়ীর মহা- 
বোধি-মন্দির-প্রাঙ্গনস্থিত একটি মর্তির পাদপীঠস্থ খোদিত লিপি হইতে 
জান। যায় যে, পরমেশ্বর পরমভট্রারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমন্মহীপাল 
দেবের প্রবর্ধমান বিজয-রাজোর দশম সম্গংসরে উহ! প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
ছিল (৩)। মহীপালদেবের ৭৮ রাজাঙ্ষে প্রতিষ্ঠিত কতিপয় পিত্ৃল 
মৃত্তি মজঃফরপুর জেলায় ইমাদপুর গ্রামে আবিষ্কত হইয়াছে (৪)! 
সারনাথে প্রাপ্ত ১০৮৩ সন্বতের (১০২৬ ঝুষ্টাবের ) একথানি শিলালিপি 
হইতে জানা যায় যে, মহীপাল দেবের আদেশে বারাণসী ধাষে স্থিরপাল 
ও বসন্ত পাল নামক তদীয় অম্জদ্বয় কর্তৃক ঈশান ও চিত্রা ঘপ্টাদির 
শত বণর্তিরদ্ধ প্রতিঠিত, ধর্মরাজিক! ও সাঙ্গ ধর্ম চক্র সংস্কৃত এবং অষ্ট 
মহাস্থান শৈলগন্ধকূটা নির্মিত হইয়াছিল (৫)1 ন্ৃতরাং দেখ! যাইতেছে 
ষে, প্রথম মহীপাল দেব ১০২৬ খষ্টা পর্যাপ্ত রাজত্ব করিয়ান্িলেন 
তারানাঁথের মতে মহীপাঁল দেব ৫২ বৎসর কাঁল রাজতৃ করিয়াছিলেন (৬) । 

মহীপালের পিতৃ-সিংহাদন লাভের অনতিকাল পরেই তুরুত্ষগণ কর্তৃক 
উত্তরাপধ বিজয়ের সত্তরপাত হইতেছিল। দশম শতাবীর কৃতী পাদে 


রে )  মহীপালদেখের বাণগড় লিপি-_গোঁড় লেখমালা ১৭ ৃষ্ঠা। 
(২) বালারদিতা-পরস্তর লিপি-গোৌড় লেখমাল] ১০২ পৃষ্ঠা । 
(৩) (১0110117151107৯ ঠা তিেগ্হা তি) উঞাত6৮শ্টেগাাস। 
৮০1 111. 1) 122, ৯09, 
(8) 1170187 470083৮9 উট] উাউ, 1876২ 70৮17, 
(৫) নারনাথ লিপি_ খৌঁড়লেধমালা ১০৪-১৮ পৃষ্ঠ) । 


(৬) 10017) 48700102৮01] 1, [12 366. 


৭ম অঃ] মহীপাল (১ম)। ২২৭ 


সামানী রাজের সেনানায়ক আলপ্তিগীন গজনীতে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠ। 
করিয়াছিলেন। আলপ্তিগীনের মৃত্যুর পর তদীয় ক্রাতদাস সবুক্তিগীন 
গজনীর মিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তদীর দশম রাজ্যান্ধে, 
৯৮৭ ্ৃষ্টাব্দে উত্তরাপথের সিংহদ্বার সাহিরাজ্য অধিকারে বদ্ধপরিকর 
হইয়া উহা আক্রমণ করিতে আরন্ত করেন। “সবুক্তগীন আরদ্ধ ,সাহি 
রাজা-ধ্বংস-সাধন ব্রত অসম্পূর্ণ রাধিকা ৯৯১৯ হষ্টাকে কালগ্রানে পতিত 
হছলে, তদীষ উত্তরাধিকারী মহনুদ্দ প্রবলতর পরাক্রমে বারম্বার 
আক্রমণ করিয়া সাহিরাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন। আধ্যাবর্তের 
এই ঘোর হুর্দিনের সময় সাঠি জয়পাল উদভাগুপুরের সিংহাসনে 
সমাসীন ছিলেন। কাশ্মীর, কান্যকুক্জ ও কালঞ্রের (জেজাভুক্তি ) 
অধিপতিগণ প্রাণপণে বিপন্ন নাহিরাজের সহায়তা করিয়াছিলেন । 
মহমুদের গতিরোধ করিতে যাইয়া সাহি জয়পাল, তদীয় পুত্র সাহি 
অনঙ্গপাল এবং পৌন্ত্র সাহি ত্রিলোচন পাল একে একে প্রাণ বিসর্জন 
করিলে সাহ্রাজ্য মহ্মুদের করায়ত হইগ্লাছিল' "শেষ মুহূর্ে 
আধ্যাবর্ত-রাজগণের চৈতন্ট হইলে প্রতীহাও, চন্দেল্ল ও লোহর বংশীয় 
বাজগণ, যখন সাহিগণকে যথানাধা সাহাযা করিয়া ছিলেন, তখনও 
মহীপাল আর্ধ্যাবর্ত রক্ষার জগ্ঠ স্বদেশায় বাজবুন্দের সহিত এই মহাবুছে 
যোগদান করেন নাই। মোসলমান এঁতছাদিক্গণ যুদ্ধার্থে সমবেত 
সাব রাজ মধ্যে গোড়েম্বরের নাম করেন নাহ, সুতরাং 
ইহা স্থির যে, গৌড়েস্বর সাহি-রাজগণের সাহাধ্যার্থে অগ্রসর হন 
নাই” (১) শ্রীধুক্ত রমাপ্রসাদ্চন্দ 'মহীপালের এই অমনোষোগ 
লক্ষ্য করিয়। লিখিয়াছেন (২), “মামুদের আক্রমণ সম্বন্ধে গৌড়াবিপ 


৮ পপ শপীপ পপ পপ পপ 7. পা ২তাপপীপপিসিপিপপীপপীসাবাপিপা পপি) িপীীশিপ্পীশিটি তি তি পপীত ও পিপিপি শী পিউ ০০ পি 


(১) বাঙ্গালার ইতিহাস-_ঈরাধাৰ দান বন্দ্যোপাধায় পরী ২ ২২৭ পৃষ্ঠ | 
(২) শৌড় রাজমাল ৪১, ৪৩ পৃ] । 


২২৮ ঢাকার ইতিহাস । | ২য় খণ্ড 


মহীপালের ওদাসীন্যের আলোচনা করিলে মনে হয়, কলিঙ্গ জয়ের পর 
মৌধ্য অশোকের ন্যায় [ কাম্থোজান্বয়জ গৌড়পতির কবল হইতে ] বরে 
উদ্ধার করিয়া, মহীপালেরও বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল, এবং অশোকের 
ন্যায় মহীপালও যুদ্ধ বিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়৷ পরহিতকর এবং পারত্রিক 
কল্যাণকর কর্মানুষ্ঠানে জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসন্তল্প হইয়াছিলেন। 
বারাণসীধামকে কীর্তিরত্বে সজ্জিত করিতে গিয়া, মহীপাল এমনই তন্ময় 
হইয়া পড়িয়া ছিলেন যে, আর্ধাবর্তের অপরার্ধের তীর্থক্ষেত্রের কীর্তি 
রত্বেরকি দশ! হইতেছিল, সে দিকে দৃক্পাত করিবার ও তাহার 
অবসর ছিল না”। 

শ্ীযুক্ত নগেন্্র নাথ বন্ধু লিখিযছেন (১). বাস্তবিক তখন 
মহীপালের বৈরাগ্যের উপযুক্ত কাল উপস্থিত হয় নাই। তখনও 
রাজেন্দ্র চোল রাটদেশে পদার্পণ করেন নাই, তখনও মহীপাল আপন 
পৈতৃক সম্পদ উদ্ধারে ব্রতী ছিলেন, তখনও তিনি নানাবিধ উপায়ে 
বিজের গৌড়রাজ্য রক্ষায় মনোযোগী ছিলেন, বিশেষতঃ যে কালগার 
পতি তাহার পিতামাতাকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাহার 
সহিত মিত্রতা ও একতাস্থাপন করিয্া! বৈদেশিক শক্রর আক্রমণ হইতে 
উত্তরাপথ রক্ষা! করিতে যাওয়া কখনই তিনি উপযুক্ত মনে করেন নাই ।” 
শ্রীুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন (২), "চন্দজ মহাশয় 
বৈরাগ্যের যুক্তি দেখাইয়। মহীপালের কাপুরুষতা ও সন্ীর্ণ চিত্তুতা গোপন 
করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । বস্ততঃ মহীপালের ওঁদাসীনোর কোনই 
উপযুক্ত কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না, কাপুরুষতাও ঈর্ধাই যে মহীপালের 
ধর্শযুদ্ধের প্রতি খঁদাসীন্যের প্রধান কারণ, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ | 


পপ পপি ০২২ ০-শীটিশিিিপিশীতিবীপিগি পিন শত পাাপিলা 


(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহান-রাজন কও ১৭৬ পৃষ্ঠা। 
(২) বাঙ্গলার ইতিহাস, জীরাধাল দান বন্দোপাধার প্রণীত ২২৮ পৃষ্ঠা । 


৭ম অঃ ] মহীপাল (১ম)। ২২৯ 


নাই।” “প্রাচীন সাঁহী-রাজ্য ধ্বংস করিয়া সুলতান মহমুদ যখন উত্তর! 
পথের প্রসিদ্ধ নগরসমূহ ধবংস করিতে ছিলেন, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, 
অনুমান করেন যে, গৌড়েস্বর তখন “বারাণমী ধামকে কাত্তিরত্বে সজ্জিত 
করিতে গিয়া তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন” । “স্থানীশ্বর, মথুরা, কানাকুজ, 
গোপাদ্রি, কলগ্তর সোমনাথ প্রভৃতি নগর, ছূর্গ ও পবিত্র তীর্ঘসমুহ 
যন ধ্বংস হইতেষ্িল, তখন উত্তরাপথের পৃর্বান্ধধের অধীশ্বর পরম নিশ্চিত 
মনে '“কন্মানুষ্ঠান” করিতে ছিলেন। ছুর্জের গোপাদ্রিদুর্গ অধিকত 
হইল, প্রাচীন কান্তকুব্জ নগরে বসরাজ, নাগভট ও ভোজদেবের বংশধর 
রাজ্যপাল দেব আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়! মহমুদের শরণাগত হইলেন। 
মহমুদ স্ভাহাকে আশ্রয় দিয়া রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলে, চন্দে্লরঁজ 
গণ্ডের পুত্র বিদ্তাধরের আদেশে কগ্ছুপঘাত বংশীয় জর্ভুন রাজ্যপালের 
মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন (১)। তখনও কি গৌড়েশ্বর বৈরাগ্য 
অবলম্বন করিয়াছিলেন ?” 

যিনি “অনধিকৃত-বিলুপ্ত-পিতৃ-রাজোর উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, 
ষাহার বাহুবলে দিগ্বিজর়ী চৌল-ভূপতি রাজেন্্র চোগ্ের উত্তরবঙ্গ 
অভিযান বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহ!কে কাপুরুষ বলা চলে লা । মহমদ 
কতৃক সোমনাথ মন্দির ধ্বংসের সময়ে, সাহি রাজ্যের পতনকালে বা 
কান্তকুজ ও কালঞ্জর রাজের বিপদে মহীপালও নিরাপদ ছিলেন ন1। 


৬০২৯৮ পীিশিি স্পা পিপিসপাশাত পি , টিপি উজ পেশি লী পিসী পাত পাপ 





(১) ্বিষ্ভাধরদেব কাধানিরতঃ উরাজপ'লং হঠাও 
কথাস্থি চ্ছিদনেক বাণ নিবহৈ হা মহতাহবে | 
ডিংভীরাবলি চংদ্রম'ডল মিপন্ম,ক্ত1! কলাপোজ্চু লৈ 
শতলোকত নকল: ষশোভিরচলৈ ধোৌজশ্রমাপূরয়ও ॥ 
ছবকৃণ্ডে আবিষ্কত বিক্রমসিংহের শিলালিপি । 
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২৩০ ঢাকার ইতিহাস | ২য় খণ্ড। 


সোমবংশোস্তব গৌড়ধ্বজ গাঙ্গেয় দেব (১) ও দিগ্রিজয়ী রাজেন্দ্র চোল এই 
সময্বেই তাহার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, স্থতরাং তাহাকে স্বীয় 
রা্্যরক্ষার উপার নির্ধারণ করিতেই ব্যন্ত থাকিতে হইয়াছিল ; আধ্যা- 
বর্তের অপরাংশের কি দশা হইতেছিল, হয়ত তাহার সে দিকে দৃষ্টিপাত 
করিবারও অবসর ছিলনা ;) অথবা হয়ত তিনি সেরূপ ক্ষমতাশালাও ছিলেন 
ন1। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ্র যথার্থ বলিয়াছেন, "তিনি স্বীয় রাজ্যের 
বহিভূতি ভীর্ঘক্ষেত্র সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন ছিলেন, সুলতান মামুদের 
অভিজাননিচয় সম্বন্ধে গৌড়াধিপ মহীপালের এই প্রকার ওঁদাসীন্ত 
উত্তরাপথের সর্ব্বনাশের অন্ততম কারণ। যদি মহীপাল গৌঁড়রাষটটরে 
সেনাব্ল লইয়া সাহি জপ্রপাল, অন্ঙ্গপাল, ব! ত্রিলোচন পালের সাহায্যাথ 
অগ্রসর হইতেন, তবে হয়ত ভারতবর্ষের ইতিহাস স্বতন্ত্র আকার ধারণ 
করিত।” কিন্তু মগধে গোবিন্দ পাল ও বঙ্গে লক্ষণ সেনের পুক্রগণ প্রায় 
ছিশত বংসর পরে মহীপালের এই ওঁদাসীন্তের ফলভোগ করিগাছিলেন। 
শযুক রমাপ্রদাদ চন্দ মহাশয় লিখিষাছেন, “রাছদেশে ূর্শিদাবাদ 


(৯) মহামহোসাধ য় রক হ্রপ্রসাদ শাহী কতৃক নেপালে 1 আবি ত একখ রি 
রামায়ণের পুষ্পিকায় লিধিভ আছে, "নংবত ১০৭৬ আধাঢ় বদি ৪ মহারাজাধিরাভ 
পুণাবলোক' নোমবংশোদ্ভব গৌঢ়ধবজ মদ গ'ঙ্গেয় .দেব ভূজামান তীরভুক্তৌ কলা? 
1বজয় রাজো নেপাল দেশীয় ীতাঞ্চ শালিক শ্রী আননদন্ঠ পাটকাবস্থিত [কারস্থ 
প্ডিত স্রকুরস্তাজ্বজ প্র গোপতিন। লেখিদমূ । (.1001181 01 1])0 4১১1911. 
১০০০৮ 01130801. ৮০] ২]. 19০93, 7901 1১, 58.) স্বতরাং মহীপাল 
দেবের রাজযকালে, ১০১৯ খৃষ্টাব্দে নোম বংশোভব গাঙ্গেম্ন দেব ষে গৌড়রাজা আক্রমণ 
করিয়! মিথিল] অধিকার করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বেশুল এই 
গাঙ্গের দেবকে চেদীর কলচুরি বংশীয় গাঙ্গে় দেবের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে 
করেন । শ্রন্ধাম্পদ উযুক্ত রামপ্রসাদ চন্র বলেন, “ফরানী পঙ্খিত লেতি স্বরচিত নেপ- 
পে ইতিহামে (1,৮15 [১৫ 0081) ৮11], 10 592,096) বৰেখেলের ডউদ্ ৩ 


৭ম অঃ] যহীপাল (১ম)। ২৩১ 


জেলায়) “সাগর দীঘি” এবং বরেন্ে (দিনাজপুর জেলায় ) “মহীপাল 
দীি” অস্থাপি মহীপালের পরহিত নিষ্ঠার পরিচয় দিতেছে । তিনটি 
বৃহৎ নগরের ভগ্নাবশেষ- বগুড়া! জেলার অন্তর্গত “মহীপুর”, দীনাজপুর 
ছেলার “মহীসন্তোস” এবং মুর্শিদাবাদ জেলার “মহপাল,”-_মহীপালের 
নামের সহিত জড়িত রহিষ্বাছে" (১)। দক্ষিণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত 
মহীসার গ্রাম এবং মহীসারের বিপুলায়তন দীর্থিক প্রথম মহীপাল দেবেরই 
অন্যতম কীর্তি বলিয়! মনে হয়। বনকাল হইতে বিক্রমপুরে হৃইটি 
কাঁলীক্ষেত্র পীঠস্থানবৎ পুঁজত হইয়া আনিতেছে। তন্মধ্যে একটি 
চাচুর তলার “ঠারিণ বাড়ী” অপরটি মহীসারের দিগম্বরী বাড়ী বলিয়া 
প্রসিদ্ধ । প্রবাদ যে মহীসারে চাদ কেদার রায়ের গুরু গোসাই ভট্টাচার্ধয 
সিদ্ধিলাত্ত করেন (২)। বিক্রমপরের মধ্যে মহীসার এক প্রাচীনতর্টিম 
স্কান। এইস্থানের মুত্িক খননকালে প্রায়ই ইটষ্টকাদি এবং দেবদেবীর 
মুদি প্রাপ্ত হওয়া ষাষ। 


পাঠের বিশুদ্ধি সম্বদ্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, বেওলের বাখাও গ্রহণ করেন নাই। 
“গোঁড়ধ্বজ” বা গৌঁড়রাজোর পতাকা অর্থে গৌড়াধিপকেই বুঝাইতে পারে। চে্দীর 
লচুরী বংশীয় কোনও রাজা কর্থক কখনও গৌঢ়াধিপ উপাধি ধারণের প্রমাণ বিদ্যমান 
নাই । চেদীরাজ গাঙ্গেয় দেবের সময়ে মগধ যে গৌড়াধিপ মহীপালের পদানিত ছিল, 
হাহার প্রমাণ আছে, এবং মগধের পশ্চিমদিগ্বর্তী জেজাভূক্তি (বুন্দেল খণ্ড) চন্দেন্ল 
রাজগণের অধিকৃত ছিল । শ্াতরাং মগধও জেজাভূকি ভিঙ্গাইয়, চেদীরাজের পক্ষে 
মিথিলায় কলান বিজ্তয় রাজা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নহে। নেপালী লেখক কর্তৃক 
উল্লিধিত এই মোমবংশীয় গ!ঙ্গের় দেব হয়ত মিথিলার একজন সামন্ত নরপাল ছিলেন" 
গী়রাজমাল। ৪২পৃষ্ঠা) ৷ রাখাল বাবু কোনও মুক্তি প্রদর্শন না কবিয়াই এই আপপ্তিকে 
গমথা বলিয়া! বেগুলের মতানুসরণ করিয়াছেন : 

(১) গৌড় রাজসবালা ৪১-_৪২ পঞ্ঠা । 

(২) বারতৃ41 উত্আানন্দ নাথ রায় প্রণীত ১১ পৃষ্ঠা। 


অফম অধ্যায়। 


চন্দ্ররাজগণ। 


কোন সময়ে কিরূপ ঘটনা চক্রের মধ্যে বঙ্গ পাল-সাত্রাজ্য হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয় স্বাতন্থ্য অবলম্বন করিয়াছিল, তাহ! জানিবার উপায় নাই। 
অভিনব আবিষ্কারের আলোক-পাত ব্যতীত ইহার মীমাংসা হইবেনা। 
পুনঃপুনঃ বহিঃশক্রর আক্রমণে এবং অন্তধিপ্রবে পাঁল সাঁমাঁজ্য অবনতির 
চরমসীমা উপনীত হইয়াছিল। ফলে পাঁল-সাম্াঁজ্যের অধিকাংশই 
পর্হস্তগত হইয়া পড়িয়াছিল। অনন্থসাধারণ অধ্যবসায়ের বলেন 
অনধিকৃত-বিলুপ্ত পিতৃরাঁজ্য উদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেও প্রথম মহীপাঁলের 
অনুষ্টে অধিক দ্িন অখণ্ড পাল-সাঁআজ্য-সত্তোগ ঘটিয়। উঠে নাই। 
বরেজ্জ ও মগধে মহীপাঁল দেবের সমর-বিজয়-যাত্রার হুযোগেই সম্ভবতঃ 
ন্্র্ধীপের সামস্তরাজ শ্্ীচন্ত্র হরিকেল বাঁ পূর্ববঙ্গ অধিকার করিয়াপালরাঁজ 
গণের সংশ্রব ছিন্ন করিয়াঁছিলেন। ্রীচন্দ্রের তীঁত্রশাঁদনে যে রাজমুদ্র 
ব্যবহৃত হইয়ছে, তাহ! পাঁলরাঁজ গণের রাঁজমুদ্রা। সুতরাং ইহ হইতে 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হয যে, চন্ত্ররাঁজগণ পালরাজগণের সামন্ত রাজ! ছিলেন। 
ইদিলপুরে এবং রামপালে ই্ট্রাচন্দ্রের চুইখানি ভাঁম্িশাঁসন আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। রাঁষপাঁল লিপি (শ্রীচন্দ্র দেবের নবাবিষ্কুত তাঅিশাপন ) এবং 
ইদিলপুরের তাত্রশাসন হইতে মধ্যযুগে বৌদ্ধ ধর্মীলম্বী বঙ্গরাজ প্রীচন্ 
দেবের অস্তিত্ব অবগত হওয়| যায়। স্বর্গীয় 
ইদদিলপুর ও বন্ধুবর গঙ্গা মোহন লস্কর এম, এ ইদিলপুর 
রামপাল লিপি শাসনের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাখিয়া! গিয়াছেন, 
ভাঁহা ১৯৯২ বষ্টারন্সের অক্টোবর মাসের “ঢাকা 


রিভিউ” পত্রিকায় শ্রীযুক্ত জে, টি, রেক্ষিন মহোদয় কর্তৃক প্রকাশিত 


৮ম অঃ] ইদিলপুর ও রামপাল লিপি ২৩৪ 


হইয়াছে । এই তাত্রশাঁসন খানি এখনও অপঠিত অবস্থায় ইদিলপুরের 
কোঁনও একটি উচ্চশিক্ষিত সন্ত্রান্ত জমিদার-ভবনে রক্ষিত আছে। 
গঙ্গা মোহন উহাঁর ছাঁপমাত্রই সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্ত 
মূল তাঁ্শাসন খানি বছচেষ্টায়ও হস্তগত করিতে পারেন নাই। 

রামপাল-লিপির উদ্ধার কর্তা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক 
এম, এ। ইহা এখন বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি কর্তৃক সযদত্বে রক্ষিত 
হইতেছে। এই প্রশস্তির বিবরণ উক্ত অধ্যাপক মহাশয় কর্তৃক ১৩২০ 
বঙ্গাবের শ্রাবণ এবং ভাদ্র সংখ্যার সাঁহিত্ো তাঅফলকের আলোক-চিন্রসহ 
প্রকাঁশিত হইয়াছে । 

এই উভয় লিপিতে এই বৌদ্ধ নৃপতিগণের যেরূপ বংশল্ত! লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে, আমর! তাহা এস্থানে উদ্ধত করিলাম। 


( হন লিপি) ( বযিভি 
হ 
স্ববর্ণচন্্ স্ববর্ণচ্জ 
ট্য টকা 
এটা রা 


ধম্ম-চক্র-সুদ্রা সমন্বিত এই উভয় তাম শাঁসনই বিক্রমপুর সঘাধাঁসিত 
অয়ক্বন্ধাবার হইতে প্রনত্ত হইয়াছে । রামপাল লিপির প্রারত্তে রাজফবি 
বুদ্ধ, ধর্মও সংঘ এই ভ্ত্িত্বের উল্লেখ করিয়া! রাজবংশের বৌদ্ধ 
মতানুক্তির পরিচয় প্রদ্দান করিয়াছেন। 

রাঁমপাঁল-লি'পতে উক্ত হইয়াছে, “চন্ত্রদিগের বংশে পুর্ণচন্ত্র-সমৃশ 
পর্ণচন্্র পৃথিবীতে বিধ্যাত হইয়াছিলেন। প্রতিমার পাঁদ-পীঠিকাঁতে 
সন্তানির অগ্রভাগে এবং টক্ষোঁৎকীর্ণ নব্প্রশভ্তি-সমহ্িত জয়ন্তত্ে ও 


২৩৪ ঢাকার ইতিহাস। [২য় খণ্ড। 


তাত্্পট্টে ইহার নাঁম পঠিত হইত। যে ভগ্রবাঁন অমৃতরশ্মি (চন্তরমা) 
তক্ষিবশভঃ বুদ্ধরূপী শশক জাতক ( ১) অঙ্কে ধারণ করিতেছেন, সেই 
চন্দ্রের কুলেজাত বলিয়াইি যেন পূর্ণচন্ের পুক্র নুবর্ণচন্জ জগতে বৌদ্ধ বলিয় 
বিষ্রত ছিলেন। জনশ্রুতি এইরূপ যে, এক অমাবন্তা রজনীতে সুবর্ণচন্ত্রে 
মাত৷ গর্ভাবস্থায় স্পৃহাবশতঃ; উদয়িচন্দ্রবিন্ব দর্শনের অভিলাষ জ্ঞাপন 
করিলে নুবর্ণনিশ্মিত চন্দ্র ছারা স্থামী কর্তৃক পরিতোধিত| হইয়াছিলেন, 
এজন্ত লোকে (তাহার পুত্রকে ) সুবর্ণচন্জ্র বলিয়া অভিহিত করিত। 
“(মাতৃ-পিত ) উভয়ুল পাবন, (নুবর্ণচন্ত্রের) পুন্রের অপবাদ-ভীরু 
গুণাবলী চতুর্দিকে অতিথিরূপে ভ্রমণ করিত বলিয়া, সেই পুক্স ব্রেলোকো 
ব্রেলোক্যচন্দ্র নামে বিদিত হইয়াছিলেন। হরিকেল-রাজ্যের রাজচিহ্ন- 
সূচক পুক্র যে রাজ-লক্ীর হান্রপে উদ্ভাসিত হইত, সেই রাঙ্জ- 
লক্ষ্মীর আধার, দিলীপোপম এই পুত্র চক্জন্বীপে নৃপতি হইয়াছিলেন। 
চক্র্বীপাধিপতি ব্রেলোযকচন্ত্রের শ্রীকাঞ্চন! নায়ী কাঞ্চনকাস্তি কান্তার 
গর্ভে রাজযোগ মূহুর্তে শ্রীচন্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই গ্রীচন্র 
মতন বিবুধ-মণ্ডলী পরিবেষ্টিত থাকিয়া এবং রাজাকে একাতপত্র স্থশোভিত 
করিয়৷ অরিগণকে কারানিবন্ধ করিয়া, শ্বীয় যশঃসৌরভে দিঙম্ডর 
আমোদিত করিয়াছিলেন ।” (২) 





(১) বুদ্ধদেব “শশকরূপে একবার ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এইরূপ 
পৌরাণিক কাহিনী আর্ধাগুর রচিভ জাতক মালার ৬ষ্ঠ স্ববকে বর্ণিত আছেঃ-_ 
*নংপূর্ণেষ্গ্ভাপি তদিঘং শশবিশ্বং নিশাকরে। 
ছায়াময়মিবাদর্শে রাজতে দিবি রাজতে ॥ 
ততঃ প্রভৃভিলোকেন কুমুদ্ধাকর হাসন; 
ক্ষণ্দতিলকশ্ত্ঃ শশাহ ইতি বীর্ত্যতে ॥% 
আর্ধাশুর রচিত জাতক মালা ৬।৩৭-৩৮ 
ৃ (২) উচতেোর ভাজশাসন (২--২) গ্সোক, সাহিত্য ২৪শ বধ, €ম নংখা]। 





৮মজঃ]  ইদিলপুর ও রামপাল লিপি। ২৩৫ 


অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাঁগোঁবিন্দ বসাঁক মহাশয় বলেন, পত্রেলোক্যচন্ত্রের 
তাধ্যাকে রাঁজজকবি প্রিয়া" মাত্র বলিয়াই নিরন্ত হইয়াছেন, মহিষী 
বলেন নাই। এই কারণেএ বং ত্রেলোক্যচন্ত্রের “নৃপতি” মাত্র উপাধি 
দর্শনে, মনে হয়, তিনি কোনও প্রবল পরাক্রমশালী রাঁজাধিরাজ্জের 
সাঁমস্তত্রেণীতুক্ত “নৃপতি” উপাধি লইয়াই চন্ত্রত্বীপ শাঁসন করিতে 
ছিলেন। তাহার পুত্র শ্রীচন্দ্র ভবিষ্যতে ““রাঁজা” হইবেন, ইহাই 
জোতিমিকগন তাঁহার জন্মসময়ে শচিত করিয়াছিলেন” ক গ 
“বিক্রমপুরে শ্রচন্দ্রের রাজধানী ছিল। ইহাতে তিনি বঙ্গপতি ছিলেন 
এই কথ! নিঃসংশয়ে বল! যাইতে পারে । বিক্রমপুরে শ্ীচন্ত্রই মধ্যযুগে 
বৌদ্ধ নরপতি বলিয়! প্রতিভাত । শ্রীচন্ত্রের পর তাহাঁর বংশধর জন্য 
কেহ বঙ্গরাজ ছিলেন কি না, তাহা বর্তমান অবস্থায় (অন কোনও 
প্রমাণ না থাকায়) নিঃসন্দেহে বল! যায় না” । 


“এখন জিজ্ঞাস্য--কোন্‌ সময়ে কিরূপ হটনাচক্রে, ত্রেলোক্যচন্্ 
চ্ন্বীপে 'নৃপতি হইয়াছিলেন_ কোন সময়ে কিরূপ ঘটনাচক্রে, তৎপুল্ত 
প্রীচন্ত্র বঙ্গে রাজ্স্থাপন করিয়া বিক্রমপুর হইতে শাঁসনদণ্ড পরিচালন 
করিয়াছিলেন, ফোন্‌ সময়ে কিরূপ ঘটনাঁচক্রেই বা এই অভিনব 
চন্ত্রংণীয বৌদ্ধ নরপতির ( ব! নরপতিগণের ) বাঁজ্যপতন সংহ্ষটিত হইয়! 
ছিল? লিপিকাঁল-বিচার ও সমসাময়িক অন্যান্য ঘটনার সমালোচন! 
করিয়! এই সমস্যার .থাঁষোগ্য মীমহিসা কর! াইতে পারে না। অক্ষর 
হিসাবে এই লিপির স্থান দ্বাদশ শতাষীর প্রথম ভাগে। এই শাসনের 
“তা” দন? ও নম বর্ধবংশীয় ভোজবন্মদেবের বেলাবলিপি ও হরিবর্ধদেবের 
মন্ত্রী ভট্ট ভবদেবের প্রশস্তির “ত” “ন* ও “ম" এর অন্করূপ । কিন্তু 
আলোচ্য শাসনে “প" এবং “ঘ” কিছু বেশী জাধুনিক | “ব" বিজয়সেনের 
দেবপাড়া-লিপির অস্গরূপ। বেলাঁৰলিপিতে ও ভটষ্টভবদেবের প্রশক্িতে 


২৩৬ টাকার ইতিহাস। [২ খণ্ড 


অবগ্রহ চিহ্ন আদ ব্যবহৃত হয় নাঁই। কিন্তু শ্রীচন্ররের শাসনে কোঁনও 
কোনও স্থানে অবগ্রহ চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে, কোনও কোনও স্থানে হয় 
নাই 1 এই সমস্ত কারণে, এই লিপির কাঁল যেন বর্দরাঁজগণের িপিকাঁলের 
অব্যবহিত পরে, এবং সেনরাঁজগণের লিপিকাঁলের অব্যবহিত পূর্বে নির্দেশ 
করা যাঁইতে পাঁরে। অর্থাৎ সেনরাঁজ বিজয়সেন দেবের বিক্রমপুর 
অধিকার করিবার পুর্ষে এবং বর্ধরাঁজ হরিবর্ধাদেবের পুজের রাঁজ্যনাশের 
পরেই ত্রেলোক্যচন্দ্রের পু শ্রীচন্ত্র বিক্রমপুরে স্বাঁতন্ত্রয অবলম্বনপূর্র্বক 
কিছুকাঁলের জন্য এক অভিনব বৌদ্ধরাঁজ্য সংস্থাপিত করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। * * ভোঁজবন্মদেব এবং তৎপরবর্তী ব্ধরাঁজগণ শেষ পাঁল 
রাঁজগণের সময়েই বিক্রমপুর হইতে বঙ্গ রাজ্যশাপন করিতেন। এদিকে 
ঘাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাঁমপাঁল দেবের তন্থৃত্যাগের পর, তৎপুক্র 
কুষারপাঁলদেব বরেন্ত্রভূমিতে (রাঁমাবতী নগর হইতে) রাঁজ্যশাসন 
করিতেছিলেন। কুমার পাল দেবের সময় হইতেই পাঁল-সাঁঘাজোর বন্ধন 
বিশিত হইয়া আসিতেছিল। কুমাঁর পাঁল দেবের প্রধান সহাষ ছিলেন 
সকাহার সচিব ও পেনাঁপতি বৈদ্যদেব। এই সময়ে বাদে বিদ্রোহ 
উপক্কিতি হইল, 'বৈদ্যদেবই অনুত্তরবঙ্গে অর্থাৎ দক্ষিণবঙ্গ 
নৌবল লইয়া! বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই এ্রতিহাঁসিক 
তথ্য আমও| তদীয় ( কমৌলীতে প্রাপ্ত ) তাঁশাসনে উল্লিখিত 
দেখিতে পাই । বৈদ্যদেব কর্ৃক এই দক্ষিণবঙ্গের বিদ্রোহবহ্তি নির্বাপিত 
হইলেই হয়ত পাঁলরাঁজ সর্গুণ-বিমণ্ডিত বৌদ্ধ ত্রেলোক্যচন্দ্রকে উপযুক্ত 
পাঁঞ্র মনে করিয়া, চন্রত্বীপের সামস্তরূপে নিযুক্ত' করিয়া “নৃপতি' 
উপাধিতে বিভূষিত করিয়া থাকিবেন। এই বিদ্রোহ সময়েই হয়ত 
চন্জন্বীপ বঙ্গরাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পল়ড়য়াছিপ, এবং এই সময় 
হইতেই হত বশ্বরাজগণের হুপ্দিন উপস্থিত হইয়া থাকিবে । পুর্বে 


৮ম আঃ |  ইর্দিলপুর ও রামপাল লিপি। ২৩৭ 


উক্ত হইয়াছে যে রাজকবি ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে হরিকেল ( বঙ্গ) রাজলক্মীর 
আধার বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন। এই সময়েই তট্টভবদেবধন্ত্রনিয়ন্ত্রিত 
হরিবন্মা বা তদাত্মজ ( অজ্ঞাতনামা! রাজার ) অধিকার হুইতে বঙ্গরাজ্যের 
অন্তর্গত চন্ত্রধীপ হস্তচ্যুত হইয়াছিল। তৎপর বৈদ্যদেব যেমন কামরূপে 
তিগ্মদ্েবকে সিংহাসন ভ্রষ্ট করিয়া! স্বাতস্ত্যাবলন্বন করিয়াছিলেন, সেইরূপ 
বোধ হয়, পালরাজগণের ও বম্মরাজগণের দুর্বলাবস্থা অবলোকন করিয়া, 
ব্রেলোক্যচন্ত্র-পুত্র শ্রাচন্দ্র ও বম্মবণায় শেষ নরপতিকে কোনও কারণে 
সিংহাসন ভ্রষ্ট কারয়া স্বয়ং “পরমেশ্বর ভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ 
করিয়া বঙ্গে সর্বভৌম নরপতি সাজিয়া বাসয়াছিলেন, অথবা বশ্বরাজ্য অন্য 
কোনও কারণে উম্মুলিত হহলে, শ্রীচন্ত্রহ বঙ্গে একচ্ছঞ্জাধিপত্য বিস্ত ত 
করিয়। শক্রুকুলকে কারানবদ্ধ করিয়।) বিক্রমপুর হইতে শাসন পরিচালন 
করিয়াছিপেন। আলোচ্য শাসনের অষ্টম শ্লোকে এইরূপ এরতিহ'সিক তথ্য 
ইঙ্গিতে সৃচিত হইয়া থাকবে । অপর দিকে এই সময়েহ বিজয় সেন 
সাম্রাজ্যের দুরবস্থা ও দুর্বলত! দেখিয়1, বরেন্ত্রীতে রাজ্য পাতিবার 
উপক্রম করিতেছিলেন, এবং পরে এহ বিজয়সেন কতৃকই হয়ত বৌদ্ধ 
শচন্ত্রের সংগ্থাপত রাজ্যের বিনাশ সাধিত হইয়া থাকিবে।” 

“সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে যখন বরেন্দ্রীতে কুমারপাগ দেব এবং 
বঙ্গে হরিবম্ম দেব ও তীয় পুক্ত সিংহাপনারট ছিলেন এবং বিজয় সেন 
গৌড়ে রাজ্যঞ্ছাপনের গ্যোগ অন্বেবণ করিতে ছিলেন এবং কুমারপাল 
দেবের দক্ষিণ বাহুরূপী সাঁচব বৈদ্যদেব, তিখ্রদেবকে পিংহাসনচ্যুত করিয়া 
কামরূপে স্বাতন্ত্য অবলম্বন করিগ্াছিলেন, তখনই চঙ্জম্বীপ নৃপতি ত্রেলোক্য 
চক্রের পুত্র শ্রচন্ত্র বন্মরাজকে বিতাড়িত করিয়া অথবা অন্য কারণে 
বশ্বরাজের নাশ ঘটিলে পর, বঙ্গে স্থাতনত্যাবলম্বলপূর্ব্বক বিক্রমপুর রাজধানী 
হইতে দেশ শাসন করিতে আরম্ত করিয়াছিলেন) 


২৩৮ ঢাকার ইতিহাস। [ ২য় খওড 


্রীচন্দ্রদেবের তাঅলেখের পাঠোম্ধারকারী উহার লেখমালা দ্বাদশ 
শতাব্দীর উৎকীর্ণ লিপি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ১ম মহীপালের 
বানগড় লিপির সহিত রামপাল লিপির অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে ১ সুতরাং 
অক্ষরতত্বের হিসাঁবে বাঁমপাললিপিকে দ্বাদশ শতাব্দীর উৎকীর্ণ ন। বলিয়া 
জশম বা একাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বলিয়াও নির্দেশ করা বাইতে পারে। 
্রীযুক্ত রাখাঁলদাঁস বন্যোপাধ্যায় এম, এ মহাশয় এই লিপির কাল একাদশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগেই স্থাপন করিয়াছেন। তাহার মতে রামপাল 
লিপি বেলাব লিপির পুরবর্তী। বিশেষতঃ ভোঁজবর্্মদেবের বেলাব 
লিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, বিজয় সেনের পূর্বের বঙ্গে 
সামঙবশ্মা ও তাহার পিতা জাত্তবন্মা স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
পাঁলরাঁজগণের সহিত ইহাদের কোন সংশ্রব ছিল না। স্ুতরাঁৎ মনে 
করিতে হইবে যে জাতবন্মার পূর্বেই পালরাজগণের অধিকার পূর্ববঙ্গ 
হইতে বিলুণ্ত হইয়াছিল। বন্রাজগণের প্রবল শক্তি উপেক্ষা করিয়া 
পাঁলরাজগণের সামস্ত-রাজ রূপে চন্দ্রধীপ অঞ্চল শাসন করিবার সামর্থ্য 
শ্ীতন্রদেবের পূর্বববত্তী চন্দ্ররাজগণের ছিল কি না সন্দেহ। এমতাবস্থায় 
শ্ীচন্ত্রকে বর্্মরাজগণের পূর্বে স্থাপিত না করিলে পালরাজগণের সামস্ত 
রাজারপে চক্রাজগণকে চন্ত্রত্বীপের সিংহাসনে স্থাপিত করা অনত্তব হইয়া 
পড়ে। সুতরাং রামপাল লিপিব অষ্টম শ্লোকোল্িখিত “অরি” শব দ্বারা 
বন্মবংশীয় কোনও নরপতি স্চিত হইতে পারে না। 

"বিগ্রহপাল খন অনধিকারীর হস্তে পিতৃরাজা ছাড়ি! দিয়া পূর্বববঙ্গে 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন হয়ত তিনি তদীয় সামন্ত চন্্ররাজগণের 
আতিথ্যই গ্রহণ করিয়াছিলেন” । চন্দ্ররাজগণেরও উচ্চাঁভিলা 
ছিল। পালরাজগণের চুর্ববলতাঁর বিষম তাহার! উত্তমরূপেই পরিজ্ঞাত 
ছিলেন। ম্থুতরাঁং মহীপাঁল যখন পিত্রাঁজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া বরেন্্ 


৮ম অঃ] গোবিন্দচক্্র বনাম গোবিন্দচন্্র। ২৩৯ 


চলিয়! গিয়াছিলেন তখন এ্ীচন্ত্রের উচ্চাভিলাষ পূরণ করিবার স্বর্ণ সুযোগ 
উপস্থিত হইয়াছিল । 


হুর্বভিমন্লিক রচিত গ্রোবিন্দচন্ত্র গীতে লিখিত আছে £- 
“স্বর্ণ চন্দ্র মহারাজ। ধাড়িচন্দ্র পিতা । 
তার পুজ্র মাণিকচন্ত্র শুন তার কথা ॥” 
উপরোক্ত প্রমাণাবলির সাহায্যে মাণিকচন্ত্রের বংশলত! নিম্নলিখিত 
রূপে লিখিত হইতে পারে। 
স্ৃবর্ণচন্্ রর 
| 
ধাড়িচন্দ্ 
| 
মাণিকচন্দ্ 


গোবিক্ত চন্ত্র 
কেহ কেহ উক্ত বংশাবলী দৃষ্টে রামপাল ও ইদিলপুর লিপিয় হবর্ণচন্্ 
এবং গোবিন্দ চন্দ্র গীতের নুবর্ণচন্ত্র এই উভয়ের অদ্িন্নত্ব কল্পন! করিয়া 
থাকেন? তাহা হইলে রামপাল লিপির ব্রেলোক্য 
গোবিন্দচত্ চন্দ্রের অপর নাম ধাড়িচন্্র ছিল অনুমান করিতে 
বনাম হয়। আবার ময়নামস্তীর গানে ময়নামতী 
গোবিন্দচক্রী তিলোকচাদের ( ত্রৈলোক্য চক্র?) কনা বলিয়া 
উল্লিখিত হইয়াছেন। এই উভত় ব্রৈলোক্য চন্দ্র 
অভিন্ন হইলে মাণিকচন্ত্র, ব্রেলোক্যচন্ত্রের পুত্র না হইয়া জাষাতারূপেই 
পরিচিত হইয়া পড়েন। ধাড়িচন্র ব্রৈলোক্যচন্ত্রের নামান্তর হইলে রামপাল 
লিপির চক্্রাজগণ এবং ময়মামতীর গানের গোবিন্দ চক্রের মধ্যে নিম্ব- 

লিখিত সন্ধন্ধ স্থাপিত হয় :-_ 


২৪০ ঢাকার ইতিহাম। [২য় খণ্ড। 


না 
হা 
রি ভিটি 
রীচন্তর রিকি - ময়নামতি 


গোবিনাচন্ত্ 

উপরোক্ত সম্বন্ধ স্থিরীকত হইলে এবং মাণিকচন্ত্-তনয় গোবিন্দ 
তিরুমলয় শিলালিপির গোবিন্দচন্ত্র হইতে অভিন্ন হইলে, বলিতে হয় যে, 
প্রীচন্র অপুক্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিলে গোবিন্দচন্্র শ্রচন্ত্রের 
পরিত্যক্ত রাজ্যে গ্রতিটিত হইয়াছিলেন ১ এবং সেঞজন্তই রাজেন্দ্র চোল 
১০২৪ ৰৃষ্টান্ের পূর্ববর্তী কোন সময়ে গোবিন্দচন্দ্রকে বঙ্গালদেশের 
অধিপতি দেখিয়াছিলেন। 

আবার ময়নামতীর পিতা তিলোকচ'দ এবং প্রচন্ত্রের পিতা ব্রেলোক্য 
চক্র অভিন্ন হইলে ময়নামতীকে প্রীচন্দ্রের ভগিনী এবং মাণিকচন্ত্রকে ভিনন- 
বংশীয় বলিয়া ধরিয়া! লইতে হয়। (তাহা হইলে এই উভয় বংশলতা৷ আবার 
নিম্নলিখিত আকার ধারণ করে,-_ 








পরণচ 
নুবর্ণচন্ত্র হৃবরণচন্্র 
েিতিডি শা 

চর মামা -. মাণিকচন্ত্ 


গ্রোবিন্দচন্্র 
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এবং শ্রীচন্ত্রকে অপুত্রক বলিয়া নির্দেশ করিয়া গোবিন্দচন্ত্রকে মাতুলের 
ত্যক্ত সিংহাসনের অধিকারী বলিয়! সাব্যস্ত করিতে হয়, এবং ময়নামতীর 
পিতৃরাজ্য বিক্রমপুরে ছিল বলিয্না' যে ময়নামতীর গানে উল্লিখিত হইয়াছে, 
তাহা! নিভূল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু, তিলক চাদই রামপাল লিপির 
ব্রেলোক্যচন্ত্র কিনা, অথবা এই ত্রৈলোক্চন্দ্রের অপর নাম ধাড়িচক্ 
ছিল কিনা, তাহা জানা যায় নাই। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত দ্ধ পরম্পর বিরোধা, 
তরাং উহার একটি সত্য হইত মপরটিপ বি এত কবি ই হইবে। বর্তমান 
সমরে এমন কোনও প্রমাণই আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহা খাবাময়ন[ম তীর, 
গানের তিলোকঠাদের সহিত র1**1”2গিব ভ্রেলোক্যচন্দ্রের, ধাড়িচন্দ্রের 
সহি ব্রৈলোকাচন্ত্রের, অগব। গোবিন্দচন্ত্র গাতের স্বর্ণচন্দ্বের সহিত রাম- 
পাল লিপির স্থবর্ণচন্ত্রের সম্বন্ধ নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা যাইতে পানে । কেবলমাত্র 
নামের সামঞ্জদ্য দ্বার! রতিহাসিক সত্য নিরূপণ কর! কখনও সমীচান নহে। 
পরকেশরী বঙ্দ] বা শ্রীরাজেন্ত্র চোলদেব ১০১২ থুষ্টাব্ধে চোল সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়াছিলেন এবং তিরুমলয় পর্বত-লিপি তীয় রাজত্বের 
দ্বাদশ বৎসরে বা ১৯২৪ খুষ্টাব্ধে উতকীর্ণ হইয়াছিল। উক্ত তিরুমলয় 
পর্বত গাত্রস্থিত তামিল ভাষার লিপিতে উক্ত হইয়াছে £-- 

“পরকেশরী বন্মা বা! শ্রীরাজেন্্র চোল দেবের (রাজত্বের) দাদশ বৎসরে 
-ঘিনি--০৩, তাহার মহান্‌ সমরপটু সেনা দ্বার (নিম্নোক্ত দেশ সকল) 
অধিকার করিয়াছেন,--দুর্গম ওড ভবিষয়, (যাহা তিনি) প্রবলযুদ্ধে (পদানত 

করিয়াছিলেন, ) মনোরম কোশল-নাড়, যেখানে 

রাজেন্দ্র চোলের ব্রাঙ্মণগণ মিলিত হইয়াছিল; মধুকর-নিকর- 
দিখিজয় | পরিপূর্ণ-উদ্ভান-বিশিষ্ট তন্বুত্তি, ভাষণ যুদ্ধ 

ৃ ধর্শপালকে নিহত করিঘ্া তিনি যে দেশ 
অধিকার করিয়াছিলেন; সকল দিকে প্রসিদ্ধ তক্কণলাড়ম্, সবেগে 
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রণশূরকে আক্রমণ করিয়া তিনি যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন? 
বঙ্গালদেশ, যেখানে ঝড় বৃষ্টির কখনও বিরাম নাই, এবং গজপৃষ্ঠ হইতে 
নামিয়া যেখান হইতে গোবিনচন্দ্র পলায়ন করিয়াছিলেন; কর্ণভূষণ, 
চর্্মপাছুকা এবং বলয়-বিভূযিত মহীপালকে ভীষণ সমরক্ষেত্র হইতে 
পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়া, যিনি তাহার অদ্ভুত বলশালী করি সমূহ 
এবং রত্বোপমা রমণীগণকে হস্তগত করিয়াছিলেন; সাগরের হ্যায় রত্ব 
সম্পন্ন উত্তির লাড়ম্‌; বালকাময় তীর্থ ধৌত কারিনী গঙ্গ|” (১)। 
উক্ত শিলালেখে যে সমুদয় স্থানের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার 
পরিচয় নিয়ে প্রদত্ত হইল £-_ 
ওড ড বিষয়-_উডভিষ্যা । বহু তাঁমশাসনাদিতে ওড বিষয়ের নাম পরিলক্ষিত 
হইয়া থাকে । ওডডবিষয় এবং ওড বিষয় সম্ভবতঃ অভিন্ন। 
কোশল-নাড়_কোশলনাড় বা দক্ষিণকোশল (সম্বলপুর ও উড়িষ্যার 
গড়জাত স্থান )। 
তনদবৃত্তি_-দগুতুত্ভির বিরতিতে তন্দবুত্তি হইয়াছে । রামচরিতে রাম- 
পালের সামস্তচক্র মধ্যে দগ্ুভূক্তি-পতি-জয়সিংহের নাম আছে (৭ )। 
সম্ভবতঃ মেদিনীপুর জেলাস্থিত দান্তন বা দাতনগড় প্রাচীন তন্দবৃত্তির 
রাজধানীর স্ৃতিরক্ষা করিতেছে । কেহ কেহ মগধের অন্তর্গত উদস্তপুর 
বিহারের সহিত তন্দবুত্তির অভিন্নত্ব কল্পনা করিয়াছিলেন (৩)। তিরু- 
মলয় লিপিতে কোশল দেশের পরে, এবং দক্ষিণরাঢের পূর্বে, দণ্ড ভূক্কির 





(১) 7015. 1700109 ৬০1 155. 0, 23232 
গৌড়রাজ মালা ৩৯ পৃষ্টা। 
(২) রামচরিত ২৫ টীকা। 
(৩) 81505011501 00৩ 25520050০15 ০ [36765] ৮০1, 51% 
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নাম উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং দণ্ডতুক্তি কখনই বিহার হইতে পারে 
না। রাজেন্দ্রচোল উত্তর রাটের গঙ্গাতীর পর্যন্তই উপস্থিত হইয়াছিলেন, 
তিনি যে গঙ্গ উত্তরণ পূর্বক অপর তীরেও গমন করিয়াছিলেন, তাহার 
প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না (১)। 

তরুণলাড়ম্‌-_দক্ষিণরাঢ়। রায়বাহাছুর বেস্কয় এবং ডাক্তার হুল্জ. 
“তরুম লাড়ম্‌্” দক্ষিণবিরাট বা দক্ষিণবেরার অর্থে এবং *উত্তিরলাড়্‌ম্‌” 
উত্তরবেরার অর্থে গ্রহণ কবিয়াছেন। কিন্তু ওডড বিষয়, বঙ্গালদেশ 
এবং গঙ্গার সহিত উল্লিখিত দেখিয়া ঞ্লাড়*কে রাঢ অর্থে গ্রহণ করাই 
সঙ্গত। রাজেন্ত্রচোল দক্ষিণরাঁঢ়ের রণশূরকে পরাজিত করিয়াই বঙ্গদেশ 
আক্রমণ করিয়াছিলেন । 

উত্ভিরলাড়ম্-_উত্তররাট । কোশল বা দণ্ডভুক্তি জয় করিয়া দক্ষিণ 
বিরাট অভিযান, তথা হইতে ঘুদ্ধার্থে বঙ্গদেশে আগমন, বঙ্গদেশ হইতে 
উত্তর বিরাটে গমন এবং তথা হইতে গঙ্গাতীরে প্রত্যাবর্তন অসম্ভব 
রূলিরাই প্রতীয়মান হয়। সুতরাং তককণলাড়ম্‌ এবং উাত্তরলাড়ম্‌, দক্ষিণ 
রাঢ় ও উত্তর রাঢ় বলিয় গ্রহণ করাই সঙ্গত (২)। 

ব্দালদেশ-_পূর্ববঙ্গ। 

1তকুমলয়ের লিপিতে যে ভাবে প্রথম রাজেন্দ্র চোলের দিখিজয় 
বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তিনি 
উড়িষ্যা, মেদিনীপুরও দক্ষিণরাঢ় হইয়া বঙ্গাল দেশে লবৰপ্রবিষ্ট 
হইয়াছিলেন। উত্তর রাটের মহীপালের সহিত সম্মুখ যুদ্ধের পরেই 
হউক, বা পূর্বেই হউক, আর অধিক দূর অগ্রসর হওয়। যুক্তি যুক্ত বিবেচন! 





(১) 21 160/255 91 86177891 ১5 329 ২, 10, 1391501]5৩, 
(৯) 791 150৫5 91 03০7521 05 1. 10, 921860)6৩, 
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ন! করিয়! স্বরাজ্যে প্রতাবর্তন করিয়াছিলেন। চোঁলরাঁজ গঙ্গাপাঁর হইতে 
সাহসী হন নাই, উত্তররাঢ় হইতেই তাহাকে ফিরিয়! যাইতে হইয়াছিল। 
এই সমুদয় বিষয় পর্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে, বঙ্গালদেশা'ধপতি 
গোবিনদচন্্রপূর্বববঙ্গেই রাজত্ব করিতেন। সুতরাং গোবিন্দ চন্ত্রগীতের এবং 
ময়নামতীর গানের গোবিন্দচন্দ্রের সহিত বঙ্গালদেশাধিপতি গোবিন্দচন্ত্র ব! 
গোপীচন্ত্রের কোনও সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় ন৷। শেষোক্ত গো বিন্দচন্্ 
*বঙ্গের গোসা” “বঙ্গীধিকারী” “বঙ্গের ইশ্বর,” “বঙ্গের মহীপাল” বলিয়! 
গাঁরচিত হইলেও ভীহার রাজ্য ষোল দণ্ডের পথ পর্য্স্ত প্রসারিত ছিল 
বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ গোবিন্দচন্ত্র হাড়িসিদ্ধীকে গুরু করিবার 
কথায় অবন্ঞ! প্রক1শ করিলে, রাণী ময়নানতী পুক্রকে বলিতেছেন £__“এ 
দেশী আ হাঁড়ি নএ বজদেশে ঘর”। সুতরাং এই গোবিন্দচন্দ্র যে বগালদেশে 
ঝা! পূর্ববঙ্গ রাজত্ব করেন নাই, তাহ! নিঃসনেহে বলা যাইতে পারে। 
বিশেষতঃ যে গোবিন্দচন্ত্র মাতার উপদেশে রাঁজ্যপরিত্যাগ পুর্ব্বক দীর্ঘজীবন 
কামনায় বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়৷ হাড়িসিদ্ধার সহিত বনে বনে ভ্রমণ 
করিয়াছিলেন, তিনি যে কাঁঞ্চিপতি দিগ্বিজয়ী চোল ভূপতির সহিত যুদ্ধে 
অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহ! সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। তীহার রাজ্য 
পাটিকানগরের ও তৎসলগ্ন কতিপয় গ্রাম মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল সনেহ নাই। 
ন্থরেশ্বর প্রণীত “শব্ধ প্রদীপের” ব্যঞ্জনাদিকাণ্ডে লিখিত আছে £₹- 

»্রীমদগোবিন্দচন্ত্রন্ত রাজ্জে৷ বৈদ্যগণাগ্রণীঃ। 

করণাং দয়জঃ ( করণান্বয়জঃ ? ) শ্রীমান্ভূদ্‌ দেবগণঃ সুধীঃ ॥ 

তম্মাদজায়ত সুধাকর কান্তকীর্তিঃ। 

শ্রীমান্‌ যশোধন ইতি প্রথিতস্তনুজঃ। 

তম্মাত্মজঃ সকল বৈদ্যকসারবেত্তা 

ভদ্রেশ্বরঃ কবিকদন্বক চক্রবর্তী ॥ 


৮ম অঃ] গোবিন্দচন্দ্র বনাম গোবিন্দচন্দর | ২৪৫ 


স্বৈরং নিজ গুণোৎকর্ষৈঃ শ্রীমদ্বগেশ্বরস্য বঃ। 

বজাং প্রাপ্য মলংচক্রে রামপালস্য ভূপতে ॥ 

তস্যাম্জঃ পরম সঙ্জনকৈ রবেন্দুঃ 

শ্রীমান্‌ স্থরেশ্বর ইতি প্রথিতঃ পৃথিবাং । 

পাদীশ্বরস্য ভূজনিজ্জিত বীর বৈরি 

শ্রীভীমপাল নৃপতে ভিষগন্তরংগ ॥৮ (১) 

ইচ্গা হইতে জান! বাঁয় যে, পাদীশ্বর ভীমপাঁলের “ভিযগান্তরঙ্গ” স্থরে- 
শ্বরের পিতা “কল বৈষ্ভকনারবেত্তা” «কবি কদঘ্বক চক্রবর্তী” ভদ্রেশ্বব 
বঙ্গবাজ রামপালের সভা কবি এবং প্রধান চিকিৎসক ছিলেন ; ভদ্রেশ্বর- 
জনক “সুধাকর কান্তকীঙি” যশোৌধন। এই যশোধনের পিতা “মুধী 
দেবগণ, রাজ! গেবিন্দ্র চন্দ্রের রাজ সভায় “বৈদ্যগণাগ্রণী” ছিলেন । যিনি 
বামপালদেবের সভা কবি এবং প্রধান চিকিংসক ছিলেন, তাহার পিতামহ 
যে চিরুমলয়ের শিল! লিপিতে উল্লিখিত বাঙ্গাল দেশাধিপতি গোবিন্চন্দ্রের 
বাজসভার বৈগ্ঠগণাগ্রণী ছিলেন তদ্ধিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। 
প্রদ্ততত্ববিদ শ্রীযুক্ত নীলনণি চক্রবন্তী মহাশয় এই পাদীশ্বর ভীমপালের 

ভিবগান্তরঙ্গ স্থরেশ্বরকে একাদশ শতাব্দীর চতুর্থপাদে প্রাদভূত বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন (২ )1 সুতরাং স্থুরেশ্বরের প্রপিতামহ গোবিন্দচন্্র 
বাজার বৈগ্কগণাগ্রণী দেবগণকে দশম শতাব্দীর শেষপাদে, বা একাদশ 
শতাব্দীর প্রথম পাদে স্থাপিত করা যাইতে পারে । মহামহোপাধ্যায় 
শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশন্ন এই গোবিন্দচন্ত্রকে মহীপাল এবং বাঙ্গেক্ত্র 





(১) 17072. 986৩ 080519856 2739, ৮০1, ৬, 


(২) 018:0770199 ০ 11)01218 48001015705 259০73০19০7, 
৮95, 2০. 


২৪৬ ঢাকার ইতিহাস । [২য় খণ্ড 


চোলের সমসাময়িক বলির! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (১)। কিন্তু তিনি 
ময্নামতীর গানের এবং গোবিনচন্ত্র গীতের .গোবিনচন্ত্রকে ও রাজেন্দ্র 
চোলের সম সামরিক গোবিন্দচন্ত্রের সহিত অভিন্ন বলিয়া! মনে করিয়াছেন 
কেন, তাহার কোনও কারণ প্রদর্শন করেন নাই। 





€১) “0109 00907015006 01 13152077552) [2৮222 10% 
102.020) 9125 0০৮17 01055101201 10796 0505100 
০90009। 001366001901215 01 10701019919, 200. [২9.1017019. 
০০৭০, ৪০ %/611 1105) 11) 736115911 90285. 

1110115 4&, ৪, 13,০01 111. 0, 55, 





০০, 


নবম অধ্যায়। 
বন্মরাজগণ। 


চন্্রাজগণের শাসন-পাট উন্মুলিত হইবার পরেই সম্ভবতঃ বঙ্গে 
বর্মরাজগণেব অভ্যুদয় হ্ইয়াছিল। বেলাবলিপি, ভবদেবভট্রের কুল- 
প্রশস্তি, হরিবর্ধ দেবের বেঞ্জনীসার-তা্লেখ প্রভৃতি হইতে বঙ্গীধিপতি 
বশ্ব-বংশীয় নরপালগণের কথঞ্চিৎ পরিচর উদ্ঘাটিত হইয়াছে। হরিবর্মার 
১৯ শ রাজ্যান্কে লিখিত “অষ্টসাহতিকা প্রচ্ঞাপারনিত।” নামক একথানি 
পুথি, তদীয় ৩৯ শরাজ্যান্কে লিখিত বিমলপ্রভা 
নামক লথুকাল-চক্রযান টাকা, তুবনেশ্বর-মন্দির- 
গাত্রেউংকার্ণ ভট্ট ভবদেবের কুলপ্রশস্তি, হরিবন্মীর বেজনীসার 
লিপি, রাঘবেন্ত্র কবিশেখর-বিরচিত ভবতৃমিবার্তা, প্রভৃতিতে হরিবর্খা 
নানক জনৈক বঙ্গাধিপতির নাম উল্লিখিত হইয়াছে । এতদ্যতীত বেলাৰ 
লিপির ওয়, ৪র্থ ও ৫ম শ্লোকের মধ্যেও এক হরিবন্মার আভাস পাওয়া 
যায়; এবং পঞ্চম গ্লোকোন্লিখিত “হরে বাঁন্ধবাঃ এই কথা কয়টাতে আভাস- 
প্রাপ্ত হরিবর্মীর সহিত ভোজবর্মীর জ্ঞাতিত্বের ইঙ্গিত আছে বলিয়া 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী অনুমান করেন (১)। 

বেলাব তাত্রশীসনে লিখিত আছে, “তিনিও ( যযাতি ) যদুকে পুত্র 
রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহা হইতে বে রাজবংশ বিভ্তৃতি ল্যত 
করিয়াছিল সেই রাজবংশে .বীরপ্রী এবং হরি বহুবার প্রত্যক্ষবৎ পৃষ্ট 
হইয়াছিলেন। সেই হরিও ইহলোকে গোপীশত কেলিকার মহাভারত 


বাপ্পারাজ 


হরি বন্ধ 


(১) ঢাক! রিভিউ ও সম্মিলন -:১৩১০, কার্রিক--৩১৯ পৃষ্ঠ] | 
এ ১৩২*, বৈশাখ--পৃষ্ঠা। 


২৪৮ ঢাকার ইতিহাস । [ ২য় খণ্ড 


সুত্রধার পুজ্য পুরুষ অংশাবতার কৃষ্ণ বলিয়া ও অভিহিত হইয়াছিলেন 
এবং পৃথিবীর ভার উদ্ধার করিয়াছিলেন । 

সেই পুরুষের আবরণ ত্রয়া( বেদ), হীনাও নহে এবং নগ্ন/ও নহে 
অর্থাৎ সেই পুরুষের বেদই অবলম্বন, তিনি কখন বৈদিকাচার ছাড়া নহেন 
এবং নগ্ন বা বৌদ্ধ ক্ষপণকাদির মত অবৈদ্দিকাচার সম্পন্ন ও ছিলেন ন1। 
ত্রয়ী বিগ্যায় এবং অদ্ভূত সমর ক্রীড়ায় আনন্দ হেতু রোমোদগম দ্বারা বন্মিণঃ 
€ বর্মারৃত কলেবর বা বন্মা উপাধি ধারী) হরির বান্ধব বা জ্ঞাতিবর্গ, 
“বদ্মণত এই অতি গভীর নাম এবং শ্লাধ্য বাহু যুগল ধারণ করিয়া সিংহ- 
বিবর তুল্য 'সংহপুর নামক স্থান আশ্রয় করিয়াছিলেন” (১)। 

“উক্ত ৩টা শ্রোক মধ্যে যাদব বংশে বহু হরির জন্ম এবং হরির পবন” 
উপাধি দেখিয়া মনে হয়, কবি যেন বঙ্গাধিপ হরি বন্মাকেই ইঙ্গিত 


পপি িশশিপপীলশপপিপা শশী পাপীপীপাশীশ পিস লী সপ তি? রাশি শিট প্তশোশিশািটিীশ্ীপাপিশিীোপিীপ শশী ৬ ভিত শিরিন 


(১) নোপ্যায়ুং মমজীজনন্মনুসমো রাজ্ঞন্ততে। জজ্ঞিবান্‌ 
স্্াপালে। নহুষ স্ততোজনি মহারাজো যঘাতিঃ স্থৃতম্‌। 
সোপিপ্রাপ যছুং ততঃ ক্ষিতিভুজাং বংশোয়মুজ্জন্ততে 
বীরশ্রীশ্চ হরিশ্চ যত্র বন্ধন্থশ: প্রত্যক্ষমেবৈক্ষ্যত ॥ 
সোপীহ গোপীশত-কেলিকারঃ। 
কৃষ্ণ মহাভারত-সুত্রধারঃ | 
অর্ধাঃ পুমানংশকৃতাবভারঃ 
প্রাছুব ভূবোদ্ধত ভূমিভারঃ ॥ 
পুংসামাবরণং ত্রয়ী ন চ তয়া হীন! ন নগ্ন ইতি 
্রয্যা (ন্‌) চান্ভুত-দক্গরেযু চ রসাজ্রোমোদগ মৈরবর্থিপঃ | 
বন্মাণোতি-গভীর নাম দধতঃ শ্লাঘ্যৌভুজৌ বিভ্রতো 
ক্চেজু সিংহপুরং গুহামিব মৃগেক্্রাণাং হরেবন্ধবা:” ॥ 
সাহিত্য ১৩১৯, ভাত্র, ৩৮১--৩৮২ পৃঃ 
এ, 2৮ 8০ 8 সত 59565 ৮০1 19:85 726-727. 


৯ম অঃ ] হরি বন্ধ । ২৪৯ 


করিতেছেন । ভুবনেশ্বর হইতে আবিষ্কৃত ভবদেব ভট্ের গ্রশস্তির ১৬ শ 
শ্লোকে হরিবন্মীর “ধর্ম্মবিজয়ী” বিশেবণ দৃষ্ট হয় ( ৯)। তিনি ধর্ম-সংস্থাপন 
করিবার জন্য অন্ত্রধারণ করিয়াছিতুলন এবং বিধন্মী দলন করিয়াছিলেন 
বলিয়া, হয়ত তিনিও কৃষ্ণাবতার বলিননা প্রথিত হইয়াছিলেন” (২ )। 

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এবং পুজ্যপাঁদ শ্রীযুক্ত 
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের মতান্ুনারে হরিবন্ম। ভোজবন্মার্‌ 
পরবর্তী বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে (৩)। শ্রদ্ধাম্পদ বন্ধবর শ্রীবুক্ 
রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, “শিলালিপির সহিত শিলালিপি 
এবং াদশাসনের সহিত তীত্রশাসনের তুলনা করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট 
বুঝিতে পারা যার যে, বিহারে আবিষ্কৃত রামপালের দ্বিতীয় ও দ্বিত্বারিংশ 
রাজ্যাঙ্কের শিলালিপি অপেক্ষা ভবদেবের গ্রশস্তি প্রাচীন এবং কমৌলিতে 
আবিষ্কৃত বৈদ্দেবের তাঅশাসন অপেক্ষা হরিবন্্ দেবের তাএ্রশাসনের 
অক্ষর প্রাচীন” (৪ )। বাস্তবিক পক্ষেও হরিবন্মীকে ভোজ বশ্মার পরে 
স্থাপন কর অসম্ভব । 

হরি বঙ্দেবের তাত্শীসনের পাঠোদ্ধার করিয়! প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব 
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্থু মহাশয় তদীর বঙ্গের জাতায় ইতিহাস দ্বিতীয় ঘণ্ডে 


০ পা পশলা পাপা আস রী 





সপ পপপাপিপিপাশাসি 


(১) বন্সন্থশক্তি সচিবঃ সুচিরং চকার বাজ্যং স ধর্ম বিজয়ী হরিবধ্ম দেব:”। 














ভবদেব ভটের কুলপ্রশস্তি, ১৬শ শ্লোক । 
বঙ্গের জাতীয় ইতিহান (ব্রাঙ্গণ কাণ্ড প্রথমাংশ ) পৃঠা। 
(২) ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন--১৩১৯ কাত্তিক, ৩১৯ পৃষ্ঠা । 
(৩) “11390 ড222 02001706056 19956৭01772, 00107854 
€০ 2, 9512509 0106256 00]002509£ 8150]2 ৮ 21127251502 
795৩ 110 012০5 100 15156017% 66075 1318019, ৬217027 
11100617 12৮৮০৬/1 197 2? 1১, 249. 
(৪) বাঙ্গালার ইতিহা স--প্রথমভাঁম ২৭৪ পৃষ্ঠা | 


২৫০ টাকার ইতিহাস। [ য় খণ্ড 


উহ প্রকাশিত করিয়াছেন। এই তাত্রশাসন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, 
মহারাজাধিরাজ জ্যোতি বন্মা, হরি বর্মার পিত। এবং এই তাত্রশাসন হরি 
বন্মার ৪২ রাজ্যান্কে উংকীর্ণ হইয়াছিল (১)। কিন্তু ইহ! হইতেও হরিবন্মীর 
সময় নিরূপণ করিবার উপায় নাই। সুতরাং হরিরম্ার সময় নিরূপণার্থে 
বর্তমান সময়ে ভবদেব ভট্টের কুল প্রশস্তিই আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয়। 
ভবদেব কর্তৃক তুবনেখবরের অনন্ত বাস্ুদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা কালে তাহার; 
মিত্র ঝাচম্পতি ভবদেবভট্টরের মাহাত্ময-জ্ঞাপক উক্ত মন্দির গাত্রস্থিত 
প্রস্তর ফলকে যে প্রশস্তি রচন! করিয়াছিলেন, তাহাই ভবদেব ভট্টের কুল 
প্রশস্তি নামে পরিচিত। এই প্রশস্তির পাঠ কাপ্তেন মাসল সাহেব কর্তৃক 
এসিয়াটিক সোসাইটার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে (২ ১, এবং প্রত্বতত্ব 
বিদ রাজ! রাজেন্দ্রলাল মিত্র তদীয় 4১06৭010155 01 017559 গ্রস্থের দ্বিতীয় 
খণ্ডে উহা অবিকল উদ্ধত করিয়াছেন (৩)। পরে ডাক্তার কিলহর্ণ এপি- 
গ্রাফিয়া ইণ্ডিকা গ্রন্থেও উহা প্রকাশ করিয়াছেন (৪ )। ভবদেব 
প্রশস্তির বাচম্পতি বাণীতে ভবদেব ভট্ট, হরি ব্মদেব ও তদীয় পুত্রের মন্ত্রণা 
সচিৰ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (৫ )। 


স্পা শীীশিটািটা্ীঁিটিটিতিাাা্াশ্পিাটিটি 


(১) “ভূমিচ্ছিত্রন্তায়েন হ্বাচত্বারিংশদব্দীয় মুদ্রয়। তীত্শাননীকৃত্য প্রদত্বাম্মীভিঃ” | 
বঙ্গের জাতীর ইতিহান, দ্বিতীয় খণ্ড ২১৬ পৃষ্ঠা । 
(২) 3০519101005 4১51200 ১০০1৪ ০€ ও ৬০1, ৬1? 
19295, 
(৩) 10156 40104806501 91755 ৬০1, 51722558485. 
(৪) 12016. 11705 ৮০] ৮৮৮ 00, 29577 
(৫) “যন্সন্ত্রশক্তি সচিবঃ হচিরং চকার 
রাজ্যং স ধর্ম বিজয়ী হরিবন্্ দেবঃ। 
তন্নন্দনে বলতি যন্ত চ দণ্ননীতি 
বন্ঝনুগা বহুল কল্পলতেব লগ্ীঃ” 


,10৮006,.-০৬৬১৬৬৬: . 


৯ম অঃ] আবির্ভাব কাল । ২৫১, 


৬ ডাক্তার রােন্ত্রলাল মিত্র প্রশস্তিরচজ্ধিতা ও ভবদেৰ সা 
বাচম্পতিকে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাচম্পতিমিশ্রের সহিত অভিন্ন মনে করিয়া 
উহাকে একাদশ শতান্দের শেষাংশে স্থাপিত করিয়াছেন (১)। কিন্ত 
মিনু তাহার এই যুক্তি বিচার-সহ নহে। প্রশস্তি 
আবির্ভাব কাল রচয়িতার নাম বাচস্পতি বলিয়াই যে তিনি 
বাচস্পতি মিশ্রের সহিত অভিন্ন হইবেন, তাহার কোনও কারণ নাই। 
বাচম্পতি মিশ্র “ন্যায় চী নিবন্ধ” নামে ন্তায় বাত্তিক তাৎপর্য গ্রন্থের যে 
টাকা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে “বস্বস্ক বন্থু বৎসরে” ব! ৮৯৮ শকান্ধে 
(৯৭৬ থুষ্টাদে ) উহ! লিখিত হুইয়াছিল বলিয়! জানা বায় (২)। সুতরাং 
বাচম্পতি মিশ্রের আবির্ভীব কাল দশম শতাব্দীর (একাদশ শতাব্দীর নহে ) 
শেষাংশ বলিয়। প্রাতিপন্ন হইতেছে । 
অক্ষরান্থশীলন-তত্ব প্রমাণে ডাক্তার কিলহর্ণ এই প্রশস্তির অক্ষর- 
গুলিকে দ্বাদশ শতাব্দীর লিপি বলিয়াছেন (৩)। প্রতুতত্ব বিৎ মহারথী 


উজ ািপপাপপপাপিপপাশীা 








০ পাপী াকপাপীশিিশিিশ। শপীপপপপপপিপনলশিতি ৩ পাপ পাস্পা্ড 


(১) “206 75০00 ৮৪5 ০0211056৫ ৰা ট্রি 101 াটিভা 
2 4150860191560 1১217010 280৮০ ০1 2020% 011511791 
০1 90৫ 007106200195ত 105 0905 01 ড০.০55096। 
£$ ড৪11-1080 ৬; 1025 21000 01056 01 0170 110) 
061 
[1৩ 48005106501 00015580255 ৪4--85. 
(২) "স্থায়স্থচী নিবন্ধে সাবকা রী স্থধিয়াং মুদে। 
ীবাচম্পতি মিশ্রেন বন্বহ্কবন্থ বৎসরে”। 11760 720 1১896 26. 
(৩) “05 091960£1501021 0001745 ] 4০ 20€ 1)651609 00 
28516 0015 7০০:৮০০ 2904৫ 410. 1200. [086 
100. ০1, ৮ ৮৯. 205 | 


নি 


২৫২ ঢাকার ইতিহাস। [ ২য় খণ্ড 


ডাঃ কিলহর্ণের এবংবিধ উক্তি যে সমধিক মূল্যবান তথ্বিষয়ে কোনও 
সন্দেহে নাই। কিন্তু ইহাও ম্মরণ রাখা কর্তব্য যে, স্থধু অক্ষরাম্ণীলন 
তত্তের এমাণের উপর নির্ভর করিয়াই তাম্শাসন, শিলালিপি অথবা 
দলিলাদির সময় নিরূপণ কর. আলেয়ার পশ্চান্ধীবন করিতে যাওয়া 
বাত আর কিছুই নহে। পূর্ব-ভারতীয় অক্ষর গুলির বিবর্তনের ক্রম 
আজ পর্যন্তও পুঙ্গান্তপঙ্ঘ রূপে বিবৃত, অধীত এবং পর্য্যবেক্ষিত হয় নাই,_ 
হইলেও» মধ্যযুগের আশ্ষর গুলির আকৃতি, স্থান এবং কালানুসারে এরূপ 
ভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে যে, কেবলমাত্র উহা! দ্বারাই দলিলাদির সময় 
নির্ধারণ করা অসম্ভব (১)। 
পরদ্ুতত্ববিৎ পগ্ডিত শ্রীুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী ভবদেবের আবির্ভাব 
কাল ১০১৬--১১৫০ গুষ্টাব্দ মধ্যে নির্দেশ করিয়াছেন (২)। কিন্ত 
তীহাব যুক্তি অবলম্বন করিয়াই ভবদেবের আবির্ভাব কাল আরও সংক্ষিপ্ত 
কর! বাইতে পারে । 
বল্লাল-গুরু চাম্পাহ্টীয় ধর্দ্মাধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় অনিরুদ্ধভট্র 
বিরচিত “কর্ম্োপদেশিনী পদ্ধতি” গ্রন্থে ভবদেব ভট্রে নাম উল্লিখিত 
ভইয়াছে (৩)। দানসাগর গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিত আছে, বল্লাল সেন 
উক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন কালে তদীয় গুরুদেব অনিরুদ্ধ ভট্ট হইতে অনেক সাহায্য 
প্রাপ্ূ হইয়াছিলেন। লক্ষণ সংবতের কাল-নির্ণয় দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে 


৯৯ ৯০ সিসি 
অ্পাশপীপীতিপ ০৯০০ ২৩ তপতি সলাত পাপ পপি তি পপি 





(১) 10875101036 4512070 9০0161ঠ ০ 77581, 7012, 
১০10 2৩ 342. 
(২) 1910 1১52 333--542. 
(৩) “তবদেব ভট নির্ণয়ামুতে”--]12012. 006 1102 09651০£6 
১৪৮০ 475 (১155 2553), 


৯ম অঃ ] ভবর্দেব ও বিশ্বরূপ ২৫৩ 


যে, বন্ুীল সেন ১১১৯ খৃষ্টাব্দে মানবলীল| সম্বরণ করিয়াছিলেন। 
অনিরুদ্ধ সুতরাং১১১৭থুষ্টাব্ব অনিরুদ্ধতট্রের আবির্ভাব কাল ধর! 
যাইতে পারে । ইহার পূর্ক্বেই যে তবদেব ভট্ট আবিভূতি 
হইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কোনও সনহ নাই। অনিরুদ্ধ 
ভবদেব ভট্রের “কর্মোপদেশিনীপদ্ধতি” নামক গ্রন্থে কান্- 
কুজাধিপতি মহারাজ গোবিন্দচন্ত্র দেবের সন্ধি 
বিগ্রহিক লক্ষ্িধর ভট্র-বিরচিত “কল্পতরু” ( “কৃত্য কল্পতরূ” ) পুস্থকের 
উল্লেখ রহিয়াছে (১) । মহারাজ গোবিন্দচন্ত্র দেবের ১১০৪--১১৫৪ 
ৃষ্টাব্বের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে (২)। স্ৃতরাং অনিরুদ্ধ ভটরকে 
১১০৪ খৃষ্টাব্ের পূর্ববর্তী বলিয়া স্বীকার করা চলে না। ভবদেব ভর 
ইহারও পূর্ববস্তী হইবেন সন্দেহ নাই। 
ভবদেব প্রণীত *প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণম্‌” গ্রন্থে বিশ্বরূপের নাম উল্লিখিত 
হইয়াছে । এই গ্রন্থ রচন। কালেও তিনি বঙ্গাধিপের 
সান্ধিবিগ্রহিক পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন (৩)। 
বিশ্বরূপ হেমাব্রিকৃত পরিশেষ খণ্ডে বিশ্বরূপের পরিচয় পাওয়া 
যায়। অনেকে অন্থমান করেন, ইনিই যাজ্ঞবন্্য স্মৃতির টাকা রচন! 
করিয়াছিলেন। দেব্ধ-বিরচিত ব্যবহারকাণ্ডেও এই বিশ্ব্ূপের উল্লেখ 


লক্ষমীধর ও 


ভবদেব ও 





(১) “ইতি কল্পতরু কাম ধেশ্বাদি সংগ্রহাকৃষ্টে মহামহোপাধ্যায়েন বিরচিতে হদ্ধি 
প্রকরণেইস্ত্যেি বিধিঃ”__[10019, 06905 1,102 ০20210£96 1226০ 475 
(185. 10110 114 0), 
(২) চ01:5088 1501025০11৬ 2986 116, 
(৩) ইতি সাদ্ধি বিগ্রহিক,' ীতবদেৰ কৃতৌ প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে বধ পরিচ্ছেদ; 
সমাপ্ত £স্প্রথম অধ্যায়। 


-২৫৪ ঢাকার ইতিহ।স। [২য় খণ্ড 


ররহিয়াছে। বিশ্বরূপ, ধারেশ্বর বা ধারারাজ 'ভোজের পরবর্তী বলিয়া 
সুপরিচিত (১)। উদয়পুর প্রশস্তি, নাগপুর-প্রশস্তি, মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধ 
চিন্তামণি ও রাসমাল! (২) একত্র পাঠ করিলে অনুমিত হয় যে, কর্ণচেদী এবং 
'র্জরাধিপতি প্রথম ভীম এই দুই প্রবল পরাক্রাস্ত সীমান্ত-রাজের সন্মিলিত 
-শক্কি কর্তৃক ধার! রাজ্য আক্রান্ত হলে ভোজরাজ এই ভীষণ রণযজ্ঞে 
আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন, অথবা৷ এই সঞ্কট সময়েই তিনি পরলোকে 
গমন করিয়াছিলেন। মেকুতুঙ্গের সার্ধশত বৎসর পূর্বের রচিত হেমচন্দ্রে 
“ঘবয়াশ্রয়” কাব্যে অথবা চেদীরাজগণের কোনও 
ভোজরাজ ও শ্রিলালিপিতেই ভীম অথবা কর্ণদেব কর্তৃক একাদশ 
বিশ্বরূপ। শতাব্দীর এই স্ুপ্রসিদ্ধ নুপতির বিনাশের ইঙ্গিত 
পরিলক্ষিত হয় না। ১০৭৮ শকাবে (১০২১ 
খুষ্টাব্) উৎকীর্ণ ভোজরাজের একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে 
(৩)। অলবেরুনি কর্তৃক “ইপ্ডিকা” গ্রন্থ রচিত হইবার সময়ে অর্থাৎ 
৯০৩০ খুষ্টান্বে ভোজরাজ, ধারা এবং মালববাজ্য শাসন করিতেছিলেন (৪)। 
ভোজরাজের “রাজ মৃগাঙ্ক করণ” নামক জ্যোতিগ্রস্থ “শীকো বেদর্ত নন্দে* 
অথাৎ ৯৬৪ শকাব্দে বা ১০৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে বিরচিত হইয়াছে। সুতরাং 
১৯৪৩ থুষ্টাৰেও তিনি জীবিত ছিলেন দেখ যাইতেছে । আবার 

বিহলনের *বিক্রমাঙ্কদেব চরিত” গ্রন্থে লিখিত আছে ঃ-- 

“ভোজ: ক্ষমাভৃৎ স খলু ন খলৈস্তস্ত সাম্যং নরেক্ত্ৈ 
সৎ প্রত্যক্ষং কিমিতি ভবতা৷ নাগতং হা! হতাম্মি। 


(১) ০51919509 ০9021920191, 011 2585 238, 

(২) প্রবন্ধ চিন্তামণি ১১৭ পৃঃ, রাসমালা ৬৮ পৃঃ 

(৩) 174597 £000021চ ৬০] ৮ 1৪8০ 53, 

(8) 1১:9169507 ১9০1)015 21205150507 01 41 3619৮510078 
৮০0], 1, 1986 ৪01. 


৯ম অঃ ] ভোজরাজ ও বিশ্বরূপ। ২৫৫ 


যন্ত দ্বারোড্ডমরশিখর ক্রোড় পারাবতানাং 
নাদ ব্যাজাদিতি সকরুণং ব্যাজহারেব ধারা” ॥ 
ইহা দ্বারা অনুমিত হয় যে, বিহলন হয়ত ধারারাজ ভোজের মৃত্যুর 
বন্তই শোকব্যাকুলিত হৃদয়ে উপরোক্ত শ্লোক লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। 
কিন্তু, উপরোক্ত শ্লোকদ্বারা ভোজরাজের মৃত্যু কল্পনা করা যায়না 
বলিয়া বুলার সাহেব অনুমান করেন। তিনি বলেন, হয়ত কোনও 
অনুষ্লিখিত কারণে ভোজরাজের সন্দর্শন ন| পাইয়াই বিহলন এরূপ উক্তি 
করিয়াছেন এবং তাহার মধ্যভারত পরিভ্রমণকালে ভোজরাজ জীবিত 
ছিলেন। এই অনুমান সত্য হইলে ভোজরাজের মৃত্যু ১০৬২ থুষ্টাব্বের 
পরেই সংঘটিত হইয়াছিল বল! যাইতে পারে ; কারণ এই সময়েই বিহলন 
কাশ্মীর হইতে নির্বাদিত হইয়াছিলেন ৫১)। কিন্তু তাতশাসন দ্বার! 
বুলার সাছেবের অনুমান সমর্থন করা যাঁয় না । 


সাপ ০০০৭ 


(১) রাঙ্গতরঙ্গিনীর সপ্তম তরঙ্গে উক্ত হইয়াছে £-- 
“কাশ্মিরেভ্যো বিনির্ষাস্তং রাজ্যে কলশ ভপতেঃ। (৯৩৫ শ্লোক )। 
অর্থাৎ রাজা কলশের রাঙ্য শাসনকালে (পণ্ডিত বিহলন ) কাশ্মীর ত্যাগ করিয়া 
( কর্ণাটে ) গিয়াছিলেন। 
১৩৩ শ্লোকে লিখিত আছে £-- 
“একান্ন চত্বারিংশত্ত বর্ষস্ত তনয়ঃ সিতে। 
বষ্টেহি বাহুলস্তাভুদদভিষিক্তো মহীভূজা)॥ 
“লৌকিকাৰের উনচন্লিশ বৎসরে (১*৬৩ খঃ অঃ) কার্তিক মাসের শুরুপক্ষের 
বষ্ঠা তিথিতে ( অনস্ত দেব) পুত্র কলশকে রাজ্যে অগ্িষিক্ত করেন” 
২৫৯ ক্লোকে উক্ত হইয়াছে $-_ 
“মচ ভোজ নরেন্ত্রশ্চ দানোংকর্ষেপ বিশ্রুতৌ। 
শৃরী তন্মিন্‌ ক্ষণে তুল্যং ঘবাবান্তাং কবিরাজকৌ ॥” 
তৎকালে ছোঁজরাজও দান ধর্মে ক্ষিতিরাজের কলশের ) তুল্য প্রসিদ্থ ছিলেন £ 


২৫৬ ঢাকার ইতিহাস । [২য় খগ্চ 


কারণ, উদয়পুর মন্দিরের প্রশক্তিতে ভোজরাজের পরবর্তী উদয়া- 
দিত্যের সময় বিক্রম সন্বং ১১১৬ বা শক লম্বং ৯৮১ ( ১০৫৯-৬০ খৃষ্টাব্দ ) 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (১)। আবার ধারারাজ জয়সিংহের ১১১২ 
বিক্রমসংবতে উৎকীর্ণ তাত্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায় ধারেশ্বর ভোজদেব 
এবং উদয়াদিত্যের মধ্যে জরসিংহ নামক অপর একজন রাজার অস্তিত্ব 
উপলব্ধি হইয়াছে (২)। ইহ! দ্বার! স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে জয়সিংহই 
ভোজদেবের অব্যবহিত পরে এবং উদয়াদিত্যের পূর্বে .ধ।রার সিংহাসন প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। সুতরাং ভোজনেধকে ১১১২ বিক্রমসংবৎ বা ১০৫৫ থুষ্টাব্ের 
পরে ধারার দিংহীলনে রাঁখা চলে ন। বিশ্বরূপ হরত এই সমরেই প্রাছুভূত 
হইধ- ভিলেন । উপরোক্ত প্রমাণের বলে আমরা অনায়াসেই সিদ্ধান্ত 
করিতে পারি যে, হরিবন্মদেবের সান্ধি বিগ্রহিক ভবদেব ভট্র তদীয় 
প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণম্‌” গ্রন্থ ১০৫৫ থুষ্টাব্বের পরেই এবং ১১০৪ 
খৃষ্টাৰের পূর্বে রচন! করিয়াছিলেন । 





উ্তয়েই তুল্যজ্ঞানী, বিদ্যান এবং কবিগণের উৎসাহ দাতা ছিলেন। 
“তশ্মিন্‌ ক্ষণে এই কথা! কাটতে কলণের রাজ্যাতিষেক কালের পরবতী রময়হ 
সুচিত হইয়াছে বলিয়। কেহ কেহ অনুমান করেন। 

(১) 1০৮02] 4006110চো 007, 5০০. ৮০1 ৮11 [১৪৪০ 25. 

(২) “পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীবাক্পতিরাজ দেব পাদানুধ্যাত 
পরমভট্টারক মহীরাজীধিরাজ পরমেশ্ব প্র'নক্ুরাজদেব পাদানুধ্যাত পরম ভট্ারক 
নহারাজীধিরাজ পরমেশ্বর প্রীভোজদেব পাদানুধ্যাত পরম ভ্টারক মহারাজাধিরাজ 
পরমেশ্বর প্রাজয়সি [ অব] দেবঃ কুশলী । সংবৎ ১১১২ আষাঢ় বদি ১৩” 

112.018562, 01906 01 12558102179 01 10102125 150561501012 
10102 ৮০1 117, 7৪90৩ 40, 


৯ম অঃ] প্রবোধচন্দ্রোদয় ও ভবদেব। ২৫৭ 


কষ্চমিশ্রের “প্রবোধ চন্দ্রোদয়” নাটকের প্রস্তাবনা হইতে জানা যে, 
চন্দেল্লরাজ কীন্তিবন্মার ব্রাহ্মণ সেনাপতি গোপাল, দাহলাধিপতি কর্ণ 


চেদীকে রণে পরাক্জিত করিয়া কাত্তিবন্ধার 
প্রবোধচন্দ্রেয় ও প্রন্ধত রাজ্যের পুনরুদ্ধার সাধন পূর্বক তাহাকে 
ভবদেব । সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার অবাবহিত পরে, 
গোপালের আদেশে উহা! কীত্তিবর্ধার সমক্ষে 
অভিনীত হইয়াছিল *। 
উক্ত নাটকের দ্বিতীয় সর্গে বঙ্গীয় দার্শনিকগণকে মুত্তিমস্ত অহঙ্কার রূপে 
অঙ্কিত করা হইয়াছে। এই নাটকের একস্থানে এইরূপ লিখিত 
আছে ($) £-- 





* “গোপাল ভূমিপালান্‌ প্রসভমসিলতামাব্রমিত্রেণ জিত! সাআাজ্যে কার্ডিবর্শা নরপতি 

তিলকে। ষেন ভূয়োভ্যষে চি ॥” 
“প্রবোধ চক্রোদয়”, কলিকাতা সংস্করণ, « পৃষ্ঠা । 

এই নাটকের তিন স্থানে কর্ণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে £- 

(১) *যেনচ। বিবেকেনেব নিজ্িচ্য কর্মংমোহমিবোঞজি তম্‌ আকীন্তিবন্্দ নৃপতে 
বোধন্তেবোদয়ঃ কৃতঃ” । ৮ পৃষ্ঠা 

(২) সকল ভূপাল কুল প্রলয়-কালাগ্লি রুদ্রেন চেদিপতিনা সমুন্মূলিতং চক্্রা্র 
পার্থিবানাং পৃথিব্যামাধিপত্যাং সথিরীকর্তময়মন্ত সংরস্ত;” | ৭ পৃষ্টা। 

(৩) “যেন কর্ণসৈন্ত সাগরং নিমধ্য মধু মথনে নব ক্ষীর সমূ্ং সমাসাদিতা সমর 
বিজয় লক্ষী” ॥ প্রাকৃত ভাষায় লিখিত অংশের সংস্কৃতানুবাদ, ৬ পৃষ্ঠা । 

কবি বিহ্নন কর্ণকে ণকালগ্রর গিরিপতি বিমর্দন” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন £ » 
স্থতরাং জনুমিত হয়, চলগেল্পরাজ কীতিবন্দা কর্ণদেবের হন্যে পরাজিত হইবার পন্ধে 
কাত্তি বন্থার মেন।পতি গোপালের হস্তে কর্ণের পরাহব হইয়াছিল । 

($) “প্রবোধ চক্ত্রোদর"” - দ্বিতীয় সর্গ। 

১৭ 


২৫৮ ঢাকার ইতিহাস। [হয় খণ্ড 


পঅহংকাঁর-_“অহো! মূর্খ বলং জগৎ | তথাহি- 
নৈবাআবি গুরোমতং ন বিদ্িতং তৌতাতিতং দর্শনং 
তত্বং জ্ঞাতমহে! না শারিকগিরাং বাচষ্পতেঃ ক কথা। 
সত্তং নাহপি মহোদধেরধিগতং মাহাত্রতী নেক্ষিতা 
| নু বন্ত বিচারণ! নৃপশ্রুতি স্বস্থৈঃ কথং স্থীয়তে” ॥ 
এখানে মীগাংসা-দর্শন এবং তৌতাতিতের উল্লেখ থাকায় ভবদেব- 
প্রণীত স্ুগ্রাসদ্ধ  “তৌতাতিকমততিলকম্” গ্রন্থের ইঙ্গিত রহিয়াছে 
বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন (১)। থুষ্টীয় যোড়শ শতাব্দ 
পরাভূত রাছা কৃ্রায়ের সমসাময়িক টাকাকার নাগ্ডল্লগোপও 
তদীক্প প্চক্জিকা” নামক টাকায় উপরোদ্ধত অংশের পাদদেশে 
নিবিয়াছেন (২) 

. প্ভবদেববন্তবনাধ বং শারিকনাথ মতাম্বব্্থী যহোদধিঃ চ্ছারিকনাথ 
প্রতি্পদ্ধা ইদানীমাচাধ্যমতে ভবদেব মতন্ত গুরূমতে ভবনাথ মত সৈৰ 
প্রাচুর্যদিতি গ্রহকারৈরনুষ্লিখিতমপি মতদ্বয়মন্মাভিকৎকম্” (বায 
৪৩-- 01693, 31, 6825 53) 

স্থৃতরাং, এন্থলে ভবদেবের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থাকিলে বুঝা যাইতেছে ষে 
গ্রবোধ চন্্রোদয় নাটক লিখিত হইবার পূর্বেই ভবদেব প্রাছতূ তি হইয়া 
ছিলেন। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, উক্ত নাটক কীত্তিবর্মীর রাজত্ব 

সময়ে রচিত হইয়াছিল। কীত্তিবর্মা ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্বান ছিলেন (৩)। 
আবার তাহার ১১৫৪ বিক্রম সংবৰতে (১৯৮ খুঃ অন্বে ) উৎকীর্দ লিপিও 





(১) এ. 8০55 ৪১ ইত 5255 ০1 58 986 346, 
(২) 11--8০০০৩, 
(৩) 17170, 81565080915 ০1, এ) 1১, 204০ 





ৰ 
| 


৯ম অঃ] প্রবোধচন্দ্রোদয় ও ভবদেব। "২৫৯ 


পাওয়া গিয়াছে (১)। হ্থতরাং কীত্বিবন্দী যে ১০৫*--১৯৮ থুঃ অন্ধ 
পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এই সময়ের 
মধ্যেই চেদীপতি কর্ণদেবের সহিত তাহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। 

কর্ণদেব ১১** খৃষ্টান্দে পরলোক গমন করেন। সুতরাং ১১১০ 
খৃষ্টানদের পূর্বেই যে তিনি কীনত্তিবন্ীর সেনাপতি গোপাল-কর্তৃক পরাজিত 
হইপ্রাছিলেন, তদ্ধিষয়ে কোনই সন্দেচ নাই। মহামহোপাধ্যার ভীষুক্ত 
হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে গোপাল কর্তৃক কর্ণ দেবের পরাজয় ১*৮* 
ঘুষ্টাবে সংঘটিত হইয়াছিল (২)। শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুমান সত্য বলিয়! 
গৃহীত হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, ১*৮ থুষ্টান্দের পূর্ব্ে এবং 
১০৫৫ থুষ্টান্দের পরে ভববেৰ ভট্ট বালবলভি ভুজঙ্গ, বঙ্গাধিপতি হরিবর্মার 
সাদ্ধিবিগ্রহিক পদ্দে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যাহা হউক ভবদেব যে ১১** 
থৃ্টানদের পৃর্ব্বে এবং ১*৫৫ খৃষ্টান্বের পরে হরিবন্ধর্দেবের সচীব ছিলেন 
তদ্ধিষয়ে কোনই সন্দেহ হইতে পারে না। 

বেলাব লিপির চতুর্দশ শ্লৌকেন্প পাদ টীকায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধা- 
গোবিন্দ বসাক মহাশয় লিখিয়াছেন, 'অলঙ্কীধিপ” শব্দটি রামকে লক্ষ্য করিয়া 


প্রযুক্ত হই! থাকিলে, এবং তত্বারা “রামপাল! নামক পাল বংশীয় নরপাল 
৷ শুচিত হইয়। থাকিলে, এই শ্লোক আর 13076159517 10015070 
 বলিল্লা কথিত হইতে পান়েন!।” অধ্যাপক বসাক মহাশয় উক্ত ক্লোকে 


রামপালের ইঙ্সিত জাছে বলিয়া! মনে করেন। তাহা হইলে ভোঙজবর্দ্াকে 
রামপালের সমসামক্ষিকক বলা যাইতে পারে । রামপাল ১০৫৫ থৃঃ অঃ 
হইতে ১০৯৭ খৃঃ অঃ পর্যযত্ত রাজত্ব করেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের 
মহাশয়ের মতাস্থসরণ করিয়া! ভোঁজবর্্মার অব্যবহিত পরেই জ্যোতিবর্মা 


(১) 17012 ঠা20ণতজত ড০1, ৮111 2286 238, 
(২) 17260490610 00 15109. 09110 298৩ 2, 


২৬০ টাকার ইতিহাস। [২য় খণ্ড 


এবং তদীয় পুত্র হরিবর্্মার রাজত্বকাল অনুমান করিয়া লইলেও ১৯৭ থৃঃ 
অবের পরেই হুরিবন্শীকে স্থাপন করিতে হয়; কিন্ত আমর! প্রতিপন্ন 
করিয়াছি যে, হরিবন্ীর সচিব “সান্ধিবিগ্রহিক” ভবদ্দেবভট্ট, ১০৫৫ 
থুঃ অঃ হইতে ১১০০ খৃঃ অঃ মধ্যে আবিভূ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং 
হরি বন্দার রাজ্যারস্তকাল একাদশ শতাবের প্রথমার্দে স্থাপন করিলেই 
পামগ্রস্ত রক্ষিত হইতে পারে। ভবদেব হরিবর্মীর রাজত্বের শেষাংশে 
তীয় মন্তরীত্ব লাভ করিয়াছিলেন। 

রাজেন্দ্র চোল “বঙ্গাল”গ দেশে রাজ। গোবিন্দ চন্ত্রকে পরাজিত 
করিয়াছিলেন। চোল রাজের ১৩শ রাজ্যাঙ্কের পূর্বেই তাহার উত্তরা- 
পথাভিযান শেষ হইয়াছিল। ডাক্তার ফ্রিট, সিউয়েল, ও ডাক্তার 
হুলজের গণনানুমারে অনুমান ১*১১।১২ থৃষ্টাব্ে রাজেন্দ্র চোল সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়াছিলেন। তদহুসারে অন্থমিত হয় যে, ১০২৪ থুষ্টাবের 
পূর্বেই চোলরাজের উত্তরাপথাভিযান শেষ হইয়াছিল। সম্ভবতঃ 
এই সময়েই 'হরিবন্দীর পিতা জ্যোতিবর্ঘা। পূর্ববঙ্গ অধিকার করিয়া 
রাজ্য স্থাপন করেন। জ্যোতিবন্দার বিষয়ে অগ্াবধি কিছুই জানিতে 
পারা যায় নাই, তিনি ষে দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন এরূপ বোধ 
হয় না। এই সমুদ্রয় বিষয় পর্য্যালোচন! করিয়৷ ইরিবর্মার রাজত্বকাল 
১০২৫--১০৬৭ থৃষ্টা বলিয়! নির্দেশ কর! যাইতে পারে । 

হরিবন্দী, ”নিখিলশাস্তান্ত্রনিপুণ-পরিজ্ঞান-লব্ধানগ্তবৈচক্ষণ্য-_বালভট্ট 
ভট্টাচার্ধ্য-গর্গ-বাচম্পতি-প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত সপ্ত সচিবের” (১) সাহায্যে 
্বীয় এবং পরকীয় রাষ্ট্রের সর্ধকা্্য সথসম্পন্ন করিতেন। রাজকীয় 





(১) রাধঘবেন্ত্র কৰি শেখরের ভবতুমি বার্তা__বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ত্রাঙ্গণ- 
কাও, ২য়াংশ ), ৬৭ পৃষ্ঠা । 


৯ম অঃ] ভবদেব। ২৬১ 


কার্ধ্ে নিযুক্ত থাকা সময়েই ভবদেবের প্প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণম্» শ্রস্থ বিরচিত 
হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে, “ইতি সান্ধি 
বিগ্রহিক শ্রীভবদেব কৃতৌ প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে বধ পরিচ্ছেদ: সমাণ্তঃ” ॥ 
অনন্ত বানুদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং ভুবনেশ্বর-প্রশস্তি রচিত হইবার 
বহু পূর্বেই তিনি বনুগ্রস্থা্দি রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ অন্থুমান 
কর| যাইতে পারে; কারণ ভবদেব-প্রশস্তির বাঁচস্পতি'বাণীতে লিখিত 
হইয়াছে £- 

“যিনি ব্রহ্গাদ্বৈতবিদ্দিগের (অদ্বৈত বাদিগণের ) উদাহরণ স্থান, 
উদ্ভূত বিছ্বা! সমূহের অদ্ভুত শরষ্টা, ভ্রগণের বাক্যাবলীর গভীরতাগুণের 
প্রত্যক্ষ দর্শক ও কবি, বৌদ্ধরূপ সমুদ্রের অগন্তামুনি এবং পাষণ্ড ও 

বৈতগ্ডিক দিগের প্রজ্ঞা থগডনে পণ্ডিত,__ইনি 

 ভবদেব পৃথিবী তলে সর্বাজ্ঞের স্তায় লীলা করিতেন। 
যিনি সিদ্ধান্ত, তন্ত্র ও গণিত রূপ অর্ণবের পারদর্শী, 

ফল সংহিতা সমূহে বিশ্বের অদ্ভুত প্রসবিতা নৃতন হোরাশান্ত্ের প্রণেতা! 
ও প্রচারক হইয়া স্ফুটরূপে অপর বরাহ্‌ ম্বরূপ হইয়াছিলেন। যিনি 
ধর্মশান্ত্র পদবীতে সমুচিত প্রবন্ধ সকল রচনা করিয়া জীর্ণ নিবন্ধ সমুদয় 
অন্ধীকৃত করিয়াছিলেন এবং ব্যাখ্যা দ্বার মুনিদিগের ধর্ম গাথা সকল 
বিশদীরৃত করিয়া স্মার্তক্রিয়৷ বিষয়ের সংশয় রাশি ছিন্ন করিয়াছিলেন। 
ইনি কুমারিল ভট্রকথিত নীতি অনুসারে মীমাংসা! দর্শনের এক উপায় 
রচনা করেন, যাহাতে হৃর্যযকিরণ স্বরূপ সহত্র সহস্র গ্তায় সরিবিষ্ট 
থাকিয়া তমোভাব দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অধিক কি, ইনি 
সামবেদের সীমাভাগে, সমস্ত কৰি কলাতে, সমুদয় আগমে এবং আয়ুর্বেদ, 
অন্ত্রবেদ প্রভৃতি সমুদয় শাস্ত্রেই রুতবিদ্ভ হইয়া জগতে অস্বিতীয় হইয়া- 
ছিলেন। বাহার “বাল-বলভী ভূজঙ্গ” এই নামটা কাহার নিকট ন 


২৬২ টাকার ইতিহাস । [২য় খণ্চ 


আদৃত হইয়াছে? মীমাংসা কর্তৃকও ওঁ নামটা সপুলকে আকগিত 
হইয়াছে, বর্ণিত হইয়াহে এবং উদ্গীত হইয়াছে” (১)। 
শযনি রাঢ়দেশে জলশৃন্ট জঙ্গলপথে, গ্রামের উপকণ্ঠে ও সীমা-্থান 
সমূহে শ্রান্তপাস্থ গণের প্রাণতৃপ্তিকর এবং পর্যযন্ততৃভাগে ন্নাত কুলাঙ্গনা- 
গণের মুখপথের প্রতিবিষ্বে-বিমুগ্ধ মধুপীগণ কর্তৃক শৃন্ত-নলিদী বন একটি 
জলাশয় গ্রস্তত করিয়াছিলেন। (তিনি) ভবসমুদ্র পার হইবার 
সেতুর গ্তায় ধরাপীঠ প্রসাধনকারী ভগবান নারায়ণকে শিলারূপে 
প্রতিষ্ঠাপিত করেন, উহ! প্রাচীদিগের ব্দনেন্দুর নীলবর্ণ তিলক, ভূমির 
লীলাবতংস উৎপল ও সর্বসঙ্ল্পপ্রদ ভূতলের পারিজাত বৃক্ষ স্বরূপ 
হইয়াছিল। তিনি এই গ্রাসাদকে কৈলাস পর্বতের সহিত স্পর্ধা করিয়া 
বর্দিতা-শ্রী এবং শ্রীবৎস লাঞ্ছন হরির মত শ্রীমান 
'ভবদেবের কীর্তি ও চক্রচিন্ণ পরিশোভিত করিয়াছিলেন; যে 
( প্রাসাদ) বৈজযন্ত (ইন্ত্রপুরী) জয় করিয়! 
আকাশ মার্গে বৈজয়স্তী শৌভা বিস্তার করিতেছে এবং যাহার শ্রী সন্দর্শন 
করিয়। মহাদেব কৈলাসেও অভিলাষ করেন না। তিনি নেই প্রাসাদের 
গর্ভ গৃহ মধ্যে ব্রহ্মার মুখ সমূহে বেদ বিদ্যার স্ায় ভগবান বিষ্ণুর নারায়ণ, 
অনস্ত ও নৃসিংহ এই তিনটা মৃষ্তি সংস্থাপন করেন। তিনি এই হরি 
মেধাকে পৃথিবীতে বিশ্রামার্থ আগত বিদ্বাধরী সদৃশ একশত মৃগনয়না 
লন! দান করিয়াছিলেন । উহার! (ভগবান) ত্রিনয়ন কর্তৃক ভন্মীকৃত 
মদনকেও কটাক্ষপাতে উজ্জীবিত করিত এবং নানাবিধ সঙ্গীত কেলি ও 
শোভার আঁকর হইয়া কামিজনের একমান্ধ সঙ্গমন্থান হইয়াছিল। তিনি 
সেই প্রাসাদের অগ্রভাগে জাগতিক পুণ্যের একমাত্র পথম্বরূপ ও মরকত 


শপ পপপপিপপপপপিপাশি 


(১) ভবদেব ভটের কুল প্রশস্তি ২*-_২৪ ঞ্লোক-_প্রাচ্যবিদ্যামহীর্ণব শ্রীযুক্ক নগেন্্রনাথ 


$.. খু পরণীত-্গের জাতীয় ইতিহাস, ত্রাণ কাও__ পরথমাংশ, ৩১১ পৃষ্ঠা। 





৯ম অঃ] তবদেবের পূর্বপুরুষ । ২৬৩ 


মণির স্তায় নির্মল সুচ্ছায়'জলশালিনী একটি বাপী প্রস্তুত করেন, উহা 
জলমধ্যে যেন 'গ্রতিবিত্ব চ্ছলে অহিকলন কারা বিষ্টুর অন্তত ধাম দেখাইয়া 
সমধিক রূপে শোভিত হইয়াছিল। তিনি স্বর্গ শোভাহারী সেই প্রাসাদের 
সমীপে সংসারের সার স্বরূপ একটি উদ্যান রত্ব প্রস্তুত করেন, উহ! সকল 
মনুয্যের নেত্র আনন্দ ক্ষরণের পাত্র, পরম রতি-উংপাদক এবং ত্রিনৃবন 
য়ে ক্লান্ত অনঙ্গের বিশ্রাম স্থান” (১)। 
ভবদেব-প্রশস্তিতে উক্ত হইয়।ছে, বাল বলভীভূজঙ্গ ভবদেবের পিতামহ 
'দিদেব “বঙ্গরাজের রাজ্যলক্মীর বিশ্রাম সচিব, মহা মন্ত্রী, মহাপাত্র ও 
অব্যর্থ-সন্ধিবিগ্রহী ছিলেন (২)। আদিদেবের পুল্র (ভবদেবের 
পিতা) গোবদ্ধন, বীরস্থলী মধ্যে (যুদ্ধক্ষেত্রে ) ভুজলীল| ছার বস্থমতী 
বন্ধিত করিয়! (রাজ্য বিস্তার করিয়া ) স্বীয় গোবদ্ধন নামের সার্থকতা 
করিয়াছিলেন” (৩)। আদিদেব যে বঙ্গরাজের সচিব ছিলেন বলিয়া 
লিখিত হইয়াছে, তিনি সম্ভবতঃ বঙ্গাল দেশংধিপনি গোবিন্দচন্্র | গোবর্ধন 
হয়ত জোতিবন্মী বা হরিবর্শার একজন সেনা 
ভবদেবের নায়ক ছিলেন, এবং পিতার জীবদশায় পরলোক- 
পূর্বপুরুষ | গমন করায় মন্ত্রীপদে উন্নীত হইবার অবসর 
পাইয়া ছিলেন না। সুতরাং আরদিদেবের মৃত্যুর- 
পর, ভবদেব বাল বলভীভুজঙ্গ হরিবন্্ার মন্ত্রপদ লাভ করিয়াছিলেন, 
(১) ভবদেব ভট্টের কুলপ্রণস্তি_বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বরা্মণকা শু, ১মাংশ_- 
২৬-৩২ শ্লোক, ৩৮; ৩১১-১২ পৃষ্ঠা । 
(২) তস্মাদহূদভিজনাত্যুদয়ৈকবীজ মব্যা্গ পৌরষ মহাতর মূল কন: 
গ্রআাদি দেব ইতি দেব ইবাদি মৃষ্ঠি মত্যায্মন! তূবন দেতদলক্করিকুঃ। 
যে! বঙ্গরাজ-রাজাঞ্রবিশ্রাম সচিব শুচিঃ | 
মহামন্ত্রী মহাপাত্রবন্ধ্য সন্ধিবি গ্রনহথী |” 
(৩) “বীরস্থলীযুচ সভাম্ চ তাত্বিকানাং 
দোল'লয়া চ কলয়া চ বচস্বিনাং যঃ। 


২৬৪ ঢাকার ইতিহাস । [ ২য় খণ্ড 


এবং হুরিবন্্ার মৃত্যুর পর, তাহার অনুল্লিখিতনামা পুত্রের সময়েও সেই 
পদেই অধিষ্টিত ছিলেন। 

ভবদেব কেবলমাত্র বরহ্ধাদবৈত বিদ্গণের উদাহরণ স্থান, উদ্ভূত বিদ্যা 
সমূহের অদ্ভুত অষ্টা, তষ্গণের বাক্যাবলীর গভীরতা গুণের প্রত্যক্ষ 
দর্শক ও কবি, বৌদ্ধানুধির অগন্ত্যমুনি এবং পাষণ্ড ও বৈতত্তিক গণের 
প্রজ্াখগ্ডনে পণ্ডিত ছিলেন না, তদীয় “উজ্জল-অসিযুক্ত-ভয়হকর ভূজলতার 
ভীষণ-রণত্রীড়া প্রভাবে রণস্থল রিপুরুধির-চ্চিত হইত” (১)। 

প্রশন্তি রচনাকালে যে ভবদেব বার্ধক্য উপনীত হইয়াছিলেন তাহা 
ধ্রশত্তি পাঠেই অনুমিত হইয়া থাকে । সম্ভবতঃ তৎকালে তিনি হরিবর্শীর 
'অনামক পুত্রের সচিব পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না। কারণ, বাচস্পতি- 
বাণীতে হরিবন্ীর উল্লেখ থাকিলেও তাহার পুত্রের নাম উল্লিখিত হয় 
নাই । ভবদেব তৎকাঁলে রাজকার্যে নিযুক্ত থাকিলে উহাতে স্বীয় প্রতুর 


যে! বয়ন বহ্গমতীঞ্চ সরস্বতীঞ্চ 

স্বেধা ব্যধতত নিজনাম পদং সদর্থং ৪” 
(১) মহাগৌরী কীর্তিঃ শ্ষুরদসিকরালা ভুজলতা 

রণত্রীড়া চণ্তী রিপুরুধির চর্চা রণতুবং 

মহালল্জী যুর্তিঃ প্রকৃতি ললিতান্ত! গির ইতি 

প্রপঞ্চং শক্তীনাং যমিহ পরমেশং প্রথয়তি ॥” 
যদ্‌ ব্রহ্ম তেজসি বলীরসি মন্দবীর্যঃ থগ্যোত পোতকরণিং তরণি স্তনোতি। 
উচ্চৈরুদঞ্চতি যদীয় বশ: শরীরে জাত স্তর শিখরী নম জানু দয় 1 

ঙ্গাস্বৈতবিদামুদরাহরণ তুরুত্তুত বিদ্যনতুত- 

শষ্টা ভট্ট গিরাং গভীরিমগ্ডণ প্রত্যক্ষ দৃষ্ব! কবি: 

' বৌদ্ধাভোনিধিকুদ্ভ সস্ভব মুনিঃ পাঁষও বৈতণ্ডিক- 
প্রজ্ঞাধগ্ডন প্ডিতোইয়মবনৌ সর্ববঞ্জলীলায়তে ৪” : 


[ ২য় খ€্ড। 


এ টি কিতা ২ 





চাকীর ইতিহাস ] 


ট প্রা ? 


রি 
ম্ঞ 


বজযোগিনী গ্রামে দীপাঙ্কবের টোলবাড়ীর সন্নিক 


ভ্লা (প্রস -বাগবাজ্ঞার কলিকাজ। | 


৯ম অঃ] হরি বর্্দার কীর্তি। ২৬৫ 


কীর্তি ঘোষণ! না করিলেও তীহার নাম সংযুক্ত করিয়া দিতেন সনে 
নাই। আমাদের বিবেচনায় পুত্র পিতার উপযুক্ত ছিলেন না, সুতরাং 
অনুরূপ গ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হন নাই; খুব সম্ভব, ইনি পিতৃ- 
সিংহাসনে আরোহণ করিবার অব্যবহিত পরেই বন্ধ বর্মা কর্তৃক রাজ্য- 
ভরষ্ট হইয়া! ছিলেন এবং ইহার কিযৎকাল পরেই প্রশন্তি রচিত হইয়াছিল। 
রাঘবেন্্র কবিশেখরের প্ভব ভূমি বার্তা” গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে (১) £- 
“্মহারাজাধিরাজ হরিধর্্ী নগেন্্রপত্বন প্রভৃতি নানাদেশ জয় করিয়া 
অত্যন্ত বশন্থী হইয়াছিলেন; তীহার প্রচণ্ড ভূজদগালন্কৃত করাল করবাল 
ভয়ে দক্ষিণাপথ হইতে সমাগত বহুসংখ্যক শক্ররাজগণ গ্রকম্পিত হইত। 
তিনি জৈন ও. বৌদ্ধ প্রভৃতি বিধন্মীগণের *শর্- 

হরি বর্মার কীর্তি । সংমর্দনকারী* ছিলেন। তাহার প্রভাবে সমস্ত 
রাজন্তবর্গের গর্ব ও গৌরব খর্ব, হইয়াছিল। 
বাসি হরি, হর, বরহ্ধা, সীতা, রাম, লক্ষষপ, হনুমান গ্রত্থৃতি 
অষ্টোত্তর শত দেববিগ্রহ এবং চারিদিকে অপূর্বব পতাকা-পরিশোতিত, 
হুরভি কুস্থয সমূহাদির সৌনর্য্যে নপ্দদকানন অপেক্ষা মনোহর অত্যুত্বম 
'আমোদময় উদ্ভান সমূহে পরিবেষিত ত্ত্যু্চ নুন্দর মন্দির লকল, এবং 
হন্দাকিনীর সভায়: শ্বচ্ছতোয়, কমল-কহলার ইন্দীবর, ও কোকনদবুন্দে 
সমুত্া সিত বিস্তৃত সরোবর সমূহ প্রতিঠিত করিয্াছিলেন। নিখিল শান্বান্ত্- 
নিপুণ-পরিজ্ঞান-লন্ধ অনন্ত-বিচক্ষণ বালতট-ভট্টাচার্য-গর্শ-বাচষ্পতি-প্রস্থ 
বিশ্ববিখ্যাত সপ্তসচিবের : সাহীয্যে ইনি স্বীয় এবং পরকীয় রাষ্ট্রের 
সর্ককাধ্য নুসম্পন্ন করিতেন এবং বারাপসীম্বর বিশ্বেখ্বরের পধারবিন্ব 
সন্বর্শনাখ-সমু্ত স্বীয় জননীর শ্বচছনমগমন জন্ত একটা প্রশতত বন প্রবর্তিত 
করিয়াছিলেন। প্রতিনিযত ১১০০২, ০৬ অনুসরণ ৮৩০০৫ 


ক চাকার ইতিহাস । [২ খন্ড 


ইনি সর্ধবিষয়ে শুভফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গাদি অশেষ 
তনপদে তাহার অন্তত কর্মমকাহিনী বিঘোধিত। ইহার কর্ণ সকল 
ধর্মীনুগত, কীর্তিকলাপ দিগরদিগান্তরে বিস্তৃত হইয়াছিল । পরম দয়ালু 
এই নরপতি ব্রাহ্মণদিগকে ভূম্পত্তি দান করিয়া অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করিয়া- 
ছিলেন।” প্রীচ্যবিষ্বামহার্ণ শ্রীযুক্ত নগেন্্র নাথ বন্থু লিখিয়াছেন (১), 
পভুবনেশ্বরের অনন্ত বাহুদেবের মন্দিরে বাঁচষ্পতি মিশ্র রচিত ভবদেব 
ভট্টরের কুল-গ্রশস্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে, তাহাতে বঙ্গাধিপ হরিবর্মদেব 
পধর্্মবিজয়ী* বলিয়াই অভিহিত হইয়াছেন। তিনি যে ধর্ম রক্ষার জন্ত 
অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন এবং বৈদিক বিদ্বেষী জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্ম সম্প্রদায়কে 
পরাজয় করিয়াছিলেন, তাহ! ভবভূমিবার্তা হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে । 
হরিবন্থমা অস্ত্রবলে এবং ভবদ্দেব শাস্ত্রীয় যুক্তিবলে তাহাদিগকে পরাজিত 
করিয়াছিলেন। হরিবর্ম দেবের সময়ে দক্ষিণাপথ হইতে জৈন বৌদ্ধাছির 
আক্রমণ চলিতেছিল। হুরিবর্শাদেবের হস্তে তাহার! পরাক্রিত হন। থুব 
সম্ভব এই সময়েই হরিবর্মা কলিঙ্গ পর্য্যন্ত অধিকার করেন এবং 
ভুবনেশ্বর ক্ষেত্রে ১*৮টা দেবমন্দির নির্মাণ করিয়া অক্ষয় কীন্তি রক্ষা 
করিয়াছিলেন”। 

তামশাসনাদির গ্রমাণে কবিশেধরের উক্কি সমর্থিত হইয়াছে দেখিয়া! 
'মনে হয়, রামপাল হইতে যে সু প্রশস্ত রাস্ত। সোজা পশ্চিম দিকে চলিয়া 
গিয়াছে, ভাহাই হরিবর্্ার নিগ্মিত রাস্তা । 

হরিবর্মার তাত্রশীসন হইতে জান! যায়।_ 

(ক) মহীরাজাধিরাজ জ্যোতিবর্শ-পাদাহুধ্যাত পরম বৈষব পরমেশ্বর 
পরমভট্রারক মহা রাজাধিরাজ শ্রীহরিবর্ঘদেব বিক্রমপুর সমাবাসিত গ্রুমজ্জয় 
্বন্ধাবার হইতে এই তাত্রশাসন প্রদান করেন। 


(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাম রাজন্যকাও ২৮৪, ২৮৫ পৃষ্ঠা । 


সপ্পপপতাজাচারারারজিীন 


সম অঃ] বে বৈদ্দিক ব্রাঙ্মণ আগমন । ২৬৭ 


(২) পৌঁও বর্ধন ভূত্ত্যন্তঃপাতি পঞ্চকুস্ম শৈল উপরি নিচক্র বিষয়ের 
বড় পর্বত গ্রামস্থিত স্বশ্রীত্রিষষ্ট্যধিক ফড় দ্রোস্থাপেতহলভূমি বাংস্তগোত্রীয় 
ভার্গব-চ্যবন-আপ্ বর্ধন মদগ্ন্-প্রবর ধণ্বেদ আশ্বলায়ন শাখাধ্যায়ী 
ভটটপুত্র জয়বাচি শ্রীদেবের প্রপৌত্র, ভ্টপুত্র বেদগর্ভ শর্মার পৌভ্র, 
ভষ্টগুত্র পল্সনাভের পুত্র, ভ্টপুত্র বেদার্থ বাচিক শ্রীরুষ্ধর মিশ্রকে 
প্রদত্ত হইয়াছে। | 

রাঘবেন্্র কবিশেখরের “ভবতৃমি বার্তা” হইতে জানা যায় যে, 
“্যবনাগম” “রাজ্যনাশ”, “দাবানল” ও “দস্ুভয়” প্রভৃতি সন্দর্শন করিয়া 

গঙ্গাগতি-প্রমুখ বন ব্রাহ্মণ কর্ণাবতী পরিত্যাগ 

বঙ্গে বৈদিক পূর্বক বঙ্গদেশে আগমন করেন। “তিনি বঙ্গে 
ব্রাহ্মণ আগমন । আসিয়! সর্বপ্রথমে নকুলেশ সংজ্ঞক শিবলিঙ্গ, 
গঙ্গ! ও মহাপীঠগতা৷ দেবীর দর্শন ও পুজ! করিয়! 

ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বঙ্গদেশের তাৎকালিক প্রান্কৃতিক 
শোভা দেখিয়! তীাহাদিগের মনে আনন্েের সঞ্চার হইল। তাহারা 
দেখিলেন, বঙ্গের পাদপশ্রেণী ফলফুলে লতায় পাতায় পরিশোভিত, নানা- 
জাতীয় বিহঙ্গম কুলকুজিত, ভূমি সকল শস্তে পরিপূর্ণ এবং সুমিষ্ট সলিল 
সকল স্থানেই স্ুলভ। এই সকল দেখিতে দেখিতে ক্রমে তাহার| বহুদিন 
পরে যশোহর নামক স্থানে উপনীত হইলেন, তথায় কিয়দিন অবস্থান 
পূর্বক তথাকার নানাপ্রকার দৌষ প্রত্যক্ষ করিলেন। তাহার! দেখিলেন-_ 
তথায় পথে সর্প, বনে ব্যান, জলে কুম্তীর, স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের চিত্ত 
বক্র এবং নদী সকল লবণাক্ত জলে পরিপূর্ণ। এই সকল দোষ দেখিয়া 
শুনিয়া গঙ্গীগতি তথায় বাস করিতে ইচ্ছা করিলেন নাঁ। তিনি নানা- 
বিষয়ে চিন্তাকুল হইয়া তথ! হইতে পুর্ববাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ক্রমে 
€কোটালীপাড়স্থান নিকটবর্তী হইল। তিন দেখিলেন _স্থানটী বৃশন্তে 


২৬৮ ঢাকার ইতিহাস। [ ২য় খণ্ড 


পরিপূর্ণ ও অতীব রম্নণীয়। তখনও সে স্থানে বহুলোকের সমাগম হয় 
নাই। স্থানীয় বৃক্ষ সকল ফলভরে বিনম্র। বানর, শৃকর, তন্নুক, ব্যাস্ত 
প্রভৃতি ছুষ্ট বন্তজস্তগণের উপদ্রব ও দস্থ্য তঙ্কারাদির ভয় তথায় নাই। 
সাধু সন্ন্যাসীগণও সেস্থানে আশ্রয় করিয়া থাকেন। এইরূপ দেখিয়া 
তাহার! সেইস্থানেই বাস করিতে অভিলাষ করিলেন। কোটালপাড়ের 
মধ্যে যেস্থান দিয়! ঘর্থর নদ প্রবাহিত এবং যে নদকে কেহ কেহ ব্রহ্গপুক্র 
বলিয়াও নির্দেশ করিয়া থাকেন, তাহার তীরভূমির পূর্বদিকে এক 
অত্যুন্নত ভূভাগে তখন তাহার! ওৎসুক্যযুক্ত হইয়। নয়খানি পর্ণশাল! 
নিষ্দাণ করিলেন। পরে কোনও এক সময়ে তিনি রাজ সভাপতি 
বাচষ্পতির সহিত রাজভবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। গঙ্গাগতি রাজার 
নিকট উপস্থিত হইয়া! আশীর্বাদ বাক্যে তাহাকে সম্বর্ধিত করিলেন, এবং 
স্বয়ং ও তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ দ্বার! সম্মানিত হইলেন। অনস্তরঃ তিনি বাচ- 
গতির সহিত সম্মিলিত হইয়৷ পরস্পর পরম্পরের মঙ্গলাদি জিজ্ঞাসা 
করিলেন। রাজ! হরিবন্্ম দেবও এই সময়ে গঙ্গাগতিকে নমস্কার করিয়! 
জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিপ্রধর ! আপনি কোথ। হইতে কি নিমিত্ত এই 
স্থানে আগমন করিয়াছেন; অভিলধিত বিষয় প্রকাশ করিয়! বলুন। 
আপনি যথাযোগ্য সমস্তই আমার নিকট প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। গঙ্গাগতি 
রাজার প্রশ্ন শুনিয়৷ বলিলেন,--রাজন্‌ আমার নাম গঙ্গাগতি বৈষ্ণব মিশ্র । 
আমি আপনার অধিক্কৃত কোটালিপাড় নামক স্থানে বান করিতেছি । 
সম্প্রতি আমি কান্তকুক্জ হইতে সমাগত হইয়াছি। আপনার নিকট আমার 
বক্তব্য এই যে, আমি আপনার অধিরুত স্থাসে বাস স্থাপন করিয়াছি, 
অতএব আপনি আমার প্রতি যথাযোগ্য কর নির্দেশ পুর্ববক পুত্রের স্তায় 
আমাদিগকে প্রতিপালন করুন, তাহা হইলে তথায় বাস করিতে আমা- 
দিগের আর কোন ভয়ের সম্ভাবনা থাকিবে না। রাজ! এইকথা শুনিয়া 


৯ম অঃ] বঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণ আগমন । ২৬৯ 


উত্তর করিলেন, আমি ব্রীক্গণগণের নিকট হইতে করপগ্রহণ করিব ন1। 
অতএব আপনার বাসস্থান এবং তাহার চতুষ্পার্শে যে সকল তূমি আছে, 
আপনি কর ব্যতীত বৃত্িস্বরূপ তাহা গ্রহণ করুন। গঙ্গাগতি রাদার 
কথায় তুষ্ট হইয়া তথা হইতে পুনরায় কোটালিপাড়স্থ স্বগৃহে আগমন 
করিলেন।” কবিশেখরের বর্ণনা আড়ম্বর পূর্ণ বা অতিরঞ্জিত নহে । তিনি 
তদীয় পূর্বপুরুষ সন্বন্ধে-_বংশপরম্পরাগত ক্রমে যাহা শুনিয্নাছেন, তাহাই 
সরলভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। স্থৃতরাং উহ! সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে 
পারে। পূর্ব অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যে, স্থলতান মহমুদ ১*১৯ থুষ্টাবে 
কনোজ জয়ে অগ্রসর হন। প্রাচীন ক'ন্যকুজ নগরে বংসরাজ, নাগভট্র 
ও ভোজদেবের বংশধর রাজ্যপালদেব মাত্মরক্ষায় অসমর্থ হয়! মহমুদের 
শরণাগত হন। মহমদ তাহাকে আশ্রয় দির রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠ। করিলে 
চনেন্লরাঞ্জ গণ্ডের পুজ বিগ্ভাধরের আদেশে কচ্ছপঘাত বংশীয় অঞ্জন 
বাজাপালের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন। “তারিখ-ই-বাইহাকী” নামক 
পারস্ত ভাষায় রচিত ইতিহানে উল্লিখিত হইয়াছে (১) মামুদের পুত্র মাসুদ 
যখন গজনীর অধীশ্বর, তখন ( ১০৩১ থুষ্টাবঝে ) লাহোরের শাসনকর্তা 
আহম্মদ নিয়ালতিগীন্‌ বারাণলী নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন।” তিনি 
সসৈম্ে:গঙ্গাপার হইয়া, বামতীর নিয়া চলিয়! গিয়|, হঠাৎ বেনারস নামক 
 সহরে উপনীত হইলেন। এবং অল্প সময়ের মধ্যে কাপড়ের বাজার, সুগন্ধি 
দ্রব্যের বাজার, এবং মণিমুক্তীর বাজার লুন করিয়া সৈম্তগণ খুব লাভবান 
হইয়াছিল।সকলেই সোপা, রূপা, আতর এবং মণিসুক্ত! প্রাপ্ত হইয়াছিল।” 
সম্ভব এই সমুদয় রাষ্ট্রবিগ্নবের সময়েই গল্লাগতি প্রাণ ও মান সম্রম রক্ষার 
কন্ঠ সপরিবারে বঙ্গে পলায়ন করিয়! আসিয়াছিলেন। . 


(১) 150/202 1549 ৬০1] 0 220, 


২৭৪ ঢাকার ইতিহাস। [২য় খণ্ড 


কল্য(ণের চালুক্য-রাঙ্জ আছ্বমন্ল প্রথম সোমেশ্বরের দ্বিতীয় পুত্র 
চাং কুমার বিক্রমাদদিত্য ১৯৪৬ থুষ্টাৰ হইতে ১০৭১ 
লুক্য 
১৫ থৃষ্ঠাৰ মধ্যে পিতার আদেশ ক্রমে দিখ্বিজয়ে 
বিক্রমাদিত্য ও বহির্গত হইয়া গৌড় এবং কামরূপ আক্রমণ 
হরিবর্মা করিয়াছিলেন। বিহ্লন প্বিক্রমাঙ্ক দেব চরিতে 
এই দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন £-- 
গগায়স্তি শ্ম গৃহীত-গৌড়-বিজয়-স্তম্বেরমত্যাহবে 
তিস্তোন্ম,লিত-কামদ্ুপ বৃপতি-প্রাজ্য-প্রতাপত্রিয়ঃ। 
তা-স্যন্দন-চক্র-ঘোষ-মুবিত-প্রত্যুষ নিদ্রারসাঃ 
পূর্বাদ্রেঃ কটকেযু সিদ্ধ বনিতাঃ প্রালেয়শুদ্ধং যশঃ ॥ 
৩1৭৪। 
“সৃর্যোর রথচক্রের শবে গ্রতাষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, সিদ্ধ বনিতাগণ 
ূর্বাদ্রির কটিদেশে, যুদ্ধে গৌড়ের বিজয় হস্তী গ্রহণকারী এবং কামরূপাধি- 
পতির বিপুল'প্রতাপ উন্মূলনকারী কুমার বিক্রমাদিত্যের তুষার শুভ্র বশ 
গান করিয়াছিল” (১)। | 
১৯২৫ থুষ্টাব হইতে ১*৬৭ থৃষ্টাবব মধ্যে হরিব্ধ্দেব বঙ্ষের সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিক্রমাঙ্কদেব চিতে এই বঙ্গরাজের উল্লেখ না 
থাকার, মনে হয়, কুমার বিক্রমা্দিত্য গৌড় ও কামরূপাধিপতিকে পরান্িত 
করিলেও বঙ্গাধিপ হরিবর্শদেবকে পরাজিত করিতে সমর্থ হন নাই, 
অথব| কামরূপ অভিযানের সময় তাহাকে বঙ্গ রাজ্য হিতক করিতে 
হয় নাই। 


(১) গৌড়রাজ মালা--৪৯ পৃষ্টা । 


৯ম অঃ] হরিবন্মা ও কর্ণদেব। ২৭৯ 


ভেরাঘাট হইতে সংগৃহীত কর্ণের পৌন্রবধূ অহলনা দেবীর শিলাফলকে 
হরিবন্ধা ও উক্ত হইয়াছে ঃ_-কর্ণদেবের শৌধ্যবিভ্রমের 
অপূর্ব্ব প্রভায় পাপ্যগণ প্রচণ্ড ভাব পরিত্যাগ 
করিয়াছিল, মুরলগণ গর্ব ত্যাগ করিয়াছিল, 
কুঙ্গ সংপথ অবলম্বন করিয়াছিল, বঙ্গ কলিঙ্গের সহিত প্রকম্পিত হইয়াছিল 
এবং পিঞ্জক্লাবদ্ধ পারাবতের স্তায় কীরগণ স্থীয় গৃহে নিশ্চলভাঘে অবস্থিত 
ছিল এবং হুণগণ সানন্দে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল” (১)। জঙ্গসিংহের 
শিলালিপিতে লিখিত আছে, গৌড়াধিপ গর্কত্যাগ করিয়া কর্ণের আল্তা 
বহন করিতেন (২)। কর্ণের সহিত বঙ্গাধিপ হুরিবর্শমদেবের সংঘর্ষ 
উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নহে । 
কোন সময়ে কিরূপ ঘটন! চক্রে হরিবন্মীর অনামক পুত্রের অধিকার 
বর বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল, এবং কোন 
টি সুযোগে যাদব-বর্ম-বংশ বঙ্গের শাসন দণ্ড গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তাহ! অবগত হুইবাঁর কোন উপায় অগ্তাবধি আবিষ্কৃত হয় 
নাই। (৩) বেলাব নিপিতে এই বর্বংশের যেনপ পরিচয় প্রদঃন কর! 


কর্ণদেব 





(১) “পাগ্যশ্গ্ডিমতান্মুমোচ মুরল সত্যাজ গর্বং (্র)হং 
(কুঃঙ্গঃ সগতি মাজখীম চকপে (চকম্পে 1) বঙগঃ কলিঙ্গৈ: সহ। 
কীর কীবর দাস পঞ্জর গৃহে ৭ প্রহ্যং জহো৷ 
বশ্দি্নাজমি শৌরধ্য বিভ্রম ভরং হিভ্রত্যপূর্ধপ্রভে ৪” 
13151251756 17500100610 01 4100907210৩ 
[19167977552 10415 ৮০1 1, 2285 115 
(২) 2১185151543 ৬০1, [1 চ৯পুভি হত 
(৩) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিবিয়াছেন, “রাজের চোল, দ্বিতীয় জসিছে 
অঙ্গব! গাজের দেষের সহিত এই যাদব বংশজাত বন্তরবর্সা নাক জনৈক সেনাপতি উত্তরা, 
পচখের পশ্চিমা হইতে পূর্যবার্ধে আসি একটি নৃতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।1- 
বাঙ্গালার ইতিহাস--২৪৬ পৃষ্ঠা । 


২৭২ ঢাকার ইডিহাস। [২য় খণ্ড 


হুইয়াছে, তৎপাঠে অবগত হওয়া যা যে, যযাতির বংশে এই রাজ বংশের উন্তব 
এবং বন্তরবর্মা হইতে এই বংশের ধারাবাহিক পরিচয় আরম্ত (১)। বেলাৰ 
'লিপিতে বজ্তবর্শী যাদবসেনাগণের সমরযাত্রার মঙ্গলরূপী বলিয়া বইর্তিত 
হইয়াছেন; তিনি রিপুকুলের পক্ষে শমন, বান্ধবকুলের পক্ষে প্রিয়দর্শন চক্র, 
ক্বিকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি, এবং পণ্ডিত কুলের মধ্যে প্রধান পর্ডিত 
ছিলেন (২)। হরির (হরি বর্শার ?) জ্ঞাতিবর্গ বর্ণ উপাধিধারী যাদব- 
গণ সিংহপুর নামক যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সেই স্থানে বজবর্মার 
অভুাদয হুইয়াছিল। (৩) 
সিংহপুরের অবস্থান লইয়া নান! আলোচন! হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নগেন্ছ 
' নাথ বন্গুর মতে, ঈশ্বর বৈদিক কাশীর নিকটে যে স্বর্ণরেধা! পুরীর (৪) নাম 





(১) 0.8. 5.8, 5০1, 20 ০.5 (তত 361265 ), 1১226, 27 
সাহিত্য, ২৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা ৩৮১, ৩৮২ পৃষ্ঠা | 
(২) “অভবদখ কদাচিদ যাদবীনাং চযূনাং 
সমর বিজয় যাত্রা! মঙ্গলং বজ্রবন্দী [| ] 
শমন ইয রিপুাং মোমবন্বাদ্ববানাং 
কবিরপি চ কবিনাং পঞ্ডিতঃ পর্ডিতানাম্‌ ৮ 
4০57 8. ৮০1 20 ০০ 5 (0৩ 96115) ৮১, 2. 
(৩) “বর্দাণোতি-গভীর-নাষ দধতঃ ললীছে। তুজে। বিত্রভো 
সাহিত্য ২৩ বর্ষ, ৫ম সখ্য! ৩৮২ পৃষ্টা । 
3, 45 55 8, ৬০1 20 ০, 5 (205 96155) ৮,227 
(৪) যেলাধ তাত্রশীসন জাধিষ্ছ ত হইবায় অতান্সকাল পরে বহু মহাশয় কর্তৃক 
খআবিস্কৃত ঈশ্বর বৈদবিকের কুল পরিকর সহিত বঙ্গে জাতীয় ইতিহাস, ব্রান্ষণকাণ্ 
দিতীয়াংশে উদ্ধ ত ঈশ্বর বৈহিকের কুলপঞ্জিকার এই স্থান ভূলনা করিলে বেখা যার যে, 
সবাবিষ্কত পুস্তকে “সেনবংশ” স্থানে "শুরবংশ”, "কাশীপুর সমীপতঃ* স্থানে, “দেশে 
কাশী সমীপত;, "বর্ণয়েখ। নবী” স্থানে “বরেখা পুরী” ইত্যাধি পরিবর্তিত হইরাছে। 
্ুতক্নাং ফোন গ্রন্থ খানিফে প্রাধাধিক বলিয়া গ্রহণ করিব ? 


৯ম অঃ ] যাদব বর্মবংশ। ২৭৩ 


করিয়াছেন, তাহাই সিংহপুর | কিন্তু আবার বলিয়াছেন যে সিংহপুর 
ইউরাঁনচোয়াং-বর্ণিত সাং-হোপু-লো (১) | নগেন্ত্র বাবুর এই উতভতন্নবিধ 
উক্তি সামঞ্জন্ত বিধান অসম্ভব । কারণ ইউয়ানচোয়াং-বর্ণিত লাং-হো-পু- 
লে! কাশ্মীরে পাদমূলে 'অবস্থিত, পক্ষান্তরে ঈশ্বর বৈদ্গিকের শ্বর্ণরেখা- 
পুরী ভাগীরথী-তীর-সংস্থিত । আর্ধ্যাবর্তের পশ্চিম সীমায় পঞ্চনদ প্রদেশের 
সিংহপুর নগর প্রাচীন যাদব জাতীর পুরাতন রাজধানী (২)। হিযালয়ের 
পার্বত্য প্রদেশস্থ লক্ষামণ্ডল নামক স্থানে গ্রাপ্ত খৃষ্ীয় সপ্তম শতাষের 
অক্ষরে উংকীর্ণ একখানি শিলালিপিতে দিংহপুরের যাদববংশীয় ব্রা জ- 
গণের বিস্তৃত বংশাবলী বিবৃত রহিয়াছে । এই সিংহপুর তক্ষশিল1 হইতে 
৮৪ মাইল দূরে অবস্থিত | লিংহপুর রাজধানীর বর্তনান নাম কেতস্‌ (৩)। 
ইউয়্ানচোয়াং খৃইীয় সপ্তম শতাবীর মধ্যভাগে গিংভপুর রাজা দর্শন 
করিয়াছিলেন (8)। 

তাম্রশাসনের ৬ প্লোক পা$ করিলে স্পষ্টই অগুমিত হয় যে, বজ্জবর্ধা 
যাদব সেনার অধিনায়ক ছিলেন। তাহার রাজ! উপাধি ছিল না। 
সম্ভবতঃ তদীয় তনয় জাতবর্মাই এই বংশের প্রথম রাজ1। 


০. পপ পতাকা ০০০০ পা পপ পপ ০--:০--০৮০৭ পাপীপপিপীপ পাপা পা পাপী ১ পাপী পি এক পাত 00৩০ উঠ জাত পতি তপন ০৯ সপাসপ ১ এ শপ 


(১) ভারতবর্ষ _১ষ বর, প্রথম সংখ্যা--হীবু্ত নগেক্রনাখ বহু লিখিত-_“কুজগ্রস্থের 
এতিহাসিকত1 ও ভোনের নবাবিষ্কৃত তাঅশাসন” শীর্ষক প্রবন্ধ। 
(২) বাজালার ইতিহাস--শ্ীরাখাল ঘাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদীত, ২৪৭ পুষ্ঠা। 
(৬) 12016750115 170002 ৮০৫, ৯ 6886 27 সব 
80155205270 ৮০1, 26586 124 
0.4. 55 9. ৮০৮ ৯ তৈ০, 5 (76৬ 500155 ) ৪৬ 22, 
48) ৮/805:5 গে) ২৩) 0228 ৮০, | 8৩ 245, 
১৯৮ 


২৭৪ ঢাকার ইতিহাস। [২য় থণ্ড 


ভোজবন্বার তাতশাসনের ৭ম ও ৮ম প্লোকে উক্ত হইয়াছে £--“শান্তন্ 

হইতে যেমন গাঙে ভীষ্মদেব জন্মগ্রহণ করিয়।ছিলেন, সেইক্প বজ বর্ম 

হইতে 9 জাতবর্া জন্মগ্রহণ করেন। দয়াই 

জাতবন্মী তাহার ত্রত, যুদ্ধই তাহার ক্রাড়া এবং ত্যাগই 

তাহার মহোংসব ছিল। তিনি বেণের পু 

পৃথুর শরীফে ধারণ করিয়া, কর্ণের ( কন্তা ) বীগপ্রীকে বিবাহ করিয়া, 

অজদেশে শ্রীবিস্তার করিয়1, কামরূপ-শ্রীকে পরাভব করিয়!, দিব্য নামক 

কৈবর্ত-নারকের ভূজগ্রীকে নিন্দা করিরা, গোবর্ধনের প্রীকে বিফল 

করিয়া, শ্রোত্রীর-ত্রাঙ্ষণগণকে ধনরত্ব প্রদান করিয়া সার্ধভৌম শ্রী বিস্তৃত 
করিয়াছিলেন”, (১)। 

৮ম শ্লোকে কয়েকটী এতিহাসিক তথ্যের ইঙ্গিত রঙিয়াছে। জাতবন্মা। 

কর্ণের কন! বারশ্ীকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়! উকক হইয়াছে। এই 

কর্ণ কলচুরি চেদীবংীয় গাঙ্গেয় দে'বর পুজ। 

জাতবন্মা ও কণণদেব ইনি কর্ণ চেদদী নামে প্রথিত। সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত 

রামচরত কাব্যে লিখিত আছে যে,“গৌড়াধিপ 

তৃতীয় বিগ্রহ্পাল বলরক্ষিত ও রগজিত দাঁছলাধিপতি কর্পের কন্তা যৌবন 

শ্রীকে বিবাহ করিবাছিলেন এবং তাহার নিকট ভূমিকাঞ্চন গজাশ্বাদি বহু 


পপ ৮০ 
ক পাবার রঃ 


(১) “জাত বন্দ! ততো জাত গায়ে ইব শান্তযোঃ ! 
য়াত্রতং রখঃ কীড়। ভ্যাগো! বড হো ৎসবঃ ॥ 
খুব বৈশ্য পৃখুজিং পরিণয়ন্‌ কহ বীরজীয়হ্‌ 
ঘোদেব্‌ প্রধরছি-হং পরিভবং তাং কামরপ জিন্বদ। 


৯ম অঃ] জাতবন্মা ও কর্ণদেব। ২৭৫ 


দান লাভ করিয়াছিলেন” (১) । তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকালে কর্ণদেষ 
গৌড়রাঁজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং পরাঞ্জিত হুইয়াই স্বীয় ছহ্িতা- 
রত্বকে বিগ্রহপালের করে সমর্পণ করিয়া সন্ধি করিয়াছিলেন। ইহার 
পূর্বে তৃতীয় বিগ্রহ পালের পিত1 নয়পাল দেবের সময়ে কর্ণের স্থিত 
সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে দীপদ্কর শ্রজ্ঞানের বত্বে উভয় পক্ষে মৈত্রী 
স্থাপিত হইয়াছিল । কর্ণ চিরজীবন প্রতিবেশী রাজন্ত বর্গের সহিত 
বিরোধে রত ছিলেন। স্ৃতরাং অনুমান »য়, তিনি সন্ধির মর্ধযাদা রক্ষা 
করিতে পারেন নাই । কর্ণদেবের যৌবনশ্রী-নাম! অপর কন্ত জাত- 
বর্ম! বিবাহ করিয়াছিলেন। চেদীপতি কর্ণ, রাষ্ট্রকূট মহনঘেব, 
পালবংশীর ওয়: বিগ্রহপাল এবং বর্মবংশীর জাতবশ্বার সন্ধন্ধ-বিজ্রাপক 
বংশলতা পর পৃষ্ঠার প্রদত্ত হইল। এই বংশলত! হইতেই প্রতিপর 
হয় বে, কর্ণদেব, ওয় বিগ্রহপাল এবং জাতবর্া সম লাময়িক ছিলেন। 


দিন্দন্দিব্য তুজশ্রিয়ং বিফলয়ন গোবর্ঘনন্ত ত্রিয়' 
কুবন্‌ শ্রোত্রিয সাচ্ছি রং বিতত বান্‌ বাং সার্ক ভৌমপ্রিয়ম্‌।” 
1. 875. 3,৮০1, % ত০ 5 (70৬ 56115) 6585 127, 
€১) “সহ্সাধিউরণজিতকর্ণঃ ক্ষৌলীং যৌবনজিকোছুছে | 
অত্রান্ত দানবারাতিশয়ে! ঘোতৃঘ,যানৃচরঃ ৪ ১৯ 
টীকাঃ__অন্তত্র। “যো বিগ্রহপালে! যৌবনশ্রির! কর্ণন্ত রাজ: তন! সহ ক্ষৌনীমুদূ় 
ৰান্‌। সহস! বলেনাবিতো। রক্ষিতে। রণক্রিতঃ সংগ্রাহজিতঃ কর্ণোধাছলাধিপতি যেন। 
রখকিত এব পরস্ত রক্ষিতে। ন উদ্ম নি; কপাল সন্ধি ঘ ( ম) টনাৎ। গানবারে! দ্বাৰ 
সমু্য়ে। ভূমি কাঞ্চন করিতুরগাধিভির্বানাপ্রকারং ছানং ভক্তা্িশরঃ প্রাচ্ধ্যং স 
ঢাজান্যোৎ বিচ্ছিন্নে! বত অত এব বৃযাছুতয়ে| ধর্শানুগতঃ 1” 


ঢাকার ইতিহাস। [ ২য় খণ্ড 


৭৬ 
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৯ম জঃ] জাতবন্মা ও কর্ণদেব। ২৭৭ 


চেন্_ীপতি কর্ণদেবের পিতা গাজের় দেবের সাংবৎসরিক শ্রান্ধোপলক্ষে 
প্রয়াগ হইতে ৭৯৩ চেদী সংবতে (১৯৪১ খৃষ্টাফ ) প্রদত্ত কর্ণদেবের 
একথানি তাত্রশানন আবিষ্কৃত হইয়াছে ; আবার সম্প্রতি ডাক্তার হছুলজ 
এলাহাবাদজেলার গোহাড়োয়! নামক স্থানে আবিষ্কৃত কর্ণদেবের একখানি 
তারশাসনের পাঠোদ্ধার করিয়! [01219001002 [10505 পত্রিকার একাদশ 
ভাগে উহ! প্রকাশিত করিয়াছেন । তাহাতে লিখিত আছে, *শ্রীমৎ ক" 
প্রকাশে ব্যবহরণে সপ্তম সম্বংসরে কার্তিকমাসি স্বরুপক্ষ কার্তিক পৌর্ধ- 
মান্তাং তিথো গুরুদিনে* ইত্যাদি। ইহা হইতে ভাক্তার ফিট এই তা" 
শাসনের তারিখ গণন! করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, উহ! কর্ণদেবের রাজ্যের 
সপ্তম বৎসরে অর্থাৎ ১০৪৭ থৃষ্টাবে প্রদত্ত হইয়াছিল (১)। ম্থৃতরাং ইহ! 
হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, কর্ণদেব ১০৪০ খৃষ্ঠাষে সাত্রাজো অভিষিক্ত হইয়া, 
ছিলেন। মকামহ্োপাধ্যায় শ্রষুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
প্রবলপরাক্রান্ত কর্ণদেব প্রায় ৬* বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন (২)। 
তাহ! হইলে কর্পজেবের রাজত্বকাল ১*৪* থুঃ অব হইতে ১৯৯০ থৃঃ অব 
পর্যন্ত প্রা্ত হওয়া যায়। 

সন্ধ্যাকর নন্দী-বিরঠিত রাষচরিতে উক্ত হইয়াছে, “তৃতীয় বিগ্রহ- 
পালদেব উপরত হইলে তীয় জোষ্ঠপুত্র ২য় মহীপালদেব পিতৃ সিংহাসনে 
আরোহণ করির হৃষ্বার্্যরত ( অনীতিকারস্ভরত ) হইয়াছিলেন, এবং 
কনিন্ট শুরপালকে ও রামপালকে লৌহ নিগড়ে নিবন্ধ করিয়া! কারাগারে 
নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । তখন কৈবর্তনায়ক দিব্য ব! দিবেবোক মহীপালকে 





(১) 70161501018 [71050 ৮০1, ৬, 30191দ5 01365 06 05 
[06৮০, ূ 

(২) 17700002090 10 [31790০81102-7501060 05 81515019170- 
৪0798 13212 [৫ 985811088৩0 


২৭৮ ঢাকার ইতিহাস । [২য় খণ্ড 


যুদ্ধে নিহত করিয়া! জনক-ভূ ( পালরাজগণের পিতৃভূমি বা বরেন্ত ) 
অধিকার করিয়াছিলেন (১)। শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্য্যোপাধায় বলেন 
দিব্বোক বোধ ভয়) গৌড় অধিকার করিয়া বজ, 
দিব্য ও জাতবর্শ্ম। আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে জাতবর্দা 
তাহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন (২)। তৃতীয় 
বিগ্রহ পালের পরণপোক গমনের পর দ্বিতীয় মহীপালের অত্যাচারে 
প্রীড়িত বরেন্দ্রের গ্রকৃতিপুঞ্জ দিব্যের সহায়তায় পাল সাম্রাঙ্জা বিধ্বস্ত 
করিতে সমর্থ হইয়াছিল সন্দেছ নাই, কিন্তু দিব্য কোনও সময়ে বঙ্গ 
আক্রমণ করিয়াছিল কি ন! তাহার প্রমাণ নাই । পাল সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত 
হইলেও অঙ্গদেশ সম্ভবতঃ এই সময়ে মহন দেবের শাসনাধীনে ছিল। 
ুতরাং জাতবর্মা কোন সুযোগে যে অঙ্গদেশে শ্রী বিস্তার করিয়াছিলেন 
তাহ বল! ধায় না। জাত বন্মার সিত ভৃতীন্ন বিগ্রহথপালের সম্পর্ক 
ছিল। ন্তরাং তিনি যে পালরাজগণের বিকদ্ধাচরণ করিয়া অঙজদেশ 
হস্ত করিবার চেষ্ট। করিয়াছিলেন, তা! অনুমান করা বায় না। জাত 
বর্দ। পাল সাম্রাজ্যের ছরবস্থার সময়ে দিবোর সাঁহত বিরোধ করিয়াছিলেন 
কি না, তাহার ও কোন প্রমাণ নাই। ম্ুৃতরাং জাতবন্্া কোন সময়ে ষে 
দিবোর সহিত বল পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং অঙ্জদেশে 
তীয় গ্রভাব বিস্তার কন্ধিতে সষ্থ হইয়াছিলেন, তাহ! নির্ণর কর! শক্ত । 
বেলাবশ্লিপি হইতে জান! গিয়াছে যে, জাতবর্া গোবর্ধনকে 
পরাজিত করিয়াছিলেন । জাতবর্থা! কর্তক পরাজিত এই গোবর্ধন কে? 
রাঘচরিতে দ্বোরপবর্ধন নামক জনৈক কোৌশান্ী-অধিপতির নাষ 


পা পানি পাপা পা ০ 


(১) হ্বাহটরিত ১৯1১৯, ৩১--৬৬। 
(২) ঘাক্গালাহ ইতিহান--ইরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ২৫৯ পৃষ্ঠ। 


৯ম অঃ] সামল বন্মা। ২৭৯ 


আছে (১)। শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেন, 
গোবর্দন ও লিপিকর প্রমাদে শুটগোবর্ধন স্কানে স্বোরপবর্ধন 
লিখিত হইয়াছে, এবং এই গোবর্ধনই জাতবশ্া 
জাত বর্মা। কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন ৷ জাত বর্ম কর্তৃক 
পরাজিত কামরপাধিপতির নাম জানা যায় নাই । 
জাতবশ্মার মৃত্যুর পরে সামলবন্ম! পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া 
ছিলেন। বেলাব-চাম্রশাসনে লিখিত তছে যে, প্জগতে প্রথম 
মঙ্গণ-নামধারী জাতবন্দা-নন্দন সামলবর্্া বীরশ্ীর গর্তে জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইনি কর্ণ গ্নেবের দৌহিত্র। সামলবর্মা অখিল 
রাজগুণে বিভূষিত ছিলেন বলিয়া বেলাৰ লিপিতে উক্ত হুইয়াছে। 
তাত্র শাসনের ১*ম ও ১১শ পশ্লোকে সামলবর্থার শ্বণ্তর কুলের 
পরিচয় রহিয়াছে (২)। পাচ্যবিভামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্্র নাথ বনু, 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীবুক্ত হরগ্রসাদ শাস্্রীর মতানুদরণ করিয়া 
বলিতে চােন যে, *১*ম প্লোকে যে উদয়ীর নাম রহিয়াছে, তিনি 
ধারের পরমার রাজবংশের উদয়াদিতয এবং ১১শ শ্লোকে যে জগতিজর় 
যল্লের উল্লেখ আছে তিনি উদয়াদিত্য দেবের তৃতীয় পুত্র জগঙ্গেব। 
উদয়'রিতোর নাগপুর প্রশল্তি হইতে অবগত হওয়া বার বে ইনি 
দাহলাধিপতি কর্ণ দেবের কবল হইতে মালব রাজ্য মুক্ত করিয়াছিলেন। 
স্তরাং কর্ণদেব এবং উপর়াঙ্গিতা যে সমলাময়িক তথ্বিরে কোনও 


(১) “বর্ধন ইতি কৌশান্বী পতিদ্বেয়পবর্ধনঃ। রাষচরিত, ধ৬ টীক1। 
(২) “তখে! হয়ী নুনুরতুৎ প্রভূত প্রতাপ বীরেহপি সঙ্গয়েহু। 
বশ্চআরহ1 ( ল) প্রতি বিদ্িতং স্বষেকং যুখং সম্মুখ নীক্ষতেপ্ম 
_ তমা মালাছেবাণসীৎ কন্ঠ শ্ৈলোকা হৃম্বরী। 
জগছিজর হস নৈজযন্তী হণোতুবঃ ৪৮ 


২৮ ঢাকার ইতিহাস। [২য় খণ্ড। 


সন্দেহ নাই। জগদ্দেবের নাম কোনও খোদিত লিপিতে প্রাপ্ত হওয়! যায় 
সামল বর্মা। না, কিন্তু চারণ গণের নিকট ইনি সুপরিচিত । 
জগদ্দেব গুজরাটের চালুকা বংশীয় রাজ সিহ্বরাজ 
জয় সিংছের সেনাপতি ছিলেন । মেরতুঙ্গের প্রবন্ধচিস্তামণিতে উদয়াদি ত্য- 
নন্দন জগন্দেবের অপূর্ব আখ্যায়িক বিস্তৃত ভাবে বিবৃত হইয়াছে । 
মেরুতুজ ইহাকে ধারার সিংহাসনে গ্রতিষ্টাপিত করিয়াছেন,কিস্ত সমসামরিক 
শিলালিপি ও তাম শাসন দ্বারা ইহ! সমর্থিত কয় না। নব প্রকাশিত মালব 
ইতিহাস ( ১) পাঠে জান! ঘায় যে, মালবরাজ উদয়াদিত্যের তিনপুন্তর, 
প্রথম লক্ষমণদেব, দ্বিতীয় নরবন্দা, তৃতীয় জগন্জেব। উদ্নয়াদিত্যের মৃত্যুর পর 
প্রথমে লক্ষ্মণ এবং পরে নরবর্শী, পিতৃ সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, 
জগন্জছের কখনও রাজ! কন নাই। তাহার মৃত্যু সমন্ধে ভাটদিগের 
গ্রন্থে লিখিত আছে £-- 

“সন্ংগারসে। একা বন চৈত্র সুদী রাববার। 

জগদেব সীস সমীপর়ে ধারানগর পবার ॥” 
অর্থাৎ ১১৫১ বিক্রম সংবতে ( ১৭৯৪ থৃঃ অকে ) চৈআ শুক্লপক্ষ 
রবিবার ধার! নগরের পরমার জগদ্দেব কালীদেবীকে মাথ| দিয়াছিলেন।» 
শ্রীবুক্ত রাখাল দ্লাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, “বেলাব তাত্রশাননের 
১ম শ্লোকটী দেখিলে বোধ হয় ৯ম এবং ১*ম প্লোকের যধ্যে এক 
বা ততোধিক প্লোক লেখকের অনবধানতার জন্ত বাদ পড়িয়া! গিয়াছে । 
' জগছিজর যল্প শঙটা নাম না হইয়া! মনভূ বা কামের বিশেষণ হইলেও 
হইতে পায়ে। জাগন্ধিজয় মল বদি কাহারও নামই হয় তাহা হইলেও 
জগছেঘ নামের সহিত ইছার এমন কি বিশেষ সানৃস্ত আছে? 
উই? ভা উদ্যত ররর হিতে আহি হয়ের আধিকন্ধর 


১) সানির ্ 05 উড, ৮) 6. ঘি, 148550০ 


৯ম জঃ] সামল বর্ম্মা ও শ্যামল বন্মা | ২৮১ 


সাদৃষ্ত' আছে। কল্যাণের চালুকা বংশের দ্বিতীয় জগদেক 
মল্ল গুজরাটের সিন্ধরাজ জয় সিংহের সমসাময়িক" (*)। একমাত্র 
বেলাব লিপির সাহায্যে সামল বর্দার শ্বশুর-বংশ ঠিক নির্ণী হয় না। 
নূতন আবিষ্কার না হইলে এট বিষয়ের মীমাংসা হইবে না। 
বেলাব তাত্রশাসন আবিষ্কৃত হইবার বহৃপৃর্ষে 'প্রাচাবিভামহার্ণব 
শ্রীযুক্ত নগেন্্র নাথ বনু সিদ্ধান্ত বারিধি মহাশয়, তদীর় বঙ্গের জাতীয় 
ইতিহাস (ব্রাহ্মণ কাণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড ) নামক 
সামল বগ্মাও গ্রন্থে বহু কুলশান্ত্র মন্থন করিয়া স্তামল বর্ধা 
শ্যামল বন্মা। নামক চন্ত্রবংশীয় বঙ্জাধপের বিবরণ লিপিবদ্ধ 


করিয়াছিলেন। টিন শ্ানল বর্্মার যেরুপ 
পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা এস্পে উল্লেখ করা গেল। 


(১) “বিধোঃ কুলে জনি নৃপতি স্তিবিক্রমঃ হ্ববিক্রম প্রতিহতবৈরি বিক্রমঃ। 
ত্রিবিক্রমঃ শ্ববনিতয়েব লোলয়ানুরপয়। স পরিবতো তয় শ্রির1॥ 
নামা বিজয় সেনং স জনয়ামাস নন্দনং | 
শ্ষ রল্নয় গুপোগেতং তেজোব্যাপ্ত দিগন্তরং ॥ 
রাজাতৃৎ দোহপি তুপেন্রে! দেবেন্র সম্ৃশ সত! 
প্রজাঃ সংপালয়ন্‌ সমাক শশা পৃথিবীং মুদ্বা॥ 
মছিব্যামথ মালত্যাং গুণবত্যাং স ভূষিপঃ। 
সল্প শ্তামল বর্দানৌ জনয়া যান নম্বনৌ | 
অল্পে! মল সহশ্র সম্মিত বলন্তীত্ প্রতাপোদ্জল: পুণ্যধ্যপ্তমলঃ কীর্তি ধবল; 
নৎকাতি সম্মগলঃ। 
হুরোৎস্ষ্টখলঃ কৃপানৃতরলঃ শাস্তঃ প্রজ। পেশল; শ্বঘ্বৈরিঘল প্ষরতুজবলঃ ক 
সাক্ষাদিবাখগুল: ॥ 
তং সমীক্ষযাগ্রজং তৃপমতিহিক্তং পিডৃঃ পদে । 
জমান গ্কামল বর্ধ। স দিগ জয়ার যনোদধে ॥ 
অগণ্য সৈল্ত সসিতে। বহ্থামান্তো! মীপতি। 
পর্যটন বহছশে! ঘেশান জিতবানহনীপতীন । 


(* ) প্রযালী--আবশ, ১৩২০ । 


২৮২ ঢাকার ইতিছথাস। [ ২য় খণ্ড 


নান! দেশ বিদেশ যাস নিরতান্‌ লীঙগ! বিশেষান্থিতান্‌ জিত! তীব্র পরাক্রষেণ 
পৃথিবী পালান্‌ প্রভাপাহ্িতান। 
দ্বেশেইশেষ গুণোতমে নিরুপমে বাঁসাতিলাফাদসৌ গৌড়ান্তর্গত কান্ত 
বিক্রশ্ন পুরোপাস্তে পুরীং নির্শামে ॥ 
বৈদিক কুলমঞ্জরী--য়ামগেব বিঘ্যাডৃষণ। 

“চজ্জাবংশে ত্রিবিক্রম নামে এক নরপতি জন্ম গ্রহণ করেন। এই ভ্রিবিক্রম নিজ 
বিক্রমে শক্ বিক্রম বিদ্লিত করিয়াছিলেন এবং ত্রিবিক্রম যেমন স্বীয় প্রপরিনী (লক্ষ্মী) 
কর্তৃক পরিশো ভিত হন, উনিও সেইরূপ স্বীয় সর্ববাঙ্গ সুন্দর রাজলগ্্ী দ্বারা বিরাজমান 
ছিলেন। ইনি বিজয় সেন নামে এক পুস্র উৎপাদন করেন। কালে এই পুত্রের তেজ; 
প্রভানে সর্ধবদিক পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এই দেবেন্্র-প্রতিম ভূপেন্্র বিজয় সেন বখা- 
কালে রাজাত্ত!র গ্রহণ করির! প্রকৃতি পুধের মনোরঞ্রন পূর্বক গ্রীত মনে পৃথিষী 
মণ্ডল সমাকরূপে নুশ্যসিত করিতে লাগিলেন। 

জনত্তর রাজা বিজয্নসেন তাছার মালতী নায়ী গুণবতী মছিষীর গর্ভে মল ও গ্যামল 
নাষে ছ্ুইচি পুত্র উৎপাঙ্গন করেন। এই পুত্রন্থয়ের মধো মল্ল অত্যন্ত প্রতাপ শালী 
ছিলেন) ইনি স্ম্র সহত্র হল্পের বল ধারণ করিভেন। ইহার প্রভাবে শক্রগণ দুরে 
পলায়ন করিত। ইনি পৃণ্যবলে প।পরাশি বিদুরিত করিয়। সাতিশয় কীর্ডিশালী, কপাল, 
প্রজাবৎসল ও শান্ত প্রকৃতি হইয়াছিলেন | ইহার তু বলের নিকট বৈরীঘল সর্বদাই 
পয়ানব স্বীকার করিত। ইনি অচিয়কাল মধোই সাক্ষাৎ ইঞজের ভায় মছৈস্ব্যাশালী 
হইয়াছিলেন। 


“ইমান ভাষল বর্ণ! অগ্রজ মল্স বর্শীকে পিতৃ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত গ্েখিয়। স্ব 
দিষ্িজয় করিতে মনোযোগী হইলেন। হঠামান্ত মহীপতি শ্বামল বন্থা জগশিত সৈল্ত 
সমিষযাছারে বহুদেশ পর্যটন করি নরপতি ছিগফে পরাজিত করিলেন। দ্বেশ 
বিদ্বেশ বাসী বন সংখাক প্রবল প্রভাপাত্বত নরপতিবৃ্গ তাহার ভীত পয়াকমে পরাড়ৃত 
হইলে ভিনি বেশে প্রতাগত হইয়। গৌনান্তর্গভ রমণীর বিকরষপুরের উপাস্তভাগে স্বীর 
বাসার্থ এক পুরী নির্ছাণ করিলেন | বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস--ংর খও, ৮ পৃষ্ঠা। 

[২1 'আনীহ্‌ গৌড়ে মহারাজং ভামলো ধর্খস্তংপর:। 

প্রচণ্জ। শে ভূপালৈ রচ্চিত স মহ্ীপতিঃ & 


৯ম অঃ] সামল বন্মা ও শ্(মল বন্মা। ২৮৩ 


বেদ গ্রহ গ্রহঙিতে স বতুব রাজ! গৌড়ে হ্বযং নিজ বলৈঃ পরিতৃত্ন শব্রন্‌। 
শ্রান্বয়াতিমন্ধান্‌ বিজিতান্তরাত্ম| শাকে পুনঃ শুভ তিখো বিজয়সা দুম ॥ 
তশ্মৈ দদৌ হুতাং ভদ্রাং কাশীরাজে। মহাবল2। 
গঞজাস্ব রখ রতাদো রাজ্যে রপি পুরস্কতঃ ৪" 
পাশ্চাত্য বৈদিক কুল পঞ্রিক|। 
"গৌড় দেশে চ্ঠামল নামে এক ধর্মপরায়ণ মহারাজ ছিলেন । সেই মহীপাল বছ 
প্রচণ্ড নৃপতি কর্তৃক জর্চিত হইয়াছিলেন। তিনি শুর বংশীয় বিজয়ের পুত, অতি প্রভাব 
শালীও জিতেন্ত্রিয় ছিলেন। [িজ বাহু বলে শক্রগণকে পরাভব করিয়া ৯৯৪ শকাষে 
শুত তিথিতে রাজ। হইয়।ছিলেন | কাঁশীরাজ গজ, অশ্ব, রখ, রত্বাদি ও বিষয় বৈভবাি 
পুরদ্কার নছ নিজ তদ্রা নায়ী কন্ত। ত্যহাকে সম্প্রদ্দান করিয়াছিলেন ।” 
(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-__ব্রান্ষণ কাণ্ড, ২য় থও--দ্বিতীয়াংশ, ১৮ পৃষ্ঠ! )। 
[৩] “গঙ্গায়। পূর্ধব ভাগঞ্চ মেঘন! নদ্যাশ্চ পশ্চিমং | 
উত্বরাল্ল বণান্ধেশ্চ বারেম্মাচ্চেৰ দক্ষিণং ॥ 
করদং রাজ্য মাসাদ্য শ্তামলাখ্োইপ্যশাসয়ৎ। 
সেন বংশীয় তৃপানামা শ্রয়েণ স্বধর্্ম ভাক্‌ |” 
| সামন্ত সারের বৈদিক কুলারর্ব। 
*ঙগঙ্সার পুর্বে, মেঘনার পশ্চিমে, লবণ সমুস্ত্রের উত্তরে এবং বারেন্রের দক্ষিণে স্বর্ণ 
খল স্তামল বন্মা সেন বংশীয় নৃপতি গণের আশ্রয়ে করবরূপে রাজ্য শাসন করিতেন। 
( বঙ্গের জাতীর ইতিবাস--ছ্বিতীয় খও, ছ্বিতীয়াংশ-_-১৯ পৃষ্ঠা ) 


(৪ ] শত্রিবিক্রম মহারাজ সেন বংশ সমুস্তবঃ। 
আসীৎ পরম ধর্ভ্রঃ কাশীপুর নধীপত: ॥ 
স্বর্ণ রেখা নদীহত্র স্ব বস্ত্র মী গত] | 
হর্ন! মজিৈঃ পৃভা! সম্ত্বোক জন তারিন ॥ 
অসৌ তত্র যহীপালো মালত্যাং নাহতঃ স্িপাং। 
আত্মজং জনয়ামাস নায়! বিজয় সেনকং ॥ 
আসীৎ স এব রাজা চ তত্র পুর্যযাং হঙামতি3। 
পন্থী তত বিলোল! ড পুর্ণচন্র সমস্থ্যতিঃ ॥ 


২৮৪ ঢাকার ইতিহাস। [ত্য খণ্ড 


স্বিয়াং তণ্যাংছি পুতৌ স্বৌ মল্প শ্বামল বর্ধুকৌ। 
স এব জনয়ামাস ক্ষৌণী রক্ষ কর| বৃ্ো। 

মঙ্গ স্তত্রৈধ প্রধিতঃ শ্যামলোহত্র সঙ্গাগতঃ। 
জেতুং শক্র গণান্‌ সর্ববান্‌ গৌড়দেশ নিবাসিনঃ ॥ 
বিজিত] রিপু শার্দ লং বঙ্গছেশ নিবাদিনং। 
রাজাসীৎ পরম ধর্ঘবজ্ঞে! নাম! শ্যামল বর্ধক: ॥ 


জিত্বা সর্ব মহীপতিং ভুজ বলৈ: পঞ্চান্ত তৃল্যোবলী শ্রীমন্বিক্রম পুর নাম নগরে 

রাজ! ভবন্িশ্চিতং। 

ভূপালেন্ত্র কুলাধতার কলিত; ক্ষৌলী সরঃপন্তজ; সোহপং বঙ্গ শিরোমণিঃ 
ক্ষিতি তলে ব্যালেন্দু কীর্তি পর: ॥ 
ঈশ্বর কৃত বৈদিক কুলপঞ্ী (প্রথম সংগ্করণ) 
“ঘহায়াজ ধর্মত্ জিবিক্রম কাশীপুরী সমীপে বাস করিতেন। তীহার রাজধানীর 
দিকট দিয়! প্রসন্্ সলিল! হ্র্দরেখা নদী প্রবাহিত ছিল। এই নদী গঙ্গ। সলিল সংসর্গে 
পহিত্র হইর। সাধুজন গণের উদ্ধারের উপার় হইয়াছিল | মহীপাল জরিবিজ্রম সেই স্থানে 
অবস্থান করিয়। তাহার মহছিধী মালতীর গর্ভে নিজয় সেন নামক এক পুত্র উৎপাঙন 
কয়েন। কালে মহামতি বিজ্বয় সেনই সেই পুরে রাজা হন। বিজয় সেনের পত্বীর নাষ 
ছিল বিলোল|। বিলোলা! পূর্ণচতের সভার শোত। শালিনী ছিলেন। এই বিলোলার গর্ভে 
রাজ। বিজয় সেম ছুইটী পৃজ উৎপা্ন করেন । পুত দ্বয়ের মধো একজনেয় নাম মল্পবর্্া 
এবং অপর জনের নাম গ্যাস বর্পা | হল্ল বশ ও স্ামলবর্দা ইহারা উভয়েই রাজা রক্ষান্ত 
জক্ষ। মন্গবর্থা পৈতৃক রাজে খাকিয়া্ট খাঁতি লান্ত করেন। শ্যামল বশ্থা গৌড়দেশ 
বাসী শক্রগণকে জয় করিবার জন্ত এখানে সহাগত হন । এই স্থানে আসিয়া তাহার 

বঙ্ছদেশীয় প্রধান শক্রকে সয় করিয়। অতি বর্শজঞ শ্যামজবর্্া রাজ! হইয়াচিলেন। 

(হঙ্গেন্ জাতীর ইতিহ'দ-_ছিতীয় ভাগ, দ্বিতীয়াংশ--১৪ পৃষ্ঠ! ) 


এতদ্বাতীত সিদ্ধান্ত বারিধি মহাশয় অপর একখানি অজ্ঞাত নাম 
বৈছিক কুল পঞ্রিকায় শ্টাফল বর্ঘার তাত্রশাননের কিয়দংশ উদ্ধত আছে 
দেখিতে পাইন্াছেন। তিনি লিখিরাছেন, *ছইশত বর্ধের হত্তলিখিত 


নম অঃ) সামল বন্মা ও শ্বামল বন্মা। ২৮৫ 


অপর বৈদিক কুল পঞ্জিকায় শ্তামল বর্ধমার তাত্রশাসনের অনুলিপি যেব্ধূপ 
গৃহীত হইয়াছে, আমর! নিযে তাহাই উদ্ধত করিলাম।”, 


“তত্র তাত্রশীলনং বথা:-_ 


“ইহ খলু বিক্রমপুর নিবানি কটক পতেঃ রঞ্রমত: জংন্বন্কাবারাৎ শ্বত্তি সমপ্ত 
সপ্রশস্ত্য পেত সতত বিরাজ মানাশ্বপতি গপতি নরপতি রাজত্রয়াধিপতি বর্দ বংশ কুল 
কমল প্রকাশ ভান্কর সোমবংশ প্রদীপ প্রতিপন্ন কর্ণ গাঙ্ছের শরপাগত বন্তর পঞ্জর পরমেশ্বর 
পরম তট্টারক পরম সৌর মহারাজাধিরাঁজ অরিরাজ বুষত শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্যামল বর্মদেৰ 
পাদবিজরিনঃ সমূপগতাশেষ বাজন্তক রাজী রাপক রাজপুত্র রাজামাত্য মহ! ধাশ্িক সহ 
সান্ধি বিগ্রহছিক পৌরপতিক দণ্ড নানক বিষরি প্রভৃতীনন্যাংশ্চ রাজপাদ্দোপ জী বিনোই- 
ধ্ক্ষ প্রবরান্‌ চট তট জাতীয়ান্‌ জনপদ ক্ষেত্রকরান্‌ ব্রাহ্মণান্‌ ত্রাহ্মণোত্বম।ন্‌ বখার্থং 
সমাত্তা! পরতি বিছিত মন্ত্র ভবতাং বঙ্গ বিষয় পাঠে বিক্রমপূর তৃক্যান্তে পূর্ব্ধে নাগর কুও| 
ক্ষিণে ধীপুর পশ্চিমে লঙ্কাচুয়! উত্তরে কুলকু চতুঃসীষ! বচ্ছিন্ন পাঠকর্রয়া ভূমি: সজল 
স্থলাসখিল নানা! সাকলাপুল! সবাক নারিকেলাদি নানাবিধফল1 সহ ভূপেন ঘটতা 
আচন্্রার্ক ক্ষিত্তিং যাবৎ স্বচ্ছন্দ ভোগেমোপতোক্ত,ং খথেদীয় খখেদান্তর্গতা্লারণ শাখৈক 
জেশ ধারিনে শুনক গোত্রায় প্রযশোধর দেব শর্খণে ভ্্রাঙ্গপায় প্রাসাদোপরি শকুন 
প্রপাতি বজ্ত বিধো ভূমিচ্ছিত্রন্তায়েন তাত্রশাসনীকণ্য প্রদতান্মাভিঃ। বদেতদ্ধি দের ভূ 
বিংশোস্তরদত! তাঘ্বশ হরণে নরকপতনভয়ং ধর্দং গৌরবাৎ। ধর্ধার্থ সংগ্লষ্টাঃ। 

ভৃষিং ঘঃ প্রতি গৃহাতি যশ্চ ছৃষিং প্রবচ্ছতি | 
তাবুতো। পুণ্য কর্্াণ নিয়তৌ বর্গ গামিযৌ ॥ 
বন্তিরবস্বধ! দত্ত! রাজতিঃ সগরাদিভিঃ | 

হস্য ঘসা বা ভূষি তলা তল্য তদ। ফলং॥ 
বস্তা পরদত্তাং বা বে! হয়েচ্চ বনুদ্ধরাং । 

স বিষ্ঠায়াং কৃষি ভূত্বি। পচাতে পিভৃতিঃ সহ ॥ 
ময়! বত্তাবিষাং ভূষিং বঃ করোতি ছি পাজনং । 
তস্য জাসস্য দাসোহহং তবেরং জন্মজন্মান । 
তস্য হেয় ন কর্তবা! জোবিস্াণাং কখখন। 


২৮৬ ঢাকার ইতিহাস । [২য় খণ্ড 

বদীচ্ছদি মহারাজ শাস্বতীং গতিমায্মনঃ | 

ভূমি দানসা তু ফলং বৈকুণ গতি রক্ষা! | 

উপরোক্ত প্রমাণাবলির সাহাযো বন্থুজ মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
যে, শ্তামল বর্শা বল্লাল সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বিজয় সেনের দ্বিতীয় পুত্র। 
হ্মস্ত সেনের অপর নাম ঝিবিক্রম এবং শ্রামল বন্দ সেনরাজগণের 
করদ ভূপতি ছিলেন। বেলাব তাত্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রমাণিত 
হইয়াছে যে, শ্তামল বরা সেনবংশ-সমুডুত নহেন) তাহার পিতার 
নাম বিজয় সেন, এবং তাহার মাতার নাম মালতী বা বিলোল! নহে। 
বন্থজ মহাশয় কর্তৃক উল্লিখিত অধিকাংশ কুলগ্রন্থে দেখিতে পাওয়! 
যায় বে, শ্তামলাবর্্ী বারাপসী ব1 কান্তকুজ রাজের কন্তাকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন। বেলাব তাম্রশাসন হইতে প্রমাণিত হইতেছে ষে শ্তামল 
বর্থার প্রধান মচিষীর নাম মালব্য দ্বেবী। প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপেক্ষা 
করিয়া পরবর্তীকালে রচিত কুলশান্ত্রের উক্তির উপর আস্থা স্থাপন 
কর! উচিত নছে। সুতরাং বলিতে হুয় যে শ্তামলবর্ঘা সম্বন্ধে কুলশান্তরে 
হাহা কিছু লিখিত হুইয়াছে তাছার মুল্য অতি অল্প। বেলাব তাত্রশালন 
আবিষ্কৃত হইবার পরে বস্ত্র মহাশয় টাল! মিবাদী ৬গুরুচরণ বিস্তাসাগর 
মহাশয়ের বাটা হইতে একথানি তাল পত্রে লিখিত প্রাচীন প'থি 
পাইয়াছেন। ইহাও ঈশ্বর কৃত বৈদিক কুলপঞ্জীকা। এই গ্রন্থে 
শ্ামল বর্মার বে পরিচয় আছে, তাহা ১৩১১ সালে প্রকাশিত বছের 
জাতীয় ইতিহাসে উদ্ধত স্তাদল বর্ঘথার পারচয়ের সহিত একত্র স্থাপন করাই 
সঙ্গত। উহাতে লিখিত আছে +- 
(৫) “জিবিকরহ যছারাজ শুর বংশ সমুস্তবং। 

আসীৎ পরমধর্জে! হেশে কাশী লমীপতঃ॥ 

খর্ণরেখ। পুরীফতর হর্থ বস্ত্র গুভা। 

তব নজিলৈঃ পুত! ব্বজোক জন তোবিগী ॥ 


৯ম অঃ] সামল বর্ম! ও শ্যামল বন । ২৮৭, 


অসৌ তত্র মহীপালে! মালত্যাং নামতঃ ব্তিদ্নাং। 

আত্মজং জনয়ামাস নাম! কণক সেনকং। 

জাসীৎ সএব রাজ! চ তত্র পূর্ধণাং মহামতিঃ। 

কল্ত। তন্য বিলোলাচ পূর্ণচন্ত্র সমগাতিঃ |. 

শ্রিরাং তন্তাং হি হৌ পুজো মল্ল গ্তামল বর্ম কৌ। 

স এব জনয়। মাস ক্ষোৌণী রক্ষক বা বৃতো। 

জেতুং শত্র রিপু শার্দিলং বঞ্জদেশ নিবাসিনঃ॥ 

বিজিত রিপু শার্দ লং বঙ্গদেশ নিবাসিনঃ। 

রাজাসীৎ পরম ধর্দজো। নায়! হ্বামল বর্মক ॥ 

জিতা। সর্ব মহীপতিং ভূজবলৈঃ পঞ্চাস্য তুল্যোবলী ॥ 

ইষদিক্রমপূর নাম নগরে রাজ! তবন্জিশ্চিতং | 

ঈশ্বর বোদ্বক কৃত বৈদিক কুলপঞ্জী (দ্বিতীয় সংস্করণ )। 
এই শোষোক্ত উভয় পু'থিই প্রাচাবিদ্যামভার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ: 

বন্থ কর্তৃক “আবিষ্কৃত” এবং তৎকর্তৃক প্রকাশিত । এই উভয় পুথি 
“ভূলনা করিলে দেখিতে পাওয়া বার বে, ঈশ্বর বৈদিকের কুলপঞ্জিকার 
দ্বিতীয় পুঁধিতে “কাশীপুর" স্থানে “দেশে কাশী” *ম্বর্রেখা নী” 
স্থানে “ন্বর্ণরেখা পুরী" “বিজয় সেনকং” স্থানে “কর্ণ সেনকং” “পন্থী 
তশ্ত বিলোল।” স্থানে “কন্তা তন্ত বিলোলা)” “নস্তযাঁং” স্থানে গশিয়াং” 
পরিবর্ধিত হইয়াছে” (১)। «আটবৎসর পূর্বে বঙ্গীয় পাঠকবর্ণ বসুজ 
মহাশয়ের নিকটট গুনিয়। ছিলেন যে সেন বংশীয় মহারাজ ব্রিষিক্রষের 
পন্থী মালভীর গর্তে বিজয় সেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । এই বিজয় 
সেনের বিলোল! নায়ী পত্থীর গর্ভে মল্লবর্্1 ও শ্তাহলবর্ণা! নামে ছুইপুজ 
অন্থিয়াছিল। “স্টামলবর্দ্া! গৌড় দেশবাসী” শঞ্গণফে জয় করিবার 
জনক এখানে সমাগত হন। আট বংসর পরে বেলা তাত্রশাসন 





(১) বাঙ্গালায় ইতিয়াস-..১হখগ, জীরাখান ফাস বন্যোপাধার প্রণীত ১৬৬ পৃষ্ঠা 


২৮৮ ঢাকার ইতিহাস। [ ২য় খণ্ড 


আবিষ্কৃত হইলে বখন স্পষ্ট প্রমাণিত হইলে যে কুলশাস্্রোস্কৃত শ্তামলবর্দ্মার 
পরিচয় সর্বোব মিথ্যা) তখন বস্থুজ মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কত দ্বিতীয় 
পুঁথির বিবরণ মুদ্রিত হইল। বেলাব তাত্রশাসন হইতে আমরা জানিতে 
পারিয়াছি যে শ্টামলবর্্মার মাতার নাম বীরশ্রী; তিনি বিশ্ববিজয়ী 
চেদীরাজ কর্পের কন্তা ও গাজেয় দেবের পৌত্রী। বনজ মহাশয় কর্তৃক 
আবিষ্কৃত [তীয় পুঁথি হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি বে, শূরবংশীয় 
মহারাজ ভ্রিবিক্রম মালতী নানী পত্বীর গর্ভে কর্ণসেন নামক একপুক্র 
উৎপাদন করিয়াছিলেন। কর্ণের বিলোল! নায়ী এক কপ্তা ছিল, 
এই কন্তার গর্ভে মল্ল ও স্কামল নামক ছইটী পুভ্র' জন্মগ্রহণ করে। 
বনজ মহাশয় যদ্দি বেলাব তাত্রশাদন আবিষত হইবার পূর্বে এই 
নৃতন পুথির আবিষ্কার বার্তা প্রচার করিতেন, তাহ! হইলে আমর! 
নিঃসঞ্ষেহ চিত্তে তাহ! গ্রহণ করিতাম। কিন্তু বেলাব তাত্রশাসন 
আবিষ্কৃত হইবার পরে এই নূতন আঁবঙ্কার নিঃসন্দেকে গ্রহণ করা 
বায় না। বেলাব তাত্রশাসনে শ্রামল বন্ধার মাতামহ চেদীরাজ 
কর্ণদেবের নাম আছে, সুতরাং উক্ত তাত্রশাসন আবিফারের পরে ঈশ্বর 
বৈদিক কৃত দ্বিতীয় পু'খি আবিষ্কার হওয়ায় স্প্ইই বোধ হইতেছে বে, 
ফোন হৃবুদ্ধি, অর্থলুলোপ ব্যক্তি ঈশ্বর বৈদিকের প্রথম পুথি “সংস্কার” 
করিয়। উদারচেতা, সরল বিশ্বাসী, দয়াপ্র হদয় বন্ুজ মহাশয়কে প্রতারিত 
করিয়াছে” *। 
বর্তমান অবস্থায় ছইটি মাত্র সিদ্ধান্ত হইতে পারে 1 :--(১) 
কুলশাস্ত্রের শ্তামল বর্দা ও যাদব বংশের জাত বর্ধার পুত্র সামলবর্থা 
এক বাকি নেন; (২) গ্কাষল বর্থ! ও সামল বর্থা একই ব্যক্তি। 


* প্রযানী ১৬২৯.-৭৬৪ পৃষ্ঠা । 
1 প্রধাসী ১৩২০ ১ম ভাগ, 5র্ঘ সংখ্যা ৪৫৩ পৃষ্ঠ! । 


৯ম অঃ ] সামল বন্মা ও শ্যামল বণ্মা । ২৮৯ 


দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, কুল" 
শাস্ত্রে কোনও এ্তিহাসিক মূল্য নাই। কারণ, কুলশাস্ত্রের লিখিভ 
শ্যামল বন্মীর পরিচয়ের সহিত বেলাব-তাঅশাসনোতক্ত সামল বর্দার 
বংশপরিচয় এক্য হয় না। 

সামলবন্্া বা শ্তামলবশ্মী নামে যে একজন নৃপতি বিক্রমপুরের 
সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। হয়ত তাহার 
সময়েই বঙ্গদেশে বৈদিক ব্রাহ্মণগণের আগমন ঘটিয়াছিল এবং তিনি 
তাহাদিগকে সসম্মানে গ্রহণ করিয়াছিলেন । পরবর্তী সময়ে কুলাচার্ধ্যগণ 
গ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়াই কুলশাস্ত্র রচন! করিয়া ছিলেন এবং 
সেইজন্য বু আবর্জন! ইহাতে লব্ধ-প্রবিষ্ট হইয়াছে। বনজ মহাশর 
লিবিয়াছেন, “যে সময়ে কৈবর্ত নায়কের হস্ত হইতে গোড়েস্বর রামপাল 
হিন্দু ধর্শা্থরাগী রাজন্যবর্গের আনুকুল্যে বরেন্্রী উদ্ধার করিয়া 
মহোৎসবে ব্যাপৃত ছিলেন, তৎকালে রাদেশে শ্বামল বর্শার অভিষেক 
উৎসব উপলক্ষে ও ব্রাঙ্গণ-গৌরব-প্রতিষ্ঠার সথচনা হইতেছিল। যাদব, 
কর্ণট ও মালব বীরগণ সকলেই প্রায় বৈদিক ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন, 
তাহাদিগের উৎসাহে নানাস্থান হইতে বেদবিদ্‌ বাঙ্গণ আসিয়া রাচ়াধি- 
পতির সভায় সম্মানিত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাঢ়ের রাজলক্ী বেশীদিন 
সামল বন্দীর প্রতি প্রসন্না ছিলেন না। সামলের শ্বগুয়-কুল-পালিত 
মালব ও মাতামহ-পুষ্ট কর্ণাটসেনা ঝাড় ভূমি পরিত্যাগ করিবার পর 
সেন বংশ প্রবল হইব] তাহাকে রাঢ় দেশ হইতে সম্ভবতঃ বিতান্িত 
করেন এবং পূর্ব বঙ্গে সেন বংশের করদরূপে কিছুকাল আধিপত্য 
করিতে থাকেন” | বলা বাহুল্য যে এই সমুদয় উদ্তিই বন্বজ 





* বঙ্গের জাতীয় ইতডিহাস, রাজন কাও, ২৯৪ পৃ্ঠা। 
১৯ 


২৯০ ঢাকার ইতিহাস। [ ২য় খগ 


মহাশয়ের কল্পনা-গ্রহ্ত); ইহার সমর্থক কোনও প্রমাণ অদ্যাবধি 
আবিষ্কৃত হয় নাই। 
পাশ্চাত্য বৈদিকগণের অনেক কুল-গ্রস্থেই লিখিত আছে, বঙ্গাধিপ 
স্টামল বন্দাই পাশ্চাত্য-বৈদিকানয়নের কারণ। রাজ প্রাসাদোপরি 
গৃ্পাত-জনিত অনিষ্ট দূর করিবার জন্যই নাকি শ্তামল বর্দমা শাকুন 
সত্র জজ্ান্থৃঠান করিয়াছিলেন। “তৎকালে বঙ্গদেশবাসী সম্মানিত 
রাটীয় ও বারের ব্রাহ্মণগণ সকলেই নিরগ্নিক হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
বৈদিক কুলমঞ্জরী, সন্বন্ধ-তন্বার্ণব, সামস্ত-চুড়ামণি-রচিত শ্তামল-চরিত, 
ঈশ্বর বৈদিকের কুলপন্জী, রামভদ্রের বৈদিক-কুল-দীপিকা! প্রভৃতি সমুদয় 
বৈদিক কুলগ্রন্থেই লিখিত হইয়াছে যে, তৎকালে বঙ্গদেশে ( রাটীয়-বারেন্ 
্রাহ্মণগণ মধ্যে ) আর সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ছিলেন না; 
শ্যামল বন্দাও ম্তরাং শাকুনসত্রদূপ বৈদিক যজ্ঞ সম্পন্ন 
বৈদিক ব্রাহ্মণ । করিবার জন্ত বৈদিক ত্রাহ্ধণ গ্রায়োজন হইয়া 
ছিল” (১)। রাটী-বারেন্্-কুলপ্রস্থের স্তায় 
বৈদিক-কুলশান্ত্র গুলিও যে অসংবদ্ধ ও অনৈক্য দোষে দুষিত তাহা 
যুক্ত নগেন্্নাথ বন্থু ও স্বীকার করিয়াছেন (২)। তিনি বলেন, 
“বৈদিক কুলপঞ্জিকা ও বৈদিক কুলপঞ্জীর মতে শুনক যশোধরের সঙ্গে 
অপর চারি গোত্রও আপিয়াছিলেন। কিন্তু বৈদিক কুলদীপিকা, 
বৈদিক কুলপঞ্জী ও সম্বন্ধ তত্বার্ণবকার একথা স্বীকার করেন না। 
তীহছাদের মতে শুণক বা শৌনক গোত্রজ যশোধরই রাজা শ্তামল বর্ষার 
শাকুন সত্র যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, অপর চারি গোত্রীয় পাশ্চাত্য বৈদিক 
8... ী শী শী শী শী টা 


(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস | ত্রাক্ষণ!কাও, দ্বিতীয়াংশ ৩৮; ৩৯ পৃষ্ঠা ]। 
(২ ই ৬৮, , ৩৮-৪৮ পৃষ্ঠা 


চাকার ইতিহাস ] 





ও ০ - - এক 
কমলা প্রেলবাতনাজারু, কলিক' 


ন্ 


্ 


1) 


৯ম অঃ] সামল বন্ধ ও বৈদিক ব্রাক্মণ। ২৯১ 


সে সময়ে আগমন করেন নাই। সম্বন্ধ তত্বার্ণঘকার মহাদেব 
শার্ডিল্যর মতে, বৈবাহিক আদান প্রদানের ম্থবিধা করিবার জন্ত 
যশোধর ১০০২ শকে বশিষ্ঠ, শাগ্ডল্য, ভরঘ্বাজ ও সাবর্ণ এই চারি 
গোত্রের চারিজন ব্রাহ্মণকে আনাইয়া রাজ-সম্মানিত করিয়াছিলেন। 
বৈদিক-কুলদীপিকাকার রামভদ্র বলেন যে, শাকুন সত্র সম্পন্ন করিয়! 
বশোধর স্বদেশে গমন করেন, কিন্তু গৌড়াগমন হেতু তথায় কেহ 
তাহাকে আদর করেন নাই, তাই ব্রাহ্মণ-প্রবর আর চারিজন বেদজ্ঞ 
ব্রাহ্মণ ও নিজ অন্ুজকে লইয়। বঙ্গে আগমন করিলেন। আবার ঈশ্বর 
বৈদিক কুলপঞ্জীতে লিখিয়াছেন, কালক্রমে শাকুন সত্তর সম্পাদক 
ব্রাহ্মণ প্রবর যশোধর মিশরের বহু পুল্র কন্তা জন্মিল। তখন এখানে 
উপযুক্ত বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলনা, কাজেই তিনি পুত্র কন্ঠার বিবাহের 
জন্য চিন্তিত হইলেন ও অবশেষে পুনরায় কনৌজে যাওয়াই যুক্তি 
সঙ্গত মনে করিলেন। যাহা হউক, অবশেষে তাহার কথায় রাজ! 
শ্যামল রনী চারিগোত্রের চারিজন ব্রাঙ্গণকে পুত্রাদি সহ আনাইয়া 
গ্রাম দান করিয়া তাহাতে বাস করাইলেন” 1(১)। পাশ্চাতা 
বৈদ্দিকগণের যে পঞ্চ জন বঙ্গে আগমন করেন, বিভিন্ন কুল গ্রন্থে তন্মধ্যে 
কোন কোন ব্যক্তির নাম ও পিতৃ নামের ও পার্থক্য দৃ্ হয়। 

রাঘবেন্ত্র কবিশেখরের ভবনুমি বার্তা, হরিবন্ম দেবের তাত্রশাসন 
এবং ভবদেব ভট্রের কুলপ্রশস্তি হইতে জানা যায় যে, শ্তামল বন্দার 
সময়ে বঙ্গে সাগ্নিক ব্রাঙ্গণের অভাব ছিলনা; সুতরাং শ্তামল বন্দ 
কর্তৃক বঙ্গে বৈদিক ব্রাঙ্গণ আনয়নের প্রয়োজনাভাব উপলব্ধি হয়। 
ত্বতঃ বৈদিক ব্রাঙ্গণগণ যখন কুলগ্রস্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, 











০ পাপী আপাত 


(১) বঙ্গের জাতীর ইতিহাস_ ত্রাহ্মণ কাণ্ড, ২য়াংশ, ৩৮ পৃষ্ঠা। 


২৯২ ঢাকার ইতিহাস। [২য় খণ্ড. 


তখন তাহ।দিগের এইমাত্র শ্মরণ ছিল যে, তাহারা কঞ্রণবতী (১) 
হইতে শ্যামল বন্মা নামক কোন রাজার রাজত্বকালে বঙ্গদেশে আগমন 
করিয়াছিলেন। এই 'প্রবাদের মূলে যে সত্য নিছিত আছে তত্বিষয়ে 
কোনও সন্দেহ নাই, কারণ বেলাব তাম্রশাসন হইতে প্রমাণিত হইয়াছে 
যে, এই প্রবাদ মুদুঢ় সত্যের উপরই প্রিষ্ঠাপিত, কিন্তু কুলশাস্ত্রে 
অবশি অংশ গুলি প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই মনে হয়। 

অধিকাংশ বৈদিক কুল গ্রন্থেই *শাকেন্দশ্ন্তখবিধৌশকাৰে” বা 
“সোমশ্্যানবরেনদুমে* অর্থাৎ ১**১ শকে যশৌধরের বঙ্গাগমন স্থিরীরত 
হইয়াছে) কিন্ত ঈশ্বর বৈদিকের বৈদিক কুলপঞ্জীতে *শাকেবেদ 
রসেন্ুচন্দ্র গণিতে” বা ১১৬৪ শকাবে শ্যামল বর্শা কনোজ স্থিত ব্রাহ্মণ 
দিগকে এদেশে আনিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 
শ্যামল বন্মার সময়ে বঙ্গে ব্রাহ্মণ আগমন সত্য বলিয়া পরিগৃহীত হইলে এবং “/ 
শ্বামল বর্দাও সামলবর্শা! অভিন্ন বলিয়া! গ্রমাণিত হইলে ১**১ শকাৰে 
বা ১০৭৯ থৃষ্টা্ধে বৈদিক ব্রাঙ্গগগণের বঙ্গে আগমন অসম্ভব হইবে না। 


(১) পাশ্টাভা বৈদিক গণের প্রায় সমুধয় প্র্থেই লিখিত জাছে যে, কর্ণাবতী সমাজ ' 
হইতেই তাহাদের পূর্ব পুরুষগণ এদেশে আগমন করেন। এই কর্ণাবতী সমাজ বারাণসীর 
পশ্চিমদিকে অবস্থিত ছিল বলিয়া! মহাদেব শাণ্ডিল্যের সম্বপ্ধ তত্বার্ণবে উল্লিখিত হইয়াছে । : 
সাষলবর্দীর মাতামহ চেদীপতি কর্ণদেষের জব্বলপুর তান্রশীলনে লিখিত জাছে,__ 

"কনক সি (শি) খরবেম্সদৈজবান্তী সমীর ্পীতগ ম খেজৎ খেচযী চখে (দ:)। 

কিমপরমিহ ফাম্যাং (স্াং ) ঘ (নয) ছুগধান্ধি বীচীবল [যব] হল [কীর্ডে ] 

কীর্তনং কর্ণমের: ॥ 
জগ্রংধাম শ্রে (শ্রে) ঘসে! বেদ বিস্যাবল্লীকংদ:হ্ঘঃ অবস্ত্যাঃ কিরীটং। 
বন্ষত্তংতে| হেন কর্ণাব্তীতি প্রভ্য [ ষটাপি ] প্মাতল ব্রক্ষলে! (কঃ)।” 
ঢ0। 150805, 5০1 [1], 0১, +. 
কর্ণদেৰ প্রতিষ্ঠিত এই ফর্ণাবতী সমাজ হইতে নামল বর্পার শাসন সময়ে বঙ্গে বৈদিক 
জান্ষণের জাগমন দ্বাভাছিক খলিয়াই ঘোষ হক । 


[ ২য় খণ্ড । 


আপি এ 
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ঢাকার ইতিহাস ] 
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কষণে। প্রেস, বাব 


৯ম অঃ ] ভোজবর্খা! ৷ ২৯৩ 


শ্যামল বন্ার পরলোক গমনের পর তদীয় পুত্র ভোবর্মা বঙ্গের 
সিংহাসন লাভ করিয়। ছিলেন। ভোজবন্মী তাহার ৫ম রাজ্যাঙ্কে 
পৌও বর্ধন ভক্তির অন্তঃপাতী অধঃপত্বন মগ্ডলে কৌশান্বী অষ্টগচ্ছ 
মণ্ডল সংবন্ধ উপ্লিকা বা উপ্যলিকা গ্রাম, সাব8- 
ভোজবন্মা | গোতোংপন্ন,  ভৃগু-চ্যবন-আপ্রবান-ওর্ব জমদগরি- 
প্রবর, বাজসনেয় চরণোক্ত ক্রিয়া কলাপের 
অনুষ্ঠাতা, যজুর্ক্রদের কণ্শাখাধ্যায়ী, মধ্যদেশ বিনিগ্গত উত্তর-স্াটায় অব- 
স্থিত সিদ্ধল গ্রামবাসী পীতাম্বর দেবশর্ার গ্রপৌত্র অগয়াথ দেবশর্ার 
পোল্র, বিশ্বব্ূপ দেবশর্মীর পুত্র, শীস্ত্যাগারাধিকৃত শ্রীরাম দেবশম্মাকে 
প্রদান করিয়াছিলেন (১)। 
রাম চরিত হইতে জানা যায় যে, বর্মমবংশীয় পুর্বদেশের জনৈক রাজ। 
নিজের পরিত্রাণের জন্ঠ নিজের হস্তীও রথ প্রভৃতি রামপালকে উপহার 
দিয় তাহার আরাধন| করিয়াছিলেন (২)। এই বর্ঘবংশীয় নরপতি কে? 
নবম শতাব্ীর অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই কামরূপে বর্মরাজগণের শাসন লোপ 
পাইয়াছিল। একাদশ শতাকীতে রামপালের সমসামরিক রূপে কামরূপে 
আমরা পাল নরপতিগণকে সমালীন দেখিতে পাই। ম্থতরাং প্রাপ্দেণায় 
বর্শরাঙ্তা কামন্ূপের কোন রাজ হইতে পারেন না । শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ 
বন্থ লিখিয়াছেন, “যেখানে সামল বরা গৌড়াধিপ রামপালকে অভ্যর্থনা 
করিয়াছিলেন, সেই স্থানই বোধ হয় এক্ষণে বিক্রমপুরের মধ্যে রামপাল” 


(১) 39840788] 91 00৩ 4১522055 9০০150 ০1 0577891 (755/ 357163) 
৬০] 4,1১5 28-429, 
(২) “শ্বপরিজ্রাণ নিমিত্তং পত্যারঃ প্রাগ দিশীয়েন। 
ৰর বারণেন চ নিজ-স্যনপন-দানেন বর্ধপা রাখে" ॥ 
রাষন্তরিত ৩:০৪ 


২৯৪ ঢাকার ইতিহাস। [ ২য় খণ্ড 


নামে পরিচিত হইয়াছে (১)। সুতরাং তাহার মতে রামপালের অর্চনা- 
কারী এই প্রা্গেশীয় বর্দ রাজা ভোজবন্মীর পিতা সামলবর্শা] | শ্রীযুক্ত 
রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, পভোজবন্মা অথবা তীহার পুত্র 
রামপালের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন” (২)। 

বর্মমবংশীয় নরপতি কর্তৃক রামপালের আশ্রয় গ্রহণের দুইটী কারণ 
অনুমান কর1 যাইতে পারে; প্রথম,-+রামপাল কর্তৃক বঙ্গ আক্রমণ 
এবং দ্বিতীয়,-_-সেন বংশীয় বিজয় সেন কর্তৃক বঙ্গদেশ অধিকার । 

বেলাব তামশাসনে লিখিত আছে £-_ 

“হাধিক্কষ্ট মবীর মদ্য ভুবনং তূয়োইপি কিং রক্ষসা 
মুংপাতোরমু (প) স্থিতোস্ত কুশলী শঙ্কাঘলঙ্কা ধিপঃ*। 

“হা ধিক, কষ্টের বিষয়, ভুবন অগ্য বীরশূন্ত হইয়াছে, আবার কি 
রাক্ষসদের এই উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে! এই শঙ্কার সময়ে অলঙ্কাধিপ 
(রাম) জয়যুক্ত হউন” (৩)। শ্রীযুক্ত নলিনী কান্ত ভট্টশালী মহাশয় 
লিখিয়াছেন (৪)। রামচরিতের একটি শ্োকে প্রা্দেশীয় এক 
বর্ধ-রাজা যে রাজ্য পুনরুদ্ধারের পর নানা! উপটৌকন দিয়া রামপালকে 
আসিয়। আরাধন! করিয়াছিল, সেই বিষয় অবগত হওয়া যায়। ভোজ- 
বন্মীর বেলাব-শাসনে রাক্ষস-দের উপস্থিত উৎপাতে রামপালের কুশলের 
জন্ঠ প্রার্থনায় মনে হয় ভোজ বর্দাই রামচরিতে উল্লিখিত বর্মরাজ|। 
এই উৎপাত যখন পুনর্বার সমুস্িত উৎপাত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে 


পিপিপি :০০০৮০ এপি পি ০পশিশপীটিপপপপপশপশিশীীপপীপ্পপপপ্পপপপপপপপপসপপসপপপপ পপপপ 


(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-_রাজন্যকাও ২৯৫-_২৯৬ পৃষ্ঠা। 

(২) বাঙ্গালার ইতিহাস-_প্ীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত-_-২৬৬ পৃষ্টা । 
(৩) প্রবাধী, ১৩২১, মাঘ ৪৩৪ পৃ্ট1। 

(8) প্রবাসী, ১৬২১ মাঘ ৪৩৪--৩৫ পৃষ্ঠা। 


৯ম অঃ] ভোজ বন্ধ । ২৯৫ 


তখন অনুমান করি ভীমের মৃত্যুর পর (১) তদীয়-স্হৎ হরি যে 
পুনর্বার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রামপালকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং 
ভ্যঙ্কর যুদ্ধের পর পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন,_-ইহ! সেই প্রসঙ্গ”। 
ভীম অথবা! হরি বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন কিনা ন! তাহা জান৷ 
যায় নাই। কৈবর্ভ-বিদ্রোহ বরেন্ত্র ছাড়াইয়৷ বঙ্গদেশেও সংক্রামিত হইয়া- 
ছিল কিনা তাহারও কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং হরির রামপালকে 
আক্রমণ করিবার জই যে বঙ্গাধিপ ভোজবর্ধা নানাবিধ উপঢটৌকন সহ 
রামপালের আরাধনা করিতে যাইবেন তাহা! হুম্পষ্ট গ্রতিভাত হয় না। 
যুক্ত নগেন্্র নাথ বন লিলিয়াছেন, “বঙ্গাধিপ ভোভবর্ঘা বিক্রমপুর 
পরগণার মধ্যে যেখানে নিজনামে ভোজেশ্বর নামে দেব মূর্তি প্রতিষ্ঠা 
করেন, সেই স্থানই সম্ভবতঃ অধুন! ভোজেশ্বর নামে পরিচিত ও পাশ্চাত্য 
বৈদিকগণের একটি সমাজ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে” (২)। বন্থজ 
মহাশয়ের এই অনুমান সমর্থন করিবার কোনই উপায় নাই, কারণ 
ভোলেশ্বর গ্রামে ভোজ বন্মীর প্রতিষ্ঠিত কোন মুষ্তির সন্ধান পাওয়া 
যায় না। অধুনা এই স্থান ভীম প্রবাহ! কীর্তিনাশ! নদীর কুক্ষিগত 
হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু গ্রামটি নদীগর্ভে বিলীন হইবার পূর্বেও 
নগেন্্র বাবুর লিখিত কোনও মুস্তি এ স্থানে বিগ্বমান ছিল ন। 








(১) ফৈবর্তরা্ ভীম যুদ্ধকালে জীবিতাবস্থায় তস্তীপৃষ্ঠে ধৃত হইয়াছিলেন 
(রামচরিত ২১৭, ২+ টাকা )। বুদ্ধাত্তে তীম বিত্বপাল নামক জনৈক কর্ণচারীর 
তত্বাবধানে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন (রাসচরিত ২৩৯)। হরির সহিত যুদ্ধে রামপালের 
পুত্র বীরত্ব প্রকাশ করির! ঠাহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন '। (রামচরিত ) 

(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজস্যকাও ২৯৬ পৃষ্ট!। 











দশম অধ্যায়। 


তেন রাজগণ। 


বর্ম রাজগণের প্রীধান্ত বিলুপ্ত হইলে বঙ্গে সেন রাজগণের অভ্যুদয় 
হইয়াছিল। দেন রাজবংশ বঙ্গের শেষ হিন্দুরাজ বংশ হইলেও কিরূপে 
কোন দূর্নজ্ঘয সুত্র অবন্থনে ইহার! বঙ্গে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, 
তাহা অগ্যাপি নিসংশয়ে নির্ণীত হয় নাই। পুজাপাদ শ্রীযুক্ত. অক্ষয় 
কুমার মৈত্রেয় মহাশয় যথার্থ ই লিখিয়াছেন, "জনশ্রুতি এই রাজবংশকে 
নান। কল্পনা জল্পনার আধার করিয়। তুলিয়াছে। এই রাজবংশের 
অধঃপতন কাহিনীর স্তার ইহার অভ্াদয় কাহিনী এ প্রহেলিকা পূর্ণ 
ছইয়া রহিয়াছে । সম্প্রতি (কাটোয়ার নিকটবর্তী স্থানে ) এই রাজবংশের 
দ্বিতীয় রানা, বল্লাল সেন দেবের যে তাত্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
তাহাতে নানা সংশয় মুখরিত হইয়াছে” (১)। 

কিরপে “দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্ত্র বংশোত্তব” এই সেন রাজবংশ গোড় 
বঙ্গে লন্ধ-গ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন তংসম্বন্ধে অনেকানেক মনীষিই অল্লাধিক 
পরিমাণে মস্তিষ্ক পরিচালনা করিয়াছেন। এখনও বহু পণ্ডিত গণের 
গবেষণার ফলে নান! প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়া এতিহািক কারণ 
পরম্পরার মন্ম্োদঘাটনের আয্লোজন চলিতেছে। গোঁড়ীয় পাসারাত্যের 
অধঃপতন সময়ে এবং বঙ্গে বর্শরাজ গণের শাসনদণ শিথিলতা প্রাপ্ত 
হইলেই যে এই আগন্তক রাজবংশ শক্তি সঞ্চার করিয়া গৌড়বঙ্গে 
প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তথ্িষরে কোনও সন্দেহ নাই। 
“সেন রাজবংশের প্রথম রাজ। বিজয় সেন দেবের [রাজসাহীর 


জা প্লাজা পাপা 


১০ম অঃ] বীরসেন। ২৯৭ 


অন্তর্গত দেবপাড়ায় প্রাপ্ত] প্রহ্যয়েখবর-মন্দির লিপিতে দেখিতে 
পাওয়া যায় £--€১), 
“বংশে তন্তামরস্ত্রী বিতত রত কলা-সাক্ষিণে দাক্ষিণাত্য 
ক্ষোনীন্ত্ববীর সেন প্রভৃতিভিরভিতঃ কীর্তি মত্তির্বভূবে | 
ষচ্চারিত্রানুচিস্তা-পরিচয় শ্চয়ঃ হুক্কি-মাধবীক ধারা: 
পারাশর্ষ্েণ বিশ্ব-শ্রবণ পরিসর-প্রীণনায় প্রণীতাঃ” ॥ 
লক্ষণ সেনের মাধাইনগর তাঅশাসনেও লিখিত আছে (২) £-_ 
*পৌরাণীভিঃ কথাতিঃ প্রথিত গুণর্গণে বীরমেনন্ত বংশে 
কণ্নট ক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম সামস্ত সেনঃ। 
কৃত নিববীর মুব্বীতল মধিকতরাস্ত, পাত! নাক নগ্থাং 
নিন্নি'ক্তো যেন যুধ্ি পুরুধিরকণ! কীগ্রধারঃ কৃপাণঃ |” 
উপরোক্ত প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, সেন রাজগণ দ্দাক্ষিণাতয 
ক্ষৌণীন্ত্র” বীর সেনের বংশ-সম্ভৃত | বল্লাল চরিতে লিখিত আছে যে, 
বীরদেন কর্ণের বংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন এবং অঙ্গদেশ হইতে 
গৌড়ে আগমন করেন (৩)। গৌড়ের ইতিহাস 
বীরসেন প্রণেতা স্বন্দপুরাণে সহ্াদ্রিখণ্ডে বীরসেন নামক 
এক দাক্ষিণাত্য বীরের সন্ধান পাইয়া! তাহাকেই 


পিসি 








(১) 12015159017) [1597০2. ৮০1 £ 29৪০ 3০7. 
(২) 3০97701 01০9০901105 ০৫ 0106 4512000৯০০৩ ০ 360£91 
০] &, ই 561169 7. 475. 
(৩) “যঃ কর্ণং প্রতি জগ্রাহ তেন কর্ণন্থ ুতজঃ। 
কর্ণন্ত বৃষসেনন্ত পৃথুসেনন্দাত্মাজঃ ॥ 
পৃথুসেনাস্বর়ে বীয়ো বীর সেন! ভবিষ্যতি । 
গৌড় ব্রাক্ষণ কল্তাংষঃ দোষটামুদ্বহ্য্যিতি+ | 
বল্লাল চরিতম্‌, দ্বাদশ অধ্যায় ৪৭-৪৮ গ্লোক । 


২৯৮ ঢাকার ইতিহাস । [ ২য় খণ্ড । 


সেন রাজগণের পূর্বপুরুষ বলিয়৷ স্থির করিয়াছেন (১)। দেবীপুরাণে 
অযোধ্যায় বীরসেন নামক রাজার নাম আছে দেখিয়া হাণ্টার সাব মনে 
করেন, বীরসেন অযোধ্যা হইতে বাঙ্গালায় আগমন করেন। “বিপ্রকুলকল্প- 
লতিকা” গ্রন্থের মতে দাক্ষিণাত্া-বৈহারাজ অশ্বপতি সেনের বংশে চন্দকেতু 
সেন জন্মগ্রহণ করেন, তাছার বংশে বীরসেন উৎপন্ন হন (২)। শ্রীযুক্ত 
অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলেন “পারশর্ধ্য ব্যাস দেব ধাঁহাদিগের চরিজ্র- 
বর্ণনায় বিশ্ব নিবাসিগণকে গ্রীতি প্রদান করিয়া গিয়াছেন, সেই চন্ত্র বংশীয় 
দাক্ষিণাত্য-ভূপতি বীরসেন প্রভৃতির বংশে সেন রাজগণ জন্মগ্রহণ করিবার 
এইরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াও [ মহাভারতোক্ত নল রাজার পিত। বীরসেনের 
কথা চিন্তা না করিয়া ] কেহ কেহ বীরসেনকে আদিশূর বলিয়াই ব্যাখ্যা 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন (৩)। 

“ভারত বর্ষের বিভিন্ন স্থানে বীরদেন নামক অনেক রাজা রাজস্ব 
করিয়াছেন। হর্ষ চরিতে আছে-_রাজ গজাধ্ক্ষ স্বন্দগুপ্ত হর্ষবর্ধনকে 
বলিতেছেন; মহাদেবীর গৃহের গুঢ় ভিত্তিতে লুক্কায়িত থাকিয়া ভদ্রসেনের 





পপ ০ পা পপ 


(১) গৌড়ের ইতিহাস প্রথম খণ্ড ১৫১ পৃষ্টা । 
“মৌমিনী দেবতা ভক্তঃ শাগিলাধা-ধযে কুলে। 
মহারাজ ইতিখ্যাত শ্ততোহভূডুব শঙ্কর: | 
তদ্ঘর়ে চক্রবর্তী ছ্যমংসেন ইতীরিতঃ। 
তদদ্বয়ে বীরসেনঃ কান্তি মালী ততোইপিচ" ॥ 
সহ্যাত্রি খণ্ডে পূর্ববান্ধে ৩৪।২৫.২৬ প্লোফ। 
(২) “দাক্ছিণাত্য বৈদ্বায়াজশ্চৈ কোহস্বপতি সেনকঃ। 
তদ্বংশে জনিতশ্চন্ত্র ফেতুসেনো! হহাধনঃ ॥ 
তম্যবংশে বীর সেন: ভূপ পুরপ্রয়ং। 
বাল মোহ যুদদদর ৩৪৭ পা! | 
(৩) গৌড়য়াজ হাল! উপত্রমণিক। ০ পৃষঠা। 


১ওম অঃ] সামন্ত সেন। ২৯৯ 


ভ্রাতা বীর সেন স্ত্রীবিশ্বাসী কলিঙ্গরাজের মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল ( ১)। 
হর্ষচরিতেই সৌবীর পতি অন্য এক বীরসেনের নাম পাওয়া যায় (২)। 
এই সকল বীরসেন সেন বংশের পূর্বপুরুষ নছেন, কারণ সেনরাঁজ গণের 
পূর্বপুরুষ বীরসেন দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্ত্র ছিলেন। 
সেনরাজ গণের তাত্রশাসনে ও শিলালিপিতে সর্ব প্রথমে সামস্ত সেনের 
নাম উল্লিখিত হইয়াছে। বল্লাল সেনের সীতাহাটী তাত্্রশাসন হইতে 
অবগত হওয়। যাঁয় যে, তাহার (সেই চন্ত্র দেবের ) সমৃদ্ধ বংশে অনেক রাজ- 
পু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তীহার! বিশ্ব নিবাসি- 
সামন্ত সেন গণকে নিরন্তর অভয় দান করিয়া বদান্ত বলিয়া 
পরিচিত হইয়াছিলেন, এবং ধবল কীর্তি তরঙ্গে 
আকাশ তলকে বিধৌত করিয়াছিলেন। তীহার। সদাচার পালন খ্যাতি 
গর্বে গর্বান্থিত রাঁড়দেশকে অনম্থ ভৃতপূর্ক গ্রভাবে বিভৃষিত করিয়াছিলেন ।” 
তাহাদিগের বংশে প্রবল প্রতাপান্থিত, সত্যনিষ্ঠ, অকপট, করুণাধায়, শত্রু 
সেনাপাগরে প্রলয় তপন, সামস্তসেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কীর্তি 
জ্যোংঙ্গায় শোভা! প্রাণ্থ হইয়! প্রিয়জনরূপ কুমুদ বনের উল্লাস লীল! সম্পাদক 
শশধর রূপে প্রতিভাত হইতেন; এবং আজন্ম স্নেহ পাশ নিবন্ধ বনধুগণের 
মনোরাজ্ে সিদ্ধি প্রতিষ্ঠার শ্রপর্বতের স্তায় বিরাজ মান ছিলেন , (৩) 


ক কা কাপ ৬ ৬০ ...০-5, 454৩. 0০14. 





(১) “স্রীবিশ্বাসিনশ্চ মহাদেবী গৃহগূঢ়তিত্তিতাফ্‌ ভ্রাতা! তত্র সেনস্য অগ্তবন অত্যবে 
কালিঙ্গ্ত বীরসেন:”- হর্যচরিতম (জীবানন্দ বিদ্যানাগয়ের সংস্করণ), বউ উচ্ছাস ,৪৭৬ পৃষ্ঠা 
(২) হর্চরিতম (জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের সংস্করণ ), হষ্ঠ উচ্ছাস, ৪৮১ পৃষ্টা। 

(৩) সাহিতা, ২২শ বর্ষ, ১৩১৮ । পৃঠ ৫৭৬। 
“বংশে তন্তা ভাদারিমি সাচার চর্য্যা-নিরড়ি 
প্রৌড়াং রাড়ামকলিতচরৈ ভূ হস্তোহদু ভাবৈঃ | 
শন দ্বিশাতয্ বিতরণ ঝুললক্ষা! বলক্ৈ: 
কার্ড ল্লোলৈ; ন্বপিত বির্তে! জজ্িরে রাজপুজাঃ ॥ 


৩০০ ঢাকার ইতিহাস । [২য় খণ্ড 


বিজয়সেনের দেবপাড়া প্রশস্তিতে উক্ত হইয়াছে যে, বিজয়সেনের 
পিতামহ সামন্তসেন কর্ণাট লক্ষ্মীর লুণ্ঠন কারী দহ্্যগণকে নিহত করিয়া- 
ছিলেন (১)। পরবর্তী শ্লোকে লিখিত আছে, “যে স্থান 'আজ্য ধূমের 
স্থগন্ধে আমোদিত, যে স্থানে মৃগ শিশু বৈধানস-রমণী গণের স্তত্তক্ষীর পান 
করিত, যে স্থান ব্রক্মপরায়ণ, ভব ভয়াক্রান্ত ধার্মিক তপস্থিগণ সেবিত সেই 
গঙ্গা পুলিন পরিসরের পুণ্যাত্রম নিচয়েই তিনি শেষ জীবন অতিবাহিত 
করিয়াছিলেন” (২)। সামস্তসেনের কর্ণাটলক্মী লুঠনকারী দুর্ব তত গণের 
দমন ও বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গাপুলীন পরিনরের অরণ্যময় পুণ্যাশ্রমে বাস, এবং 
রাত্য লাভের পূর্বে বিজয় সেনের পিতৃ পিতামহ-কর্তৃক রাঢ় মগডলকে অতুল 
বিতবে বিভৃষিতা। করার উক্তিতে অসামগ্রন্ত ও বিরোধ লক্ষ্য করিয়া, গৌড় 
রাজ মালার লেখক মহাশয় এই সমুদয় প্রনাণ পরম্পরা আলোচনা! পূর্বক 
প্রাচীন লিপির “কর্ণাট” রাজ্য কোথার ছিল, তাহার পরিচয় প্রদান জন্ত 
কল্যাণের চালুক্য রাজ্যকেই কর্ণাট বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তি 





তেযাম্বংশে মহৌজাঃ প্রতিভট-পুতনাস্তোধি কল্লান্ত হুরঃ 
কীস্ত্িজ্যোতক্নোচ্ছলপ্রঃ প্রিয় কুমুদ বনোল্লাস-লীলা-সুগান্কঃ | 
আসীদাজন্ম রক্ত-প্রণয়িগণ-মনোরাল্যয-সিদ্ধি প্রতিষ্ঠ। 
শ্রীশৈল-সত্যশীলে! নিরুপধি-করুণাঁধাম দামস্ত সেনঃ ॥ 
বল্লাল দেনের সাতাহাটা তাত্রশানন ৩-৪ ম্লোক। 
(১) চ0/2501)/5 10041০8 5০1 10865 3০£ 
(২) “উদ্‌গন্ধীন্যাজয ধুমৈর্ন, গশিড রপিত খিক বৈধানস স্তী 

সন্ত ক্ষীরাগি কীর প্রকর পরিচিত ব্রক্ষপারায়ণানি। 


যেনামেব্যস্ত শেষে বয়সি শব তয়া স্বন্দিভিম দ্বীনে: 
পূর্ণোৎমঙ্কানি গঙ্গ! পুলিন পরিসরারণ্য পুণ্যাশ্রমাণি” ॥ 


দেওপাড়! প্রশল্তি »ম মোক । 
চ৮ 15959০5৮০11 ৪25৩ 3০8, 





৯ম অঃ] সামন্ত সেন। ৩৬১ 


বিহলন দেব রচিত পবিক্রমাঙ্ক চরিত” গ্রন্থের একটি শ্লোক অবলম্বন করিয়া 
(১) কল্যাণীর চালুক্য বংশীয় কুমার বিক্রমাদিত্যের সমর যাত্রার সহিত 
সামন্ত সেনের বঙ্গে আগমন প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি 
বলেন, “এক সময়ে গৌড়রাজ্যের একাংশের ( রাড়ের ) সহিত বর্ণাট (২) 
রাজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। সেন বংশের প্রথম নরপতি বিজয় সেনের 
দেব পাড়া! প্রশস্তিতে উক্ত হইয়াছে, বিজয় সেনের পিতামহ সামস্ত সেন 
“একাঙ্গ সেনা লইয়া, অরি কুলাকীর্ণ কর্ণাট-লক্ষমী লুণ্ঠন কারি ছুরৃ্ত গণকে 
বিনষ্ট করিয়াছিলেন (৩), এবং শেষ বয়সে, গঙ্গাতীরবর্তী পুণ্যাশ্রম 
নিচয়ে বিচরণ কবিয়াছিলেন। আবার বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেনের 





(১) "গায়স্তিশ্ম গৃহীত-গৌড়-বিজয়ন্তদ্থে রমন্যাছবে 
তক্টোম্ম.লিত কাময়প-নৃপতি প্রাজ্য প্রতাপত্রিয়ঃ। 
ভামু-স্ুদ্দন-চক্রঘোষ মুধিত-প্রত্যুষ নিপ্রারসাঃ 
পূর্বাপ্রেঃ কটকেযু সিদ্ধ বনিতাঃ প্রালেনস শুদ্ধং যশঃ” 
হিক্রমান্ক দেব চরিতষ্‌ ৩।৭৩। 
অর্থাৎ “দুর্য্যের রথ চক্রের শবে প্রতষে মিদ্রাতজ হইলে, সিদ্ধ বনিতাগণ পূর্ববাস্রিয় 
কটিদেশে, যুদ্ধে গৌড়ের বিজয় হত্তী গ্রহণকারী এবং কুমার ধিত্রমাগিত্যের তুষার গু যশ 
গান করিয়াছিল”। গৌড়রাজ মালা ৪৬ পৃষ্ঠা। 

(২) “বিহ্লন বিক্রমাঙ্ক দেব চরিতে” (১৮১০২) স্বীয় প্রতৃকে “ফর্ণাটেন্তু? 
বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; এবং কহণন "রাজতরঙ্গিনীতে ( ৭1৯৬৬ ) বিহ্লাদের 
যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে “পমাঁড়ি তৃপতি" বা বিক্রমাদিত্যকে “কর্ণাট" 
হলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন। নৃতরাং কর্ণাট বলিতে তৎকালে ঘে কল্যাণের ঢালুফ্য 


গণের রাজ্য বুষাইত, এ বিষয়ে জার সংশয় নাই”__ গৌঁড়রাজ মালা! ৪৬ পৃষ্ঠা 
(৩)  “ছুদৃপ্তিনাময়সরিকুলাকীর্ণ কর্ণাট লক্ষ্মী 
লুঠকানাং কামমতনোত্াদবগেকান ধীরঃ। 
যস্মামদ্যাপ্য বিছিত বসামাংস মেষঃ হৃভিষ্কাং 


হয্যৎ পৌরত্তজতি ন দদিশং দক্ষিণাং প্রেতভর্ভা” 
চ:1151585 15419 ০1 1 £3০8. 


৩০২ ঢাকার ইতিহাস | [ ২য় খণ্ড 


(কাটোয়ায় প্রাপ্ত) ভামশ্রাসূনে উক্ত হইয়াছে, “চন্ত্রবংশে অনেক রাজা 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; * *& & * তাহার সদাচার পালন 
খ্যাতি গর্বে রাঢ় দেশকে অনম্থ ভূতপূর্বব প্রভাবে বিভূষিত করিয়াছিলেন 
ঘ ৩ ঙ্লোক)। এই রাজ পুত্র গণের বংশে “শত্র সেনা সাগরের প্রলয় 
তপন সামস্ত সেন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ( ঃগ্লোক )1” এই উভয় 
বিবরণে আপাতত বিরোধ দেখা যায়। প্রথম লিপি অনুসারে মনে হয়, 
সাস্ত সেন শেষ বয়সে কর্ণাট ত্যাগ কৃরিয়া, তীর্থ ভ্রমণ উপলক্ষে বাঙ্গলায় 
আসিয়াছিলেন। দ্বিতীয় লিপিতে দেখ যায়, তাহার পূর্ব পুরুষের! রাঢ় 
নিবাসী ছিলেন। অথচ এই ছুইটি লিপি প্রায় একই সময় রচিত। এইরূপ 
তুলা কালীন লিপিতে এত বিরোধ কল্পনা! অসম্ভব। কিন্তু যদি অনুমান 
করা যায়, রাঢ়দেশ কর্ণাট রাজের পদানত ছিল, এবং কর্ণাট-রাজ কর্তৃক 
রাঢ় শাসনার্থ নিয়োজিত, (ক্ষণ সেনের মাধাই নগরে তামশাসনে কথিত) 
“কর্ণাট ক্ষত্রিয়” বংশজাত রাজপুজর গণের বংশে সামস্ত সেন জন্ম গ্রহণ 
করিয়া! রাঢ়দেশেই কর্ণাট রাজের শক্রগণের সহিত যুদ্ধে রত ছিলেন, তাহা 
হইলে এই বিরোধের ভঞ্রন হয়। বিহলন বিবৃত চালুক্য রাজকুমার 
বিক্রমাদিত্য গৌড়াধিপের এবং (হয়ত গৌড়াধিপের সাহাধ্যার্থ আগত ) 
কামরূপাধিপের পরাজয় বৃত্তাত্ত এই অনুমানের অনুকূল প্রমাণরূপে গ্রহণ 
করা যাইতে পারে । চন্দেল্সরাজ কীর্তি বর্দমার (রাজত্ব ১. ৪৯-_-১১০* 
খৃষ্টাক) আশ্রিত *প্রবোধ চন্দ্রোদয়* রচয়িত| কৃষ্ণমিশ্র যাহাকে "গোড়ং রাষ্ 
অনুত্মং নিরূপম! তত্রাপি রাড়া” বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন, কুমার বিক্রমাদিতা 
গৌড়াধিপকে পরাজিত করিয়া, সেই রাঢ়দেশ গৌড়রাষ্ট্ হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয়্াছিলেন। নবজিত রা শাসনার্থ কর্ণাট রাজ যে রাজপুত ব৷ ক্ষত্রিয় 
সেন নায়ককে নিয়োগ করিয়াছিলেন, সামন্ত সেন তাহারই বংশধর (১)। 


২৯. পট 
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*( কলিঙ্গীধিপতি ) গঙ্গবংশীয় নৃপতিগণের তাত্রশাসনে উক্ত হইয়াছে, 
- চোড়গঞ্গ গঙ্গার তীর পর্যন্ত স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, 
এবং গঙ্গাতীরবর্তী যুদ্ধক্ষেত্রে “মন্দীরাধিপতিকে* পরাজিত এবং আহত 
করিয়াছিলেন (১)। এই স্কৃত্রেই হয়ত কলিঙ্গপতির সহিত গৌড়পতির 
সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং কলিঙ্গপতিকে প্রতিঘন্বীর অনুগ্রহ প্রার্থনা 
করিতে হইয়াছিল। চোড়গঞ্গের অতি দীর্ঘকালব্যাপী রাজত্বের প্রথম- 
ভাগে তাহাকে রামপালের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল । সেই সময় গৌঁড়া- 
ধিপের নিকট মস্তক অবনত কর! অসস্ভব নহে ; এবং রামপালের মৃত্যুর পর 
হয়ত চোড়গ্গ প্রবলতর হইয়াছিলেন। রামপাল রাঢ়ও অবশ্য কর্ণাট-রাজের 
কবল হইতে উদ্ধীর করিয়াছিলেন । দেবপাড়ার শিলালিপি অন্সারে সামস্ত 
সেন যে সকল কর্ণাট-লক্ী লুষ্ঠনকারী ছুবৃত্তগণকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, 
তাহার! গৌড়ীধিপেরই সেনা । সামস্ত সেন এই সকল "্ছবৃ-ত্তগণকে” 
বিনাশ করিয়াও রাঢ়ে কর্ণাট-রাঞ্জের আধিপত্য অটুট রাখিতে না পারিয়া, 
হয়ত শেষ বয়সে বানপ্রস্থ অৰলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন” (২)। 

প্রদ্বতত্ববিদ্‌ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী অনুমান করেন, 
“সম্ভবতঃ সামস্ত সেনের সহিত কলিঙ্গাধিপতি চোরগঙ্গের সংশ্রব ছিল। 
চোরগঙ্গ উৎকলপ্রদেশ জয় করিয়। গঙ্গাতীরবর্থী স্থানে মন্দারাধিপতিকে 
পরাজিত করিয়াছিলেন (৩)। সুতরাং অন্থমান কর! যাইতে পারে, 


পপ 


পপ শসা পাস 





পপ পপ পাপা াপিলপ পিপল 














(১)  ]. 4. 5, 85৮০1155১61 25866 247 
(২) শৌড়রাজ মালা ৫১-৫২ পৃষ্ঠা। 
(৩) আরম্যানগরাৎ কলিঙগজবল প্রতুগ্রভগ্রাবৃতি 
প্রাকারার়ত তোরণ প্রভৃতিতো গঙ্গাতট স্বাততঃ | 
পার্থান্বৈযু'ধি জর্জরী কৃতনমন্রাধেক্স গাআাকৃতি 
পন্মারাধিপতিগগঁতো! রণ ভুযোগঞ্জে খবরানুফ্রত: ॥ 
]. 458559115৬০ 61 5586 241 
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চোরগঞ্জ মন্দারাধিপতিকে নিহত করিয় সামন্ত সেনকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন। চোরগন্গ কর্তৃক উৎকল রাজ্য ১*৪০ শক ব! ১১১৮--১৯ 
খুষটাবের পূর্বেই বিজিত হইয়াছিলেন”। 
মনোমোহন বাবু সেনবংশের সময় নিরূপণ করিয়া যে বংশলত। প্রদান 
করিয়াছেন, তাহ! এন্থলে উদ্ধত করা গেল £-- 
লামস্ত সেন ( সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাত। ) 
(১১১৯-১১২০ খৃঃ অঃ) 
তদীয় পুত্র 
ছেমস্ত সেন 25 যশোদেবী 
হু 


বিজয় সেন ( রাঘব এবং চোর গঙ্গের সমসাময়িক ) 
(১১৪৭-১১৫৮-৬০ 1) 


পুত 
বল্লাল সেন ( ১১৫৮৬০--১১৭০) 


লক্ষণ সেন (১১৭*-১২*০)- শ্রীতান্ত্রা ৫) 
সম্বৎ ৫১, ৭৪, ৮*, ৮১ 
মহম্মদ-ই-বক্িয়ারের নবন্বীপজয় 
(১১৯৯ ) 


বৈধ সেন 
আর্য ক্ষে০ীস্্র প্রণীত “চও কৌশিক” (১) নামক পঞ্চা্ছ নাটকের 
প্রস্তাবনায় লিখিত আছে £-- 


১১১১] 


(১) কবি জার ্ষেনীত্বর কার্তিকের রাজার সভা ছিলেন। কবির প্রপিত। 
মহ সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন হলিয্াই জন্গুষিত হয়, এ জন্মই তিনি বয় পরিচয় পরযানকালে 
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*অলমতি বিস্তরেণ। জআদিষ্টোংস্মি হুষ্টামাত্য-বুদ্ধিযাগুরাহলঙ্ষয 
সিংহরংহ্সা ভ্রভঙ্গ লীলা-সমৃদ্ধ তাশেষ-কণ্টকেন লমর-সাগরাত্ত শ্রড়জ 
দণ্ড মনারাকষ্ট-লক্ী-ত্বয়ংবর প্রণরিনা শ্রীমহীপাল গেখেন। যন্েমাং 
পুরাবিদঃ প্রশস্তি গাথা মুদবাহরস্তি - 

যঃ সংশ্রিত্য প্রতি গহন! মাধ্যচাণক্যনীতিং 
জিত্বা নন্দান্‌ কুন্মম নগরং চজজুগুপ্তো জিগায়। 
কর্ণাটত্বং ধরব মুপগত। নদ্য তানেব হস্তং 

দোদ পাজ্যঃ স পুনরভবৎ জ্রীমহীপাল দেবঃ” ॥ 

এস্লে কবি লিখিয়াছেন, মহীপাল চন্ত্রগুপ্তের অবতার । সম্প্রতি 
নন্দগণ কর্ণাটত্ব লাভ করিয়া পুনজন্স গ্রহণ করায়, তাহাদিগকে নিধন 
কারবার জন্যই মহীপাল নন্দবংশের উচ্ছেদকারী চঙ্জ গুপ্ত রূপে আবিভূ্ত 
হইয়াছেন। পুজ্যপাদ মহামছোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশর 
রামচরিতের ভূমিকায় ইহাকে মহীপাল কর্তৃক রাজেন্্র চোলেয় পরাভব 
কাহিনী বলিয়! ব্যাখ্যা করিতে যাইর! কর্ণাট রাজ্যকে চোল রাজ্যের 
একাংশ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন (১ )। 

পৃজ্যপান শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় গৌড়রাজ মালার 
উপক্রমণিকার লিখিয়াছেন, “চোল রাক্জকে কর্ণাটরাজ বলিয়! গ্রহণ 
করিবার উপযোগী বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ দেখিতে না পাইয়া, গৌড় 
রাজমালা-লেখক কল্যাণের চালুকা রাজ্যকেই কর্ণাট রাজ্য বলিয়া গ্রহণ 


আপনাকে জাধ্যপ্রকোষ্ঠের প্রপৌত্র বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন। কর্ণাট রাজের সহিত 
মহীপাল ষেষের সংঘর্ষের ফলে যহীপাল বিজয়লাত করিয়াছিলেন, এই বিজয়োৎসব 
চিরস্মরণীয় করিবার জন্য “চওঁকোৌশিক” নাটক রচিত ও অভিনীত হইয়াছিল। 
(১) 10090000650) €0 131070০8116 09 11909009107959 
নু, 2৮ 51095001986 2০, 
হও 
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করিতে বাধ্য হইয়া. ৮ কর্ণাট শব্ষের এরূপ অর্থে চণ্ডকৌশিকের 
্রস্তাবন! পাঠ করিলে, বল! যাইতে পারে অনেকদিন হইতেই প্রাচ্য 
ভারতের গৌড়ীয় সাম্রান্্য করতলগত করিবার জন্ত অনেকের হ্থাদয়ে 
উচ্চাভিলাষ প্রবল হুইয়! উঠিয়্াছিল। অনেকেই গোড়রাজ্য আক্রমণ 
করিয়াছিলেন, এবং পরাভূত হইয়া ম্বরাজ্যে প্রস্থান করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। কল্যাণের চালুক্য-রাজগণের উচ্চাভিলাষের অভাব 
পিল না; তীাহারাও মহীপাল দেবের সহিত একবার শক্তি পরীক্ষা 
করিয়াছিলেন। তাহার ফলে “কর্ণাটলক্্মী” লুণ্ঠিত হইয়াছিল,-_মহীপালের 
বিয়োৎসবে নাট্যাভিনয় সম্পাদিত হইয়াছিল। সেন রাজবংশের 
পূর্ব পুরুষগণ এই সকল যুদ্ধ বিগ্রহথে লিপ্ত থাকিয়া, কালক্রমে (দক্ষিণ 
রাঢ়ে কর্ণাট রাজের গ্রতৃত্ব সংস্থাপিত হইবার পর ) বাঙ্গালী গ্রজাপুঞ্জের 
নির্বাচিত পাল রাজবংশের প্রবল সাম্রাজ্যের কেন্ত্রস্থল বরেন্দ্র মগ্ডুলেও 
অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন” (১ )। 

শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌, এ মহাশয় মহামহোপাধ্যায় 
শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পদাস্কানুসরণ করিয়! সেন রাজগণের. 
পুর্ব পুরুষ কোনও “ভাগ্যান্বেষী দরিদ্র উচ্চবংশোত্তব সৈনিককে” রাজেন্তর 
চোলের বিজয়যান্রার অনুগামী বলিয়৷ প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস 
পাইয়াছেন। রাখাল বাবু গৌড় রাজরমালা-রচরিতার যুক্তি জাল খণ্ডন 
করিবার মানসে ষে সমুদয় তর্ক উপস্থিত করিয়া স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত 
করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, আমর! তাহা উদ্ধত করিয়া! দিলাম। তিনি 
ৰলেন, "সম্ভবতঃ কল্যাণের চালুক্য বংশীয় কুমার বিক্রমাদিত্য গৌড় ও 
কামরূপ বিজয় করিয়াছিলেন। তৃতীর বিগ্রহপাল ও তাহার পুত্রন্রয়ের 
সফয়ে পাল সাত্রাজ্যের যে ছুরবস্থা ঘটিয়াছিল তাহাতে সকলই সম্ভব৷ 


পাপা 
১১১০ 


(১) গৌড়রাজ মাল। উপক্ষশিক! ৪* ৃষ্া। 
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কিন্ত দিখ্বজয়ের পরে কল্যাণের চালুক্য রাজগণ যে গৌড়, মগধ বা! বঙ্গের 
কোন প্রদেশে আযত রাখিতে পারিয়াছিলেন তাহা! সম্ভবপর বলিয়া 
বোধ হয় না। কলাণ হইতে রাঢ় বহু দূর, তখনও আর্ধ্যাবর্ত বা 
দাক্ষিণাত্য রাজশৃন্ত হয় নাই। কল্যাণ হইতে গৌড় বঙ্গে বিজয় যাত্রা 
করা সম্ভব, কিন্তু গৌড় বঙ্গের কোন গ্রদেশ অধিকার করিয়া আয়ত্বাধীন 
রাখা তখন লক্ষণাতোর কোন রাঞ্ার পক্ষেই সম্ভবপর নহে। তখন 
প্রাচীন পাল সামাঞ্যের অস্তিমদশা উপস্থিত হইয়াছিল বটে, কিন্ত 
তখনও ত্রিপুরীতে ও রদ্বপুরে চেদীরাজগণ, জেজাতৃক্তিতে চন্দ্রাত্রেয়গণ, 
মালবে পরমারগণ অত্যন্ত প্রতাপশালী। & * * * বিহলনদেবের 
বাক হয়ত সতা, কিন্ত চালুকারাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য যে রাড় অধিকার 
করিয়া তাহার শাসন ভার কর্ণাট দেশীয় সেনাপতির হস্তে ন্যস্ত করিয়া- 
ছিলেন এবং তিনি যে শ্বাধিকার অঙ্কুর রাখিতে সক্ষম হুইয়াছিলেন 
একথা ইতিহাসের ক্ষেত্রে টিকিবে কিন! সন্দেহ। কর্ণাট বলিলে কলাডা 
তাষা প্রচলিত দেশকে বুঝায়; কল্যাণ এই কর্ণাট দেশে অবস্থিত, 
কিন্তু তথাপি স্বীকার করা যায় না যে, একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
পাদে কর্ণাট দেশীয় কোন রাজা আর্ধ্যাবর্ডের পূর্ব প্রান্তে আসিয়! 
্বায়ী অধিকার স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। **৪৯৬% ষ্ঠ 
বিক্রমাদিত্যের পিতামহ জগদেক মল্ল দ্বিতীয় জয়সিংহ দাক্ষিণাত্য 
রাজচক্রবর্তী রাজেন্্র চোল কর্তৃক পরাজিত হুইয়াছিলেন। মেলপাডি* 
গ্রামে চোলেশ্বর মন্দিরে তামিল ভাষায় লিখিত পর কেশরীবর্শা প্রথম 
রাজেন্র চোল দেবের নবম রাজ্যান্কের যে ধোদিত লিপি আছে তাহা 
হইতে জান! গিয়াছে যে জয়সিংহদেব চোলরাজ কর্তৃক সুশঙ্গি বা! মুহঙ্গি 
ক্ষেত্রে পরাজিত হইয়াছিলেন ( ১)। 
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চালুক্যরাজ এই পরাজয় স্বীকার করেন নাই। বালগান্বে গ্রামে 
আবিষ্কৃত কল্মাডা ভাষায় লিখিত এই জগদেক মল্প দ্বিতীয় জয়দিংহ 
দেবের রাজ্য কালীন একথানি খোদিত লিপি হইতে জান! গিয়াছে যে 
চালুক্যরাজ পরাজিত হইলেও প্রশস্তিকারগণ তাহাকে সিংহের সহিত 
এবং রাজেন্র চোল দেবকে গজ্জের সহিত তুলনা করিতেন (১)! 
মুশঙ্গি যুদ্ধক্ষেত্রে চালুক্যরাজ পরাজিত হুইয়া চোল সম্রাটের অধীনতা 
স্বীকার করিলে বৌধহয় বু কর্ণাট-দেশীয় সৈনিক তাহার সেনাদলভৃত্ত 
হইয়াছিল। রাজেন্্রচোল দেব যখন উত্তরাঁপথ আক্রমণের উদ্দেস্য 
প্রচার করিয়াছিলেন তখন হয়ত কোনও ভাগ্যান্বেষী দরিদ্র উচ্চবংশোদ্ভব 
সৈনিক ধন-ধান্ত-পূর্ণা গৌড়ভূমির থ্যাতি শ্রবণ করিয়! চোল বিজয় 
বৈজয়স্তীর রক্ষার্থ অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল। চোল মণ্ডল হইতে রাজেন্দ্র 
চোলের বিজ্ঞয়-বাহিনী উত্তর রাট়ের উত্তর সীমায় গঙ্গাতীর পধ্যন্ত 
দেশ বিজয় করিয়া সম্ভবতঃ গঙ্গোত্বরণকালে প্রথম মহীপাল দেব কর্ভৃক 
পরাজিত হইয়াছিল! রাজেন্্রচোল প্রত্যাবর্তন করিলে সেই ভাগ্যামেধী 
সৈনিক পুরুষ সম্ভবতঃ রাঢ় দেশে বাস করিয়াছিল, তাহারই বংশে 
সামস্ত সেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবপাড়! প্রশস্তি ও বল্লাল 
সেনের তাত্রশানন উভয়ের উক্তি সত্য, সামন্ত সেন কর্ণাট-লক্্মী লুষ্ঠনকারা 
ুর্ব ত্গণকে শাসন করিয়াছিলেন, তাহার অর্থ এই যে রাঢ়মণ্ডলে 
শত্রসৈ্য পরিবৃত্ব হইয়। তিনি বিদেশীয় গণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাঢ়মণ্ডল বাসিগণ যথাসাধ্য বিদেশীয় 
কণ্টকোম্মলনের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু দেশে প্রকৃত রাজশক্তির 
অভাব হওয়ায় কৃতকার্য হইতে পারে নাই। সামন্ত সেন র্া়বাসীর 
উপর অধিপত্য বিস্তার করিয়াও জনকভূমি বিস্থৃত হইতে পারেন নাই, 
খাজালাদেশের কিয়্বংশ অধিকার করিয়াও তিনি বাঙ্গালী হইতে পারেন 


| 
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নাই, সেই জন্তই অরিকুলাকীর্ণ কর্ণাটলক্্ীর কথা৷ তাহার পত্রের 
প্রশস্তিতে স্থান পাইয়াছে। বল্লাল সেনের তাম্রশাসনে সামন্ত সেনের 
পিতৃগণ সম্বন্ধে যাহা কথিত হইয়াছে তাহাও সত্য, বর্ধমান তুক্কির 
রাঢ়মণ্ডল সেন রাজবংশের প্রথম অধিকার, তদ্বংশে বিজয় সেনের পূর্বে 
কেহই সে অধিকার বিস্তৃত করিতে সমর্থ হয় নাই। রাট়ায় সেন 
রাজগণ পালবংশীয় সম্রাটগণের আধিপত্য স্বীকার করিতেন না, সেই 
জন্তই রামপালের বরেন্দ্রাভিযানে সাহায্যকারী সামস্ত রাজগণের মধ্যে 
কোন সেন রাজের নামের উল্লেখ নাই। রামপালদেব যখন কলিঙ্গাধি- 
পতি চোড়গঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন তখন বোধ হয় হেমস্ত 
সেন রাজ্যচাত হইয়া! সামান্ত বাক্তির স্তায় দিনপাত করিতেছিলেন” (১)। 
লক্ষণ সেন দেব কর্তৃক প্রদত্ত সুন্দর বনে, আম্ুলিয়ান এবং তর্গণ 
দীঘিতে প্রাপ্ত তাআশাসন ত্রয়ের ৫ম প্লোকে কর্ণাট রাজ্যের রাজধানী 
কাঞ্চ; নগরীর নাম উল্লিখিত হইক্াছে (২)। ধোয়ী কবি-বিরচিত 
প্পবনভুতম্* গ্রন্থের নায়ক লক্ষণ সেন। এই গ্রন্থে চোল রাজধানী 
কাঞ্চীপুর ব1 কাঞ্চী নগরীকে অস্নর-নগর গর্ধ হরণকারী, দাক্ষিণাত্য 
ভূষণরূপে, বর্ণনা করা হইয়াছে (৩)। কাঞ্ধী চোল রাজ্যের রাজধানী 


স্পাই বা পপ 


(১) প্রষাসী শ্রাবণ ১৩১৯, ৩৯৬ পৃষ্ঠা । 

(২)  “্বদীয়ৈ রদ্যাপি প্রচিত তৃঙতেজঃ সহচরৈঃ 
ধশোতিঃ শোগ্ত্তে পরিধি পরিপণদ্ধাইব দিশঃ। 
ততঃ কাক্চীলীলা চতুর চতুরভ্োধি লহয়ী 
পরিতোব্বা ভর্তাংজনি বিজয় সেনঃ স বিজ্্বী ॥' 

(৩) প্লীলাগৈ (গা!) রৈ রষর নগরস্যাপি গর্ব হরন্ীং 
গচ্ছে: কাঞ্ীপুরমখ দিশো ভূষণং দক্ষিণস্যাঃ। 
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ছিল। থৃতীয় ৬ঠ শতাবী হইতে দ্বাদশ শতাবী পর্যন্ত এই কা্ষী 
নগরী শান্তর চঙ্চা ও বিষ্তাবিষয়ক গৌরবের জন্ত ভারত বিখ্যাত হইয়! 
উঠে। বর্তমান সময়ে ইহা চিঙ্গল্পুট জেলার অন্তর্গত কজীভেরম্‌ নামক 
স্থান নামে পরিচিত। 

ইহাতে অনুমীত হয় সেনরাজ গণের পূর্ব পুরুষের অতীত গৌরব 
শ্বৃতির সহিত কাঞ্চী নগরীর নাম বিশেষ ভাবে বিজড়িত ছিল, এজন্যই 
লগ্মণ সেনের তাত্রশাসনে এবং "পবম ছতম্” গ্রন্থে ইহার নাম সগৌরবে 
উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে কাঞ্ধী নগরী চোলরাজ 
গণের রাজধানী ছিল, সুতরাং মনে হয়, সেন রাজগণ চোল ভূপতির 
বিজয় যাত্রার অনুগামী হইয়াই প্রথমতঃ রাঢ়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 
মহীপাল কর্তৃক কর্ণাট-লক্ষী লুষ্ঠিত হইলে সামস্ত সেন পরে গোঁড়ীয় 
সেনাকুল বিধ্বস্ত করিয়৷ তাহার প্রতিশোধ লইয়া ছিলেন ইহাই হয়ত 
দেবপাড়! প্রশন্তি কারকের উল্লেখকর! উদ্দেশ্য ছিল। কল্যাণের চালুকারাজ 
কর্ণাটেন্দু বিক্রমাদিত্য ( ১*৪০-১*৭১ ৃষ্টা্ের মধ্যবর্তী কোন সময়ে) 
কর্তৃক গৌড়রাজজ পরাজিত হইবার পূর্বেই মহীপাল কর্তক চোল 
সাম্রাজ্য আক্রান্ত হইয়াছিল। এই সময়েই হয়ত কর্ণাট লক্ষ্মী "দর্কস্” 


গৌড়ীয় সেনাদল কর্তৃ এ লুণ্ঠিত হুইয়াছিল। 
সামন্ত সেনের খোদিত লিপি বা তামশাসন আবিষ্কৃত হয় নাই। 


সামন্ত সেনের পুজের নাম হেমস্তসেন। হেমন্তসেন সম্বন্ধে দেবপাড়া 


মত্তং হত্র গ্রহয়িক ইবোজ্জাগরং নাগরাপাং 
ুর্ঘন্‌ প্র! ( পা) শি প্রণিহ (হি) ত ধনুর্জানতে পঞ্চবাণ:” ॥ 
“হিস্বা কি ( ক ) ফী মবিল ( ন) যবতী তুক্ত রোধো সিকুক্জাং 
তাং কাবেরী মন্ুমন খগশ্রেণি বাচাল কূলাং। 

0১455 3. 1905. 28865 54 & 55. 





১ম জঃ] হেমন্ত দেন। ৩১১ 


প্রশন্তিতে লিখিত হুইয়াছে (১) :-_প্ভীম্মের সভায় অশেষ পরহাত্ম 
জ্ঞান সম্প্প সেই সামন্তসেন হইতে নিজভূজমদে মত্ত অরাতিগণের 


মারাঙ্ক বীর ও চিরস্থায়ীরূপে প্রকাশিত নিফলঙ্ক গণ সমূহ মহিমার 
আধার হেমন্তসেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 


হেমন্ত পেশ। "তাহার মন্তকে অর্ধেন্দু চুড়ামণি ( মহাদেবের ) 

চরণধুলি, কণ্ঠমধ্যে সত্যবাক্‌, কর্ণে শাস্ত্র, পদতলে 

শত্রগণের কেশজাল এবং বাহ্যুগলে সুদৃঢ় ধনুর হ্যায় চিহ্ন নিত 
শোভিত ছিল।” 

হেমন্ত সেনের ওরসে পশ্বপর-নিখিলাস্তঃপুরবধূশিরোরদ্ব-শ্রেণী 

কিরণ-সরণিন্মের-চরণা1,” “সাধবীব্রত বিতত নিত্যোজ্জলযশা” *ত্রিভুবন 

মনোজ্ঞা্কৃতি,” “কাস্তিমতী” মহারাজ্জী যশোদেবীর গর্ভে পৃর্থীপতি বিজয় 

সেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কুমার 

বিজয় সেন। কাল হইতেই প্অরাতি বল ধ্বংস ও চতুর্জলধি 

মেখলা বলয়পীম বন্থন্ধরাকে জয় করিয়! বিজয়সেন 

নামে খ্যাত হইয়াছিলেন” (২)। দেবপাড়া প্রশস্ভি রচরিতা কৰি 

উমাপতি ধর লিখিয়াছেন, বিজয় সেনের কীর্তিমাল! গ্রাচেতম অর্থাৎ 





সা পপ 





(১) “অচরমপরমাজ্ঞান ভীন্মাদমুন্মাপ্লিজতূজমদমন্তারাতিমারাহ্ববীর: | 
অতবহসবসানোস্তিস্ননির্দিক্ততত্বদ্‌ গুপনিখহমহিয়াং বেশাহেমব্বসেন: ॥ 
ূরস্র্ডেন্ুচুড়ামণি চরপরজঃ সত্যবাকঠতিত্বৌ 
শান্ত শ্রোব্রেরিকেশাঃ পদভুবিভূ্য়োই কুঃমৌব্ধাকিপান্বঃ | 
বেপখ্াং যহ্ত জজ্ঞে সততমিয়দিদং রত্বপু্পাপিহার! 
সড়ক, দুপূরশ্রকনকবলয়মপান্ততৃত্যাঙ্গনানাূ* ॥ 

দেবপাড়া প্রশত্তি, ১*--১১ প্লোক। 
12012150012 17010629০11 ৭308. 
(২) “মহারাজী বন্য শ্বপর-নিবিলাস্তঃপুরবধূ- 
শিরোরস্ব-শ্রেণোকিরণ সরণি শ্বের চরণ1। 


শা পা লা পাপন ৩ 


৩১২ ঢাকার ইতিহাস । [ ২য় খণ্ড 


বাঙ্সীকি কিংবা! পরাশর ননান বর্ণনা করিতে পারেন, আমি কেবল 
ৰাক্য পবিত্র করিবার জন্ত কিঞিৎ বর্ণনা করিলাম” (১)! অত্যুক্তি 
প্রিন্ধ কবি বিজয় সেনকে রামচন্দ্র এবং অর্জুন অপেক্ষাও সমধিক 
বীর্ধযশালী বলিয়া! বর্ণনা করিয়াছেন (২)। তিনি বাহুবলে পৃথিবীতে 
অদ্বিতীয় কনকছত্রের ত্ধিকারী হইয়াছিলেন” (৩)। লক্ষণ 
সেনের তাঅশাসনে লিখিত আছে যে, সমুদ্রতীর পর্য্যস্ত বিজয়সেনের রাজ্য 
বিস্তৃত ছিল (« )। 

সেন বংশের প্রকৃত প্রথম রাজা! বিজয়সেন। প্রীয় ৮ বংসর 
পূর্ব বিজয় সেনের একখানি তাত্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহার 
ষংকিঞ্চিৎ বিবরণ শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় ১৩১৯ সালের 
শ্রাবণ সংখ্যা! প্রবাসী পত্রিকায় এবং ১৩২৭ সালের আষাঢ় সংখ্য। 


শশী পাস স্পা 


নিধিঃ কাস্তে সাধবীব্রত বিতত নিত্যোজ্ছবল যশ 

যশোদেবীনাম জিভূষন মনোজ্ঞাকৃতিরভৃৎ ॥ 

ততন্থিজগদীস্বরাৎ সমজনিষ্ট দেব্যান্তুতো 

প্যরাতিষলশাতমোজ্ঘ্গকুনার কেলি ক্রম | 

চতুর্জলধিমেখলাবলয়সীম বিশ্বস্তরা 

বিশিষ্ট জয়সাহয়ে! বিজয় সেন পৃথ্বীপতি£” ॥ 

দেবপাড়া প্রশস্তি, ১৪--১৫ শ্লোক। 
[19120501012 100505 ০1] 0309, 

। ১) দেবপাড়া প্রশত্তি ৩৩ প্লোক-1:07181300018 [00108 ৮০] 1, 1,311. 
(২) দেবপাড়। প্রশত্তি ১৭ প্লোক। 
(৩) প্বাহো: কেলিভিয়দ্িতীর় কনকচ্ছত্রং ধর্িত্রীতলং” ॥ 
(8) “ততঃ কাফীলীঙা চতুরচতুরস্তোধিলহযী 

পন্মীতোব্বাতর্ভীইজনি বিজয় সেন: স বিজন্বী” ॥ 


১*ম অঃ] বিজয় সেন। ৩১৩ 


মানসী পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন । রাখাল বাবু লিখিয়াছেন (১), 
“এই তাম্রশাসন খানির দ্বার! বিজয় সেন দেব তাহার মহ্ষী বিলাস 
দেবীর কনকতুল1 পুরুষ মহাদানের হোমের দক্ষিণান্বর্ূপ পৌও বর্ধন 
তুক্তির খাড়ি বিষয়ের ঘাস সম্ভোগ ভাট্র বড়াগ্রামে চারিটি পাটক, 
কান্তি জোঙ্গী নিবাসী মধ্যদেশ বিনির্গত রদ্ধাকর দেবশর্্ার প্রপোত্র, 
বহস্কর দেবশন্মার পৌব্র ভাস্কর দেবশম্মীর পুত্র বাংস্ত গোত্রীয় খথেদের 
আশ্বালায়ন শাখাধ্যার়ী যড়ঙ্গের অন্ুশীলনকারী উদয় কর শর্্দাকে 
তাহার একত্রিংশ রাজ্যান্কে প্রদান করিয়াছিলেন। এই তাত্্শাসন 
*বিক্রমপুরোপকারিক1 মধ্যে” প্রদত্ত হইয়াছিল এবং ইহা হইতে অবগত 
হওয়া যায় যে, বিলালদেবী শুরবংশজাতা” (২)। সুতরাং ইছাতে স্পষ্টই. 
অনুমিত হয় যে. বিজয় সেনের ৩১ রাজ্যাঙ্কের পূর্বেই বিক্রমপুরে বিজয় 
সেনের রাজ্য স্গ্রতিঠঠিত হইয়াছিল এবং বঙ্গে বর্দরাজ গণের প্রাধান্ত সম্পূর্ণ 
রূপে বিলগ্ত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ বিজয় সেনই বর্শবংশীয় ভোজবর্্মা বা 
তীহার উত্তরাধিকারীর হস্ত হইতে বঙ্গের আধিপত্য কাড়িয়া লইয়াছিলেন। 
দান সাগর গ্রন্থে লিখিত আছে £-- 
“তদন্ু বিজয় সেনঃ প্রাছুরাসীহ্বরেন্তো! (*) 
দিশি বিদিশি তঞজস্তে বন্তবীর ধবজত্বম। 





(১) বাঙ্গালার ইতিহাম_-২৯১--২৭২ পৃষ্ঠা । 
(২) “অন্তবৎ বিলাসী দেবী শূরকুলাস্তোধি কৌমুদী তদ্য। 
নয়নযুগমগ্খঞন বিহার ফেলী স্থলী মহিষী” ; ৃ 
বাঙ্গীলার ইতিহাস, প্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধা় প্রণীত ২৭৭ পৃষ্ঠা । 
(%) কেছ কেহ “তদনূ বিজয়সেন: প্রাহুয়াসীন্নরেল্পো” এই পাঠও উদ্ধত করিয়া 
থাকেন। “গোঁড়ে ব্রাহ্মণ” প্রপে তা এবং গৌঁড়ের ইতিহাস রচগ্গিতা “নরেত্রঃ” পঠিই 
গ্রহণ করিয়াছেন, পক্ষান্তরে গৌড়রাজমালা, প্রভৃতি গ্রন্থে "বরেন্র” পাঠ উদ্ধত হইয়াছে 
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৩১৪ ঢাকার ইতহাস। [২য় খণ্ড 


শিখর বিনিহতাজ্ঞা বৈজয়ন্তীৎ বহস্তঃ 
গ্রণতি পরিগৃহীতাঃ প্রাংশবো রাজবংশাঃ 1” 
ইহা! হইতে কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন যে বরেনতরেই বিজয় 
সেনের প্রথম অভ্যুদয় হইয়াছিল। গৌড়রাজ মালায় লিখিত হইয়াছে 
প্বর্শবধশের অভ্যুদয় এবং মদ্ধন পালের দুর্ধলত। নিবন্ধন গৌড়রাষ্ 
ঘখন বিশৃঙ্খল হইয়! পড়িয়াছিল, তখন সামন্ত সেনের পোজ ( হ্মস্ত সেন 
ও রাজ্ঞী যশোদেবীর পুত্র) বিজয় সেন বরেন্দ্র ভূমিতে একটি স্বতন্ত্র 
রাক্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হেমস্ত সেন 
একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন! কিন্ত তিনি বাহুবলে গৌড়রাঁজ্যের কোন 
অংশ করতলগত করিতে পারিয়াছিলেন কিনা, বলা যায় না। হেমন্ত 
সেনের পুর বিজয় সেন, রাঢ়ে এবং বঙ্গে, বর্শ-রাজ্যের সহিত প্রতি 
যোগিতা৷ করিতে অসমর্থ হইয়াই, সম্ভবতং স্বীয় অভিলাষ চরিতার্থ 
করিবার জন্য, বরেন্দ্র অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন। অথবা! হেমন্ত 
সেনই হয়ত বরেন্দ্রে আশ্রয় লইয়। ছিলেন, এবং পরে সুযোগ পাইয়া, 
বিজরন্ন সেন তথায় স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপনে ব্রতী হইয়াছিলেন” (১)। 
হেমস্তসেনের বরেন্ত্রে আশ্রয় লওয়ার কোনও প্রমাণ অগ্ভাপি আবি- 
দ্ুত হয় মাই। দ্ানসাগরের ভূমিকায় হেমস্তসেন সম্বন্ধে যাহ! লিখিত 
হইয়াছে তাছাতে তাহার বরেন্ে গমন লক্ষিত হয় না (২)। ইহারই 


এপি ০০ পাশাপাশি পপি পপ পাপা পপ 


(১) গৌড়রাদমালা ৬৯ পৃষ্টা। 
(২) "তত্রালন্ব ত সংপথঃ স্থিরঘনচ্ছা়াতিরামঃ সতাং 
' হুচ্ছনজপ্রণয়োপভোগ দুলত;ঃ কজ্দ্রমে! জঙ্গম:। 
হ্মন্তে পরিপদ্থিপন্থজসরঃ স্যন্বন্ুনৈঃ সন্ধিফৈ 
রুদ্গীতঃ ক্বগুপৈরদাত্বমহ্মা হেমন্ত সেনোইজনি।” 
বয়ালসেন কৃত দানসাগর লিখিত সেন বংশ বর্ণন1। 
গৌড়ে ব্রাহ্মণ-_পরিশিষ্ঠ ২৬১ পৃষ্ঠা । 


১০ম জঃ] 'াবির্ভীবকাল। ৩১৫ 


পরের প্লোকে হঠাৎ বিজয়সেনের বরেন্দ্র প্রাহূর্তাব সুসঙ্গত হয় না। 
“বিজয়সেন সম্ভবতঃ মদনপালদেবের অষ্টম রাজ্যাক্কের পরবর্তী সময়ে 
বরেন্ত্রভূমি অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাঢ় ও বঙ্গ ইহার 
পূর্বেই বিজয়সেনের হস্তগত হইয়াছিল) রাচে ও বঙ্গে নুপ্রতিষ্টিত হইয়াই 
বিজয়সেন গঙ্গানদী উত্তরণপুর্বক বরেন্ত্রের দক্ষিণাংশ অধিকার করিতে 
সমর্থ হুইয়াছিলেন” (১)। এমতাবস্থায় বরেন্দে বিজয়সেনের প্রথম 
অভ্যুদয় কল্পনা করিবার প্রয়োজন অনুভূত হয় না। বিজয়সেনই বাহুবলে 
গৌড়বঙ্গ-কামরূপ-কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশ জয় করিয়! অদ্বিতীয় নৃপতি হুইয়া- 
ছিলেন। তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে সেনবংশের প্রথম রাজা! । সুতরাং 
দানসাগরের ভূমিকায় লিখিত, 
“তদনু বিজয়সেনঃ প্রাহুরা সীঘরেন্ত্র” 
সমীচীন পাঠ বলিয়া গ্রহণ কর! বায় না। পক্ষান্তরে আলোচ্য প্লোকটায় 
সমুদয় চরণের অর্থ সঙ্গতি করিলে-_ 
“তদমু বিজয় সেনঃ প্রাছ্রাসীররেজ্তরঃ” 
পাঠই প্রক্নত বলিয়। মনে হয়। 
বিজয় সেনের অভ্যুদয় সম্বন্ধে মনীষিগণ মধ্যে বিস্তর মতভেদ পরি- 
লক্ষিত হইয়৷ থাকে । গৌড়রাজমালার লেখক প্রদ্বত বিশারদ মহা 
রথী ডাঃ কিলহর্ণের “মতানুসর়ণ করিয়া সামস্ত- 
আবিরভ্াাবকাল | সেনকে থুষ্টায় একাদশ শতাবীর চতুর্থপাদে, হেমন্ত 
সেনকে দ্বাদশ শতাবীর প্রথমপাদে এবং বিজন- 
সেনকে দ্বিতীয়পাদে (আনুমানিক ১১২৫--১১৫০ থৃষ্টাবে ) স্থাপিত 
করিতে প্রয়াসী (১)। আবার বিজয় সেনের দেবপাড়! প্রশত্তির 


(১) বাঙ্গালার ইতিহাস- প্রীরাধাল দাস বন্দোপাধ্যায় প্রণীত-_২৮৮-২৮১ পৃষ্ঠ। । 
(২) গৌড়য়াজমালা-_৬* পৃষ্ঠ1। 





৩১৬ চাকার ইতিহাস । [২য় খণ্ড 


একবিংশ শ্লোক এবং লক্ষ্মণ সংবতের সময় নির্ধীরণ স্বারা বিজয় সেনের 
অভ্যুদয়কাল একাদশ শতাবীর চতুর্থপাঁদ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে । দেব- 
পাড়া গ্রশক্তিতে উক্ত লইয়াছে (১) £-- 
"ত্বং নান্বীর বিজয়ীতি গিরঃ কবীনাং 
শরত্বান্তমামননরূঢ়নিগুড় দোষঃ। 
গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃত কামরূপ 
তূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসাং গায়” ॥ 
অর্থাৎ £--"আপনি নান্ধবীর বিজয়ী” কবিদিগের এইবাক্য শ্রবণ 
করতঃ মনে তাহার অন্তর্থ গ্রহ হওয়াতে, ( অর্থাৎ আপনি অন্ত বীর বিজয়ী 
নহেন ) তাহার অন্তঃকরণে গুপ্ত রোষের উদয় হইয়াছিল এবং তিনি 
কলিঙ্গ, কামরূপ এবং গৌড় অতি ত্বরায় জয় করিয়াছিলেন । 
্রত্বতত্ববিদ্‌ হুধীগণ এই *নান্ঠ”কে কর্ণাটক বংশের আদিপুরুষ নান্ত- 
দেব বলিয়া অনুমান করিয়া৷ থাকেন। নেপালের রাজা জয়প্রতাপ মনের 
কাটামুুতে প্রাপ্ত ৭৬৯ নেপালী সম্যতের (১৬৪৯ থৃষ্টান্দের ) শিলালিপিতে 
উল্লিখিত মিথিলার এবং নেপালের “কর্ণাটকস্বংশীয় রাঁজগণের বংশলতায় 
পনান্তাদেব” উপরোক্ত বংশের আদিপুরুষ বলিয়া! উক্ত হইয়াছেন (২)। 
জর্দানির প্রাচ্য বিদ্যান্থশীলন সমিতির পুস্তকালয়ে রক্ষিত একখানি পু'খিতে 
নান্তদেৰ ১১৯ শকে বা২১*৯৭ থৃষ্টাকে বর্তমান ছিলেন বলিয়। জান! 


পপ পপ প৯--০০৯৮াাা পাশা 


(১) 10121250012 17102 ৬০1, 1, ৮,3০9, 

(২) [9028 ঠা থতও9 ৬০1 1005 7188-৮০1 20111 2428, 
1০810005 15150 91 বৈ ০৫৮৩5 12755100107855 20790425 
[07018750055 [2589 ৬০1 ৬, 


১ম অঃ] আবির্ভাবকাল। ৩১৭ 


যায় (১)। নেপাল তরাই এর অন্তর্গত দোস্তিয়। পরগণার সিমককণ গড় নামক্ক 
স্থানে ১০৯৭ থুষ্টাবে নান্যদেব একটি ছূর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন । যথা +-- 
“ননেন্দু বিশু বিধু সন্মিত শাকবর্ষে 
ততশ্রাবণ সিতদলে মুনি সিছ্ধতথ্যাম্‌। 
স্বাতি শনৈশ্চর দিনে করিবৈরিলগ্নে 
্রীনান্যদেব নৃপতিধিদধীত বাস্তম্‌” ॥ 
সুতরাং এই নান্ধদেবের প্রতিত্ন্থী বিজয়সেনকে একাদশ শতাবীর 
শেষপাদেই নিক্ষেপ করিতে হয়, ইহ! লক্ষ্য করিয়া, গৌড়র়াজমালার 
লেখক বলেন, “দেবপাড়া প্রশস্তির “নান্ঠ” এবং কর্ণাটক বংশের 
আদিপুরুষ ““নান্তদেব* অভিন্ন হইলেও একাদশ শতাবের় শেষপাদে 
বিজয় সেনের রাজত্বকাল নিরূপণ অনাবশ্তক ; পরস্ত নান্তদেব দ্বাদশ 
শতাকের দ্িতীয়পাদ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, এবং সেই সময়ে বিজয় 
সেনের সহিত তাহার বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, এনপ মনে কারবার 
যথেষ্ট কারণ আছে! কার্ণাটক-বংশীয় নৃপতিগণের বংশতালিকা অনুসারে 
নেপাল-বিজয়) হরিসিংহ নান্যদেব হইতে অধন্তন অষ্টম পুরুষ | হরি- 
সিংহের মন্ত্রী ণ্ডেশ্বর ঠাকুরের সংগৃহীত “বিবাদ রত্বাকরের” মঙগলাচরণ হইতে 
জান! যার, হরিসিংহ ১২৩৯ শকাবে বা ১৩১৭ থুষ্টাকে জীবিত ছিলেন। 
হুতয়াং গ্রতিপুরুষে গড়ে ২৫ বৎসর হিসাবে, হরিসিংছের উর্ধতন সপ্তদ- 
পুরুষ নান্তদেব মোটামুটী ১১৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্স্ত জীবিত ছিলেন, এক্সপ 
অনুমান করা যাইতে পারে। গোড়রাষ্ট্রের সেই অধঃপতনের সময়, কর্ণাট 
ক্ষত্রিয় বংশোদ্তব বিজয় সেন বরেম্ত্রে যে কার্ধ্য সাধনে উদ্ভোগী হইয়া- 
(১) 1069650105 21075200120)01891)6  05658515 ০1320 ৮০! 


1], 2.8, 
গৌড়রাজনালা---৬) পৃষ্ঠা । 


৩১৮ ঢাকার ইতিহাস। [২য়খণ 


ছিলেন, অপর একজন কর্ণাট ক্ষত্রিয়, নান্তদেব, পূর্ববাৰধিই মিথিলার সেই 
কার্ধ্ে ব্রতী হুইয়াছিলেন। সুতরাং নূতন ব্রতী বিজয় সেনের সহিত 
পুরাতন ব্রতী নান্তদেবের সংঘর্ষ স্বাভাবিক” (১)। বিজয় সেন মিথিলা 
রাজ নান্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হইলেও 
যিনি ১০৯৭ ৃষ্টাবে মিথিলার সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন তাহার সম- 
সাময়িক বিজয়সেনকে দ্বাদশ শতাবীর দ্বিতীয়পাদে নিক্ষেপ করিবার 
কোনও আবশ্তকতা নাই। মিথিলার কুলপঞ্জিক হইতে জানা বায়, 
নান্তদেবের সপ্তমপুরুষ অধস্তন হরিসিংহদেব ১২৪৮ শকাবে বা ১৩২৬ 
খু্টাবে তদীয় ৩২ রাজ্যাঙ্কে সভাম্থ পণ্ডিতগণের কুলমর্ধ্যাদা জ্ঞ/পক পঞ্জী 
লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন (২)! অতএব নান্তদেব হইতে তদীয় অধস্তন 
সপ্তম পুরুষ পর্য্ত্ত ২২৯ বৎসরের ব্যবধান পাওয়া! যায়। পুরাতত্ববিদ্গণের 
নির্ধারিত তিনপুরুষে শভাবী গণনা ধরিয়া! লইলেও এ সময়ই প্রাপ্ত হওয়! 
ায়। নুতরাংনান্তদেবের সমসাময়িক বিজয় সেনকে একাদশ শতাবীর 
চতুর্থপাদেই মনায়াসে স্থাপিত করা যাইতে পারে । 

রাখাল বাবু বলেন, “কুমার দেবীর সারনাথ লিপিতে, রামপাল 
চরিতে, বা বৈদ্যাদেৰ ও মদূনপালের তাঅশীসনে এমন কোন কথাই নাই 
যাহার উপর নির্ভর করিয়! শ্বচ্ছন্দচিতে বিজয়সেনকে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাবীর 
দ্বিতীয় পাদে নিক্ষেপ করা যায়। সারনাথে আবিষ্কৃত প্রথম মহীপাল 
দেবের খোদিত লিপি হইতে জান] যায় যে মহীপাল দেব ১০২৬ থৃষ্টাবের 
অব্যবহিত চুপূর্বব পধ্যত্ত বিস্তঘান ছিলেন। যদি ধরিয়। লওয়! যায় যে 





(১) ৌড়য়াজমালা-_পৃ্ঠ। 
(২) শাকে প্রহরিসিংহদেষ নৃপতেড পার্কতুলেংজনি। 
গুশ্থাত্তষিতেংবাকেবুধজনৈ: পত্রী প্রবন্বকৃতঃ 


১*ম জঃ] আবির্ভাবকাল। ৩১৯ 


১০২৫ ধৃষ্টাঝে প্রথম মহীপাল দেবের মৃত্যু হুইয়াছিল তাহ! হইলে পাল 
সামজাজোর ইতিহাসের নিম্নলিখিত পর্যযায় লিখিত হইতে পারে £--(১) 
ধৃষ্টাব ১*২৫--প্রথম মহীপাল দেবের মৃত্যু। 
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১*৪০-_নয়পাল দেবের মৃত্যু । € গয়ায় রুষ দ্বারিক! 
মন্দির ও নরসিংহ দেবের খোদ্দিত লিপি ১৫শ 
রাজ্যান্কে উৎকীর্ণ )। 
১*৫৩-_তৃতীয় বিগ্রহপাল দেবের মৃত্যু। ( আমগাছির 
তাত্রশাসন ১৩শ রাজ্যান্কে উৎকীর্ণ)! 
১০৫৫-__২র মহীপালের মৃত । 
,». ২য় শুরপাল দেবের মৃত্যু । 
১*৯৭-__রামপাল দেবের মৃত্া (চণ্তীমৌয়ের শিলালিপি ৪২শ 
রাজ্যান্কে উৎকীর্ণ )। 
১১০০--কুষারপাল দেবের মৃত্যু । 
১) ৩য় গোপালের মৃত্যু । 
১১০৫___বিজয় সেন দেব কর্তৃক দক্ষিণ বরেন্ জয়। 
১১৯*৯--উত্তর বর়েন্রে মদূনপাল দেব কর্তৃক তাত্রশাসন প্রদান। 
১১১৪-_মদনপাল দেবের মৃত্যু। জয়নগরের খোদিত লিপি 
১৪শ রাজ্যাঙ্ক )। 
১১১৯-বলাল সেনের মৃত । 
১১২*--লক্ষসণ সেন কর্তৃক বরেঙ্ছ বিজয় ও পাল সাম্রাজ্যের 
অধঃপতন । 


(১) প্রবাসী আষপ ১৩১৯। 
* তারকা চিড়িত তারিখ গুলি ব্যতীত জপর গুলি সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ 
থাকিতে পারে না । 


২৩ ঢাকার ইতিহাস । [ হয় খণ্ড 


“রামচরিত হইতে জানা গিয়াছে যে গাহড়বাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা 

চন্ত্রদেব মদনপালের সমসাময়িক ব্যক্তি ও বন্ধু ছিলেন £-- 

“সিংহী সত বিক্রান্তেনার্জুন ধায়! ভূব প্রদীপেন। 

কমল! বিকাশ ভেষজ ভিষ্গা চন্ত্রেণ বন্ধুনোপেতম (তাম্)॥ 

চণ্তীচরণ সরো(ৰ) প্রসাদ সম্পন্ন বিগ্রহশ্রীকং । 

নখলু মদূনং সাজেশমীশমগাদ্‌ জগদ্ধিজয়ঃ লক্ষ্মী 2” ॥ (১)। 

কান্তকুজাধিপতি চন্দ্রদেব ১১৪৮ বিক্রম সম্বংদরে বা ১০৯* থুষ্টাবে 

একখানি তাত্রশাসন প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা ছুই তিন বৎসর পূর্কে 
কাশীর নিকট চন্ত্রীবতী গ্রামে আবিষ্কৃত হইফ্জাছে। ১৯৯৭ থৃষ্টাবে চন্ত্- 
দেব বারাণসীতে ত্রিলোচন ওট্রায় স্নান করিয়া বামন স্বামী শর্দ্মাকে যে 
গ্রাম দান করিয়াছিলেন তাহার তাত্রশীসন তৎপুত্র মদনপাল কর্তৃক প্রদত্ত 
হইয়াছিল। ১১০৪ থুষ্টাব্বে মহারাজ পুত্র গোবিন্দচন্ত্র গঙ্গাতীরবর্তী 
বিষুঃপুর গ্রাম হইতে একখানি তাত্রশাসন প্রদান করিয়াছিলেন, সুতরাং 
সে সময়ে তাহার পিতা মদনপাল দেব নিশ্চয়ই সিংহাসনারোহণ করিয়াছেন 
ও তাহার পিতামহ চন্দরদেৰ ম্বর্গগমন করিয়াছেন । অতএব গৌড়ীয় মদন 
পাল দেৰ ১০৯০ থৃষ্টাব হইতে ১১০৪ থুষ্টাব্বের মধ্যে কোন সময়ে সিংহা- 
সনারোহণ করিয়াছিলেন” | মুতরাং বিজয় সেনকে ভ্বাদশ শতাব্দীর 
দিতীয় পাদে নিক্ষেপ করিবার বিশেষ আবশ্তকতা নাই । বিজয় সেনের 
দেবপাড়া প্রশস্তি হইতে জান! যায় যে তিনি গৌড়েন্্রকে সবলে আক্রমণ 
করিয়াছিক্েন (২)। উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে এই 
গৌড়েন্জ্ সম্ভবতঃ মদনপাল দেৰ। 





(১) 215709175০1 00645198010 ১০০50 01 8৩388] ৬০1 []], 
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১ম অঃ] আবির্ভাবকাল। ৩২১ 


্রদ্ধাম্পন শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, কুমার পাল ও মদন পালের যে সময় 
নিরূপণ করিয়াছেন (১), তাহা সম্ভবতঃ নির্ভ,ল হয় নাই। শ্রীযুক্ত আর্থার 
ভিনিস্‌ কৃষ্ণপক্ষীয় তিথিগুলিই গণনা করিয়াছেন (২), কিন্তু শুক 
পক্ষের হরিবাসরেও তৃমিদান করিবার পক্ষে কোনও বাধা হয় না। 
স্কতরাং ভিনিস্‌ সাহেবের গণিত সন গুলি অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। বৈস্- 
দেবের তাত্রশীসনের ২৮ শ্লোকে উত্ত হইয়াছে, প্ৰহারাজ বৈদ্যদেৰ 
বৈশাখে বিষুবৎ-সংক্রান্তিতে হরিবাসরে ভূমিদান করিয়াছিলেন।” আমর! 
ঢাকা কলেজের তৃতপূর্বব “পতাধাপক জ্যোতিষ শাস্ত্রে অশেষ পারদর্শী 
পুজ্যপাদ আচার্য শ্রীযুক্ত রাজ কুমার সেন এম,এ মহাশয়ের নিকট অবগত 
হুইয়াছি যে, ১৬* হইতে ১১৬১ থুষ্টাকের মধ্যে ১০৬২, ১০৬৬ *, 
১০৭০ ৬১ ১০৭৩, ১০৭৭, ১০৮১১ ১০৮৫ &। ১১০০, ১১০৪ ( দপমীবুক্ত 
একাদশী )। ১১১৫, ১১১৯) ১১২৩, ১১৩৪ (শুদ্ধ ভ্বাদশী ), ১১৩৮, 
১১৪২, ১১৫৩, ১১৫৭ সনে বিষুব-সংক্রান্তি দিন ছাদশীমুক্ত একাদনী 
কি শুদ্ধ ছ্বাদশী তিথি পড়িয়াছিল। তারকা চিন্তিত ৩ বংসরে শেষ 
রাত্রিতে সংক্রমণ হওয়ার পরদিন সংক্রান্তি কৃত্য হইয়াছিল এবং সেই 
পরদিন একাদশী ও দ্বাদশী হইয়াছিল। ১১১৫ ধৃষ্টাবে বিষুব সংক্রান্তি 
'দিন প্রথম দ্বাদশী এবং পরে জ্রয়োদশী ছিল, কাজেই একাদপীর 
উপবাস পূর্বদিন হুইধাছিল বলিয়া উহ পরিত্যাগ করিতে হয়। ১১০০ 
পৃষ্টাবের বিষুব-দিন ক্ৃর্ধ্যদিন্ধাত্ত মতে সুক্্ ভাবে গণনা করিয়! জান! 
যায় যে, শুক্রবার ৩৬ দণ্ড ৫৮ পলে ( মধ্যরেখাতে ) এবং ৩৯ দণ্ড 
৩২ পলে বা ৯ ঘণ্টা ৫১ মিনিটে ( অশ্মঙ্গেশে ) মহাবিষুবসাক্রান্তি 
হইরাছিল। কিন্তু সেই দিন এ দেশের জন্ত প্রতাষে ৬ ঘণ্টা! ৫৪ মিনিটে 
09) শৌড়রাজযাল! ৫৩ পৃষ্ট।। 55 
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৩২২ ঢাকার ইতিহাস । [২য় খণ্ড। 


(শুরা) দশমী ত্যাগ হয় এবং রাত্রি ৪ ঘণ্টা ১৯ মিনিটে একাদশী 
ত্যাগ হয়, স্থতরাং দশমীযুক্ত একাদশীতে উপবাম না হইয়৷ পরদিন 
১লা বৈশাখ একাদশীর উপবাস হইয়াছিল। বৈদাদেবের তাজ- 
শাসনে লিখিত আছে “হ্‌র্ধ্যগত্যা বৈশাখ দিনে ১৮; ইহার অর্থ ১লা 
বৈশাখ করিয়। ধে রাত্রিতে সংক্রমণ হইয়াছিল, তাহার পরদিন হরি- 
বাসরে ভূমিদান করা গ্রহণ করিলে, ১১০০ খৃষ্টাবই সুসঙ্গত হয়। 

কুমার দেবীর সারনাথের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, রামপাল 
ৃষ্টিয় একাদশ শতার্বীর শেষপাদে গৌড়ের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন (১)। 
রামপালের উত্তরাধিকারী কুমারপালদেব বোধ হয় অতি অল্পকাল রাজত্ 
করিবার পরে পরলোক গমন করিয়াছিলেন, কারণ সন্ধ্যাকর নন্দী 
“রামচরিতে” একটি মাত্র প্লোকে তীহার রাজত্ব কালের বিবরণ শেষ 
করিয়াছেন (২)। বিশেষতঃ তাহার মৃত্যুকালে, তীহার উত্তরাধি- 
কারী তৃতীর গোপালদেব শৈশবের সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন না (৩)। 
তৃতীয় গোপালদেৰও অতি অল্প কালই সিংহাসনে আমীন ছিলেন এবং 
শৈশবেই গুধ খাতকের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (৪ )। তৃতীয় 





(১) 15018750105 1725 ডি] 19 058০5 3537326, 
(২) "অথ রক্ষত| কুমারোদিত পৃধু পরিপন্থিপার্ধিব প্রমদঃ। 
রাজ্যমুপভুজ্য ভরপা সুনুরগমন্দিবং তন্ুতাগাং ।” 
| রাষচরিত ৪১১ 
(৩) “ধাত্রীপালম-স স্তষান-মহিম! কপু র-পাংগুতকরৈঃ- 
দেষঃ কার্িময়ো নিজ [ ২] বিতম্ুতে যঃ শৈশবে ভ্রীড়িতষ্‌॥ 
(9) “অপি পত্রতস্থবোপায়াদেশাপাল : শবর্জগাম তৎ দুম: । 
হস্ত কৃদ্ধীনস্যান্তনয়স্যৈ তস্য সাময়িক মেতং।”" 
রামচরিত ৪1১২ 


১৪ম অঃ] আবির্ভাবকাল। ৩২৩ 


গোপালনেবের মৃত্যুর পরে রামপালদেবের কনিষ্ঠ পুত্র মন পাল দেব 
গোড়ের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন (১)। এই গৌড়েশ্র মদন পালদেব- 
কেই সম্ভবতঃ বিজয় সেন পরাজিত করিয়াছিলেন । এই সমুদয় বিষয় পর্যয- 
লোচনা করিয়া! ১১** থৃষ্টাবে বৈদাদেবের তাত্রশাসন সম্পাদিত হইয়াছিল, 
এরূপ মনে করাই সঙ্গত। সুতরাং বিশ্রয় সেনকে হাদশ শতাবীর দ্বিতীয় 
পাদে স্থাপন করিবার প্রয়োজন অনুভূত হয় না। 
দেবপাড়! গ্রশস্তির একবিংশ প্লোকে লিখিত আছে (২) £-- 
“শ্রং মন্যইবাসিনান্ কিমিহ ম্বং রাঘব শ্লাধ্যসে 
স্পর্দং বর্ধন মুঞ্চ বীর বিয়তো নাদ্যাপি দপপস্তব | 
ইত্যন্োন্তমহ নিশ প্রপরিভিঃ কোলাহলৈঃ স্মাতুন্বাং 
যৎ কারাগৃহযা মিকৈরিয়ামিতে নিদ্রাপনোদক্লমঃ* ॥ 
অর্থাৎ, হেনান্ত! তুমি কি আপনাকে শুর বলিগ্লা মনে কর? 
হেরাঘব! তুমি কিরূপে এখানে শ্লাঘধা করিতেছ ? হে বর্ধন! তুষি 
স্পর্ধা ত্যাগ কর। হে বীর! অস্তাপি কি তোমার দর্প দূর হইল 
না? (বিজয় সেন কর্তৃক কারানিবন্ধ ) বন্দী ভূপালনিগের পরম্পরের 
এবম্িধ কথোপকথনে কারাগৃহের প্রহরীগণের নিদ্রাপনোদন-ক্লান্তি 
নিয়মিত হইয়াছিল” ্ুতরাং ইহাতে মনে হয়, বিজয় সেন নান্ত, রাঘব, 
বন্ধন এবং বীর নামধের় নরপতিগণকে পরাজিত করিয়া! বন্দী করিয়া- 





পাপ পাত 


(১) স্তন মদন-দেবী নন্দনশ্চল্রগৌয়ৈ2- 
শ্চরিত তুবনগর্ভঃ প্রাংগুতিঃ কীত্তিপুরৈঃ | 
ক্ষিতিমচরমতাতন্তস্য সপ্তান্ধিদারী 
মনত মদনপালে রামপালাবজঙ্স! |" 
গৌড় লেখমাল!--১৭২ পৃষ্টা । 
(২) 70181500015 [54555 ৮০1১ [১ 056৩ 3০9, ৮৩৫৪৪ 21, 
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ছিলেন। বিজয় সেন কর্তৃক পরাজিত নান্যদেব যে মিথিলার কর্ণাটক 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা তাহা! পূর্বেই উল্লিখিত হুইয়াছে। রামপালের 
ৰরেন্্র অভিযানের সহযাত্রী “কৌশান্বীপতি দ্বোরপবর্ধন” (১) 
এবং “নানার দ্বকুটকুট্রিমবিকটকোটাটবিকণ্ঠারবে৷ দক্ষিণ সিংহাসন চক্রবর্তী 
বীরগুণ* (২) নামক নরপতিষ্থয় বিজয় সেন কর্তৃক পরাজিত ও বন্দীকৃত, 
বর্ঘন এবং বীর নামক ভুপালঘ্বয় কিন! তাহ! জানা যায় নাই। প্রত্ব- 
তত্ববিদ্‌ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী এই রাঘবকে কলিঙ্গাধিপতি 
রাঘব বলিয়! ননে করেন (৩)। তিনি বলেন, ”১১৫৬-_১১৭১ থুষ্টাবে 
রাঘব নামক একজন রাজাকে কলিঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে 
পাওয়! যায় (৪ )। রাঘবের রাজত্বের প্রথমাংশে ( ১৯৫৬--১১৬০ 
খৃষ্টাবে) বিজ্র় সেনের রাজত্বের শেষাংশ পতিত হইয়াছিল অনুমান 
করিলেই সামগ্রন্ত রক্ষিত হইতে পারে” (€)। 

কলিঙ্গাধিপতি অনস্তবন্মী চোরগঙ্গের তাঅশাসনানূসারে ৯৯৯ শকে 
বা ১*৭৮ থুষ্টাবকে তাহার রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হইয়াছিল বলিয়! জান! 
গিয়াছে (৬)। চোরগঙ্গ ১১৪২ খ্ষ্টাব্য পর্যন্ত কলিঙ্গের সিংহাসনে 
সমামীন ছিলেন (৭ )। তৎপরে তদীয় পুত্র ভাম্গদেবকে আমরা ১১৫২ 





(১) রামচরিত ২৫ টীক|। 
(২) রাষচরিত ২৬ টাকা । 
(৩) 10917721250 1১০০০৩৫776৩ ০ 0১৫ 458$2050 5০০৪6 ০৫ 
1050551. 19০5, 096৩ 49, 
(৪8) 1. 8.5, 8.1 28000? 2£ত হও, 
(৫) ]. 4.5 8, তত ১৩৫16৪ ৬০1, [ু। তৈ০, 3+ 098৩ 49. 
(৬) £01050712 100505 ৬০] ৬. 412১৩00120 12966$ 51০-52, 
(4) 1৮, 
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থৃষ্টাকে কলিঙ্গের সিংহাসনে প্রতিঠিত দেখিতে পাই এবং পরে 
১১৫৬ থুষ্টান্বে বা তৎসমীপবর্তী কোনও সময়ে রাঘব রাজ্য লাভ 
করেন (১)। সুতরাং কলিঙ্গাধিপতি রাঘবকে বন্দী করিতে হইলে, বিজয় 
সেন যে ১১৫৬ থৃষ্টাবেরও পরে জীবিত থাকিয়! সমরক্রীড়া করিয়াছিলেন, 
তথ্বিযয়ে কোনও সন্দেহ নাই। লক্ষণ সত্ঘতের আরম্ভ কাল (১১১৯ 
থৃষ্টাব )লক্ষণ সেনের জন্ম সন ধরিয়! লইলেও লক্ষণ সেনের জন্ম সময়ে তদীয় 
পিতামহের বয়ংক্রম যে অন্ন ৪* বৎসর হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও 
সন্দেহ নাই। এই হিসাবে ১১৫৬ থৃষ্টাঝে বিজয় সেনের বয়স ৭৭ বংমর 
হয়। সুতরাং ১১৫৬ থৃষ্টান্বের পর়ে অশীতিপর বৃদ্ধ বিজয় সেন ফে 
বানপ্রস্থাবলম্বন না করিয়া দিখিজয়ে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, ইছা 
কোনও ক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নছে। বিশেষতঃ, দেবপাড়! প্রশস্তির বিংশ 
ক্লোকের শেষার্দে বিজয় সেন কর্তৃক কলিঙ্গ এবং কামরূপ বিজয়ের প্রসঙ্গ 
লিখিত হইয়াছে, কিন্ত এই শ্লোকে কলিঙ্গাধিপতির নাম উল্লিখিত হয় 
নাই। ইহারই অব্যবহিত পরের শ্লোকে রাঘবের প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ হওয়ায় 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, রাঘৰ এবং কলিঙ্গাধিপতি অভিন্ন নহেন। 
কলিঙ্গ বিজয়ের আভা পূর্ব প্লোকেই প্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইয়াছে, সুতরাং 
তাহার পুনরুল্লেখ গ্রশস্তিকারের অভিপ্রেত হইতে পায়ে না। কলিঙ্গপতির 
নামোল্লেখ করাই যদি প্রশস্তিকারের উদ্দেগ্ত হইত তবে গৌড়াধিপের 
এবং কামরূপ রাজেরও নামোল্লেখ কর! হইল না কেন? সুতরাং নামের 
সামঞ্জন্ত ব্যতীত দেবপাড়া প্রশন্তির রাঘবের সহিত কলিঙ্গাধিপতি 
চোরগঞ্গের পৌত্র রাঘবের অভিরত্ব কল্পনা! করিবার অপর কোনও 
বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই। 


(১) 101. 
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বল্লাল চরিতে লিখিত আছে (১), 
“তস্মাধিজর় সেনোতৃচ্চোড়গঙ্গ সখো বৃপঃ। 
যোজয়ৎ পৃথিবীং কৃৎসাং চতুঃসাগর মেখলাম্‌” ॥ 
কলিঙ্গাধিপতি অনস্তবন্মা চোরগঙ্গ ১০৭৮--১১৪২ থৃষ্টাব পর্যযস্ত রাজত্ব 
করিরাছিলেন। মুতবাং তিনি যে বিজয় সেনের সমসাময়িক ছিলেন 
তদ্ধিযয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু বিজয় সেনের সহিত তাহার সধ্যতা 
ছিল কিন| তাহ! জানা যায় না। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্যোপাধ্যায় 
লিখিয়াছেন (১), “উৎকলরাজ দ্বিতীয় নরসিংহের 
।চোরগঙ্গ ও  তামশাসনে দেখিতে পাওয়! যায় যে, অনস্তবর্মা 
বিজয় সেন গঙ্গাতীরবর্তী ভূভাগের কর সংগ্রহ করিয়াছিলেন 
(২)। ইহা হইনে অনুমান হয় যে, অনস্তবর্থা 
উত্তর রাঢ়| ও দক্ষিণ রাঢ়া অধিকার করিয়াছিলেন। এই তাত্রশীসনের 
আর এক স্থানে দেখিতে পাওয়া যার যে, অনস্তবন্মা মন্দার ছুর্গ অধিকার 
করিয়া মন্দারাধিপতিকে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন (৩)। 
এই সময়ে দক্ষিণ বঙ্গে একটি নৌযুদ্ধে বৈছ্াদেব দ্ূয়লাভ করিয়াছিলেন । 
শ্দক্ষিণ বঙ্গের সমর বিজয় ব্যাপারে চতুদ্দিক হইতে সমুখিত তদীয় 
নৌবাট হী হী রবে সন্তরন্ত হইয়াও, দিগ গজ সমূহ গমা স্থানের অসস্ভাবেই 
সবস্থান হইতে বিচলিত হইতে পারে নাই। উৎপতনশীল ক্ষেপনী 
বিক্ষেপে সমুংক্ষিপ্ত জলকণা-সমৃহ আকাশে স্থিরতা লাভ করিতে 
1১) বল্লাল চরিত ১২৫২ 
(২) বাঙ্গালার ইতিহাদ- শ্ীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। 
(৩) “গৃছ্কাতিপ্ম করং তৃমেগগ্জাগোতমগঞ্গয়োঃ। 


মধ্যে গশ্যংহু বীরেছু প্রৌচঃ প্রৌঢ় ই” ॥ 
এ. 8. 9, 8, 896. 2৫11. 239. 


১০ম অং]  চোরগঙ্গ ও বিজয়সেন। ৩২খ 


পারিলে চন্দ্র মণ্ডল কলন্বমুক্ত হইতে পারিত” (২)। বিজয় সেন এই 
সময়ে অনন্ভবর্্া চোড়গঞ্গের সাহায্যে উত্তর রাঢ়া ও ঈক্ষিণ রাড়। অধিকার 
করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। চোরগঙ্গের এই গৌড়াডি- 
যানের পরে বোধ হয় তিনি ধিতীয়বার রাঢ় আক্রমণ করিয়াছিলেন, 
এবং সেই সময় বোধ হয়, বিজয় সেন তীহাকে পরাজিত করিয়া ছিলেনগ। 
বিজয় সেন যে চোর গঙ্গের সাহায্যে উত্তর রাঢ়া ও দক্ষিণ রাঢ়! 
অধিকার করিয়াছিলেন অথবা চোরগঞ্গ কর্তৃক দ্বিতীয়বার রাড় আক্রমণের 
ফলেই যে তিনি বিজয় সেন কর্তৃক রাঢ় দেশে পরাজিত হইয়াছিলেন, 
তাহার কোনই প্রমাণ নাই। বিজ সেন কলিঙ্গ আক্রমণ করিয় 
সম্ভবতঃ চোরগঞ্গকে কলিঙ্গের কোনও স্থানেই পরাজিত কারয়াছিলেন। 
এই কলিঙ্গ বিজয্লের প্রসঙ্গই বিজ্গয় সেনের দেবপাড়া গ্রশস্তিতে উল্লিখিত 
হইয়াছে। রামপালের রাজত্বের শেষ সময় হইতেই ধিজয় সেনের প্রতাপ 
পালরাজ্যে অনুভূত হইতে ছিল। রামপালের পুত্র কুমার পাল অত্যন্ত 
বিলাসী ছিলেন (৩) সন্দেহ নাই, কিন্তু তদীয় মন্ত্রী ও সেনাপতি বৈদ্য- 
দেবের বাহুবল-রক্ষিত পাল সামাজোর সম্পূর্ণ অধঃপতন সংঘটিত হইতে 
(3) 0.5 5. 8. 7896. ৮৫1 7526 245. 

(২) “যন্ঠানুত্তর বঙ্গ সঙ্গর জয়ে নৌবাট হীস্বীরব 
অস্তৈর্দিকরিতিশ্চ বন্রচলিতং চেন্নান্তি তঙগম্যড়ুঃ। 
কিঞ্চোৎ পাতুককে নিপাত পতন প্রোৎসর্পিতৈ: শীকরৈ 
রাকাশে স্থিরতা কৃতা বদি ভবেৎ দ্যানিকলঙ্কঃ *শী ॥ 

গৌড়লেখ মাল! ১৩* পৃষ্ঠ । 


৩) “তম্মাদ জায়ত নিজায়ত বাহুবী্ধ্য 
নিম্পীত পাঁষয় বিরোধি যশঃ পয়োধিঃ। 
মেদিষ্ট ঝার্তিশ্চ নরেন বধূ ফপোল 
কর্প রপত্র মফরীঘু কুমার পাঁলঃ 1 
"গৌড় লেখমালা ১৫২ পৃষ্ঠা 





৩২৮ ঢাকার ইতিহাস | [ ২য় খণ্ড 


আরও কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিয়া ছিল। কুমার পালের পুত্র গোপাল দেবের 
পরে রামপালের অপর পুত্র মদন পাল সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
তিনি জ্যোৎগ্া-ধবল-কীত্রিপুর দ্বার জগৎ পূর্ণ করিয়া সপ্ত সাগর মেখলা 
পৃথিবীকে পালন করিতে সমর্থ হইলেও ইহার সময়েই পাল 
সাগ্রাত্্ের অধঃপতন সংঘটিত হইয়াছিল। মদন পালের রাজত্ব কালে 
পাল সাম্রাজ্য, মগধ ও উত্তর বঙ্গের ক্ষুদ্র গণ্ীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। 
ষে পাল রাজগণের শৌর্য্যবিত্রমে কুস্তল, অঙ্গ, কর্ণাট এবং মধাযদেশের 
রাজন্যবর্গের দোর্দাও প্রতাপ খর্ব হইয়াছিল (১), কালের কঠোর 
শাসনে বঙীয় প্রক্কতিপুঞ্জের "প্রিয় রাজবংশের বংশধর মদনপাল 
দেব সমগ্র বরেন্ত্রীর অধিকারও অক্ষুগ্ রাখিতে সমর্থ হন নাই। 
এই সময়েই বিজয় সেন বরেক্ত্রের দক্ষিণাংশ অধিকার করিয়াছিলেন। 
ইহার পূর্বেই, রামপালের মৃত্যুর পরে, পাল সাম্রাজ্য বিশৃঙ্খল হইয়! 
পড়িলে চোরগঞ্জ গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। চোরগজ বিজয় 
বাহিনী সহ স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিবার পরে, বঙ্গের বর্রাজ- 
গণের হীনাবস্থা! ও গৌড়ীয় পাল সাম্রাঙ্যের দুর্ববলত| সন্দর্শন করিয়াই 
সম্ভবতঃ বিজয় সেন রাঢ়েও বঙ্গে শ্বাধীন ভাবে রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করিবার 
অবসর পাইয়াছিলেন। রাঢ়ে ও বঙ্গে এই অভিনব রাজশক্তির অভ্যুদয় 
দেখিয়াই বোধ হয় বৈগ্যদেব দক্ষিণ বঙ্গের কোনও স্থানে জলযুদ্ধে বিজয় 
সেনের সম্থখীন হুইয়াছিলেন, এবং এই জলযুদ্ধের ফলে বিজয় সেন 
বৈস্ভদেবের হস্তে পরাজিত হুইয়াছিলেন। 

দেবপাড়া প্রশস্তিতে লিখিত আছে, প্প্রতিদিন রণস্থলে তৎকতৃক 





(১) “হৃফলাপার়িতকুস্তলরচিমাবিললাটকানস্তিমবনমদক্সাং 
অধরিতকর্ণটেক্ষণলীলাধৃতমধ্যদ্বেশতনিষানমপসি 8” 
রামচরিত, ৩।২৪। 


১ম অঃ দিব্যোক ও বিজয়সেন। ৩২৯. 


পরাজিত নৃপতিগণকে কাহার সাধ্য গণন! করে? এ জগতে তাহার 
স্ববংশের পূর্ব পুরুষ মুধাংগুই কেবল রাজ! উপাধি রক্ষা করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। সংখ্যাতীত কপীন্দ্রসৈন্য-নেতা৷ রামচন্ত্র বা পাণব 
চমুনাথ পার্থের সহিতই বা কি তুলন| করিব? তিনি খড়ীলতাবতাংসি 
ভূজন্বারা সপ্ত-সমুদ্র-বেষ্টিত বন্থুধাচক্র একরাজা-ফল ন্বরূপ লাভ করিয়া 
ছিলেন। ( দেবতাগণ মধ্যে ) এক এক গুণে সিদ্ধ হুইয়। কেহ সংহার 
করেন, কেহ রক্ষা করেন, কেহ জগৎ শি 

দিবোক ও করেন, কিন্ত ইনি বহগুণ দ্বারা বিদ্বেষিগকে 
বিজয় সেন। দলন, আশ্রিতগণকে পালন, এবং শক্রগণকে 
হার পূর্বক (স্বর্গে প্রতিষ্ঠা করিয়া ) শ্বয়ং দেব 

বলিয়! অভিহিত হইয়াছিলেন। প্রতি পক্ষ রাজগণকে দিব্যভূমি দান 
করিয়া (স্বর্গে প্রেরণ করিয়া!) বিনিময়ে হ্বয়ং পৃথিবীর রাজা রাখিয়া 





পপ জল পপ পবা 


(১) “গণয়তু গণশঃ কে। তূপতীং স্তাননেন প্রতিদিন রপভাজ। যে জিত! ব। হত! বা। 
ইহ জগতি বিষেছে স্বন্ত বংশস্ পূর্বঃ পুর ইতি সুধাংশৌ কেবলং রাজশকাঃ ৪. 
সংখ্যাতীভ কপীল্র সৈচ্য বিভূন। তন্তারি জেতু স্থলাং 
কিং রামেপ বঙ্ধাম পাগুব চমুনাথেন পার্থেন ব| । 
ছেতোঃ খড়গলতাবতংসিত তৃঙ্গ! মাস্ট যেনার্জিতং 
সপ্তান্তোধিত টাপিনদ্ধ বনুধ| চক্রেক রাজ্যং ফলম্‌। 
একৈকেন ওুঁপেনযৈঃ পরিপতং তেষাং বিষেকাদৃতে 
কশ্িদ্ধত্তা পরশ্চ রক্ষতি হজত্যন্তশ্চ কৃতং জগত। 
দেঝোর়ংতু গুপৈঃ কৃতো বহুতিখৈ দ্কাঁমান্‌ জান দ্বিষে! 
বৃত্তস্থান পৃবচ্চকার চ রিপুচ্ছেদেন দিব্যাঃ প্রজাঃ ॥ 
দত্বা ছিব্যভূষ: প্রতিক্ষিতিভূতামুব্বামুরী কৃুরবত। 
বারান্থপ্িপিলাহ্িতোইসিরমুন প্রাগেখ পত্তীকৃতঃ ! 
নেখং চেখ কখমন্তখ। বহুমতী ভোগে বিবাদস্মুখী 

 তত্রাকৃষ্ট কৃপাণ ধারিশি গভাভন্গং [ধাং সন্ভতিঃ £ 
10৩00815 10501096100 ০৫ 1129 ৩৩০৪-৮৩7৪৩ 16719 
[08215151517 ৬০1 [১ ৮ 3০9. 





৩৩৩ ঢাকার ইতিহাস। [ ২য় খণ্ড 


'তিনি বীরাস্থগ্িপ্ত স্বীয় অপিকেই দান পত্র স্বরূপ করিয়াছিলেন। যদি 
ইছার অন্যথা হইত তবে ভোগে বিবাদোনুখী বন্থমতী আকৃষ্ট কপাণ 
ধারী এই রাজাকে কেন প্রাপ্ত হইবে এবং শক্রসস্ততিগণই বা! কেন 
(রখে) ভঙ্গ দিবে”? শ্রীযুক্ত নগেন্ত্র নাথ বন্ধু লিখিয়াছেন, “উদ্ধত 
শিলালেখের ১৭ শ, ১৮ শ, ও ১৯শ শ্লোক হইতে কতকটা প্রচ্ছন্ন 
প্ীতিহাসিক ঘটনার আভাস পাইতেছি। এ গ্লোক ত্রয়ের দ্বার্থ 
রহিয়াছে। ১৭শ গ্লোকোক্ত রাম ও পার্থ একপক্ষে রঘুকুল-তিলক 
রামচন্দ্র ও মহাবীর অর্জুন, অপর পক্ষে গৌড়াধিপ রামপাল ও তাহার 
দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ অঙ্লাধিপ মহনকে ইঞ্জিত করিতেছে । ১৮শ প্লোকের 
“দিব্যাঃ প্রজা১*, মদন পালের মনহলি-তাত্রলেখের ১৫ শ শ্লোক-বর্ণিত 
“দিব্য প্রজা” (১) এবং বিজয় সেনের দেওপাড়া-লিপির ১৯ শ শ্লোকের 
"দিবাভূবং” এবং সন্ধ্যাকর নন্দীর রাম চরিতোক্ত ( ৪1২) “দিব্য বিষয়” 
৫) যেন একই বিষয়ের ইঙ্গিত করিতেছে”। “তাহার বাল্য ও প্রথম 
যৌবনের লীলাস্থলী উত্তর রাঢ় বটে, কিন্তু যখন ২য় মহীপালের হস্ত 
হইতে বরেন্দ্র ভূমি কৈবর্ত নায়ক দিব্যের অধিকারে আসিল, শূরপাল ও 
রামপাল পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, সেই 

(১) যদন পালের মনহলি-তাম্রশাসনেত্র ১৫শ ক্লোফে বর্ণিত “দিবাপ্রজা শবের 
ব্যাখ্যা করিতে যাইয়! পুজাপাদ ্ীধুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় লিখিয়াছেন, “এই শ্লোকের 
দিব্াপ্রজ! ছুইটা ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। কৈবর্ত 
বিদ্রোহের নাক “দিব্য” তংকালে প্রসিদ্ধিলাত বরার, 'অভভান্ত স্থলেও তাহার 
মাম ইঙ্গিতে উল্লিখিত হইয়াছে? ভোজবর্দার তাত্রশাসনেও কোজধর্দ(র পিতামহ 
জাতবর্থার প্রসঙ্গে "দিষের" নাম উল্লিখিত হইয়াছে। 

(২) “অমুনা সতী বরেক্রী বাতাধ দিব্য বিষয়োপতোগ হুখং। 

কচিদপ কদাপি ছুর্জন ছু (ভূ) হিতচধ্যাং [২] নসাসেছে।” 
রামচক্রিত 81২ 


১০ম অঃ দিব্যোক ও বিজয়সেন। ৩৩১ 


সময় বিজয় সেন নৌবিতান সাহায্যে গঙ্গার অপর পারে নিদ্রাবলী 
নামক স্থানে 3) আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করেন, তংপরে নিজ 
অধিকার রক্ষার জন্য কৈবর্ত নায়ক দিব্যের সহিত তাহাকে একাধিক 
বার যুদ্ধ করিতে হুইয়াছিল। অবশেষে তিনি গৌড়াধিপ রামপালের 
আহ্বানে তাহার সহিত সম্মিলিত হইয়া! ভীমের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন। রামপালের জয়লক্মী-অর্জন ও কৈবর্ নায়ক ভীমের 
সম্পূর্ণ পরাজয়ের সহিত বিজয় সেনেরও ভাবী সৌভাগ্য-পথ উনুক্ত 
হইয়াছিল। রামপাল প্রসঙ্গে লিখিয়াছি যে, সামস্ত রাজগণ সকলে 
মিলিয়া। কৈবর্ত প্রভাব ধ্বংস করিয়া বরেন্দ্রী উদ্ধার করিয়াছিলেন। 
অবনত এ ব্যাপারে বিজয় সেনেরও কিছু হাত ছিল সন্দেহ নাই। 
অতুযুক্তি প্রিয় বিজয় সেনের প্রশন্তিকার “দত্বা দিবাতূবঃ প্রতিক্ষিতি 
তৃতাং* ইত্যাদি উক্তি দ্বারা যেন বিজয় সেনের উপরই সেই পুয়া 
বাহাছুরী দিতে চান। যাহা হউক বাল্যকাল হইতেই ক্রমাগত রণক্ষেত্র 
অতিবাহিত করিয়া বয়োবৃদ্ধির সহিত বিঞয় সেনের উচ্চাকাজণ1 ও 
নিজ প্রতৃত্ব বিস্তায়ে ব্যগ্রতা আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার ফলে 
পার্খবস্ী সকল নৃপতির সহিতই তাহার বিরোধ অবশ্থন্তাবী হইয়াছিল। 
স্থতরাং যে পালবংশের হুইয়৷ একদিন তিনি অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, 
সেই পালবংশই তাহার উদীয়মান প্রভাব খর্ধা করিবার জন্ত ব্যগ্র 
হইয়াছিলেন, তাই বিজয় সেনের প্রশস্তিতে পালবংশ “প্রতিক্ষি তিভূৎ” 
অর্থাৎ প্রতিপক্ষ নৃূপতি বলিয়। পরিচিত হইয়াছেন” (২)। 

(১) রামপালের সাহাধ্যকারী সামন্ত-নৃপালগণ মধ্যে “নিওরাধীর বিজয় রাজ” 
নামক এক সামন্ত রাজের উল্লেখ রহিয়াছে দেখিয়া! মগেজ হাবু তাহাফেই বিজয় সেন 


বলিয়া! গ্রহণ করিয়াছেন । 
(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস- রা'জন্তকা ৩৯২--৩০৩ পৃষ্ঠা । 


৩৩২ ঢাকার ইতিহাস। [ ২য় খণ্ড 


রামপালের বরেন্দ্র অভিযানে সাহায্যকারী সামস্ত-চক্রের অন্যতম 
নিদ্রাবলীর বিজয় রাজের সহিত বিজয় সেনের অভিন্নত্ব হ্বীকার করিয়া 
লইয়া নগেন্দ্র বাবু বিজয় সেনকে কৈবর্ত নায়ক দিব্যের সমসাময়িক 
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং দেবপাড়া প্রশস্তির লিখিত “্দত্ব। দিব্যতুবঃ 
প্রতিক্ষিতি ভূতাং” প্রভৃতি উক্তি হইতে রামপালের বরেন্দ্রী উদ্ধারে 
বিজয় সেনেরও কিছু হাত ছিল বলিয়া পিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নিদ্রা- 
বলীর বিজয় রাজই যে সেন বংশীয় বিজয় সেন তাহার বিশ্বাস যোগ্য 
কোন প্রমাণ আবিষ্কার হইয়াছে বলিয়৷ মনে হয় না। বল্লাল সেনের 
সীতাহাটা তাত্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে যে সামন্ত সেনের পূর্ববর্তী 
সেনবংশীয়গণ রাঢ় দেশে বাস করিতেন। সামস্ত সেনও হেমন্ত সেনের 
বরেন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত হইবার কোনই প্রমাণ নাই। বিজয় সেন ষে প্রথমে 
রাঢ়ে ও বঙ্গে স্থপ্রতিষ্িত হইয়াই সম্ভবতঃ বরেন্দ্র ভূমিতে লব্ব-প্রবিষ্ 
হইয়াছিলেন তাহ! পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে । সুতরাং নগেন্ত্র বাবুর 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট অন্তরায় রহিয়াছে। 

বল্লীল সেনের সীতাহাটা-তাররশাসনে বিজয় সেনের পরিচয় প্রসঙ্গে 
লিখিত হইয়াছে যে (১), “তাহা [হেমন্ত সেন] হইতে অধিল 
পার্থিব চক্রবর্তী পৃথ্পিতি বিজয় সেন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
অকপট বিক্রমে সাহসাঙ্ক অর্থাৎ বিক্রমাদিত্কেও লজ্জিত করিয়া- 
ছিলেন এবং দিকৃপালচক্রের নগরে তাহার কীর্তি গীত হুইত”। 

শ্রীযুক্ত নগেন্্নাথ বন্থু বলেন (২), “একে একে পাল রাজগণের 

(১) “তম্মাদভুদখিল পার্থিব চক্রবত্তা নিব্যজ বিক্রম তিরস্কৃত-সাহসান্কঃ। 

দিকৃপাল চক্রপুট ভেদন গীত কা্তিঃ পৃীপতি বিজয়সেন পদপ্রকাশঃ 8” 
বল্লাল সেনের সীতাহাটী তাত্রশালন, ৭ম গ্লোক। 
(২) বর্ধমানের ইতি কখা।-_৫৮, ৫৯ পৃষ্টা । 


১০ম অঃ] সাহমাঙ্ক ও বিজয় সেন। ৩৩৩ 


সামস্চক্র নই করিয়াই মহারাজ বিজয় সেনের অতাদয় হইয়াছিল (১)। 
রামচরিতে দেবগ্রাম বাল বলভী-পতি বিক্রমরাজ 
সাহসাঙ্ক ও ও (২) রামপালের সামন্ত চক্র মধ্যেই কথিত 
বিজয় সেন। হইক়্াছেন। রাঢ়ের একাধিপত্য লাভের জন্য 
বিজয় সেনকে বিক্রমরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে 
হইয়াছিল। এই বিক্রমরাজও একজন অতি বিক্রমশীলী নৃপতিছিলেন 
বলিয়াই সম্ভবতঃ গ্রীণস্তিকার ভারত প্রসিদ্ধ বঞ্ম:গিতঠ:র সহিত 
তুলাজ্ঞান করিয়া সাহসাঙ্ক (৩) নামেই পরিচিত করিয়। থাকিবেন।” 
নগেন্র বাবু পবিক্রম তিরক্কত-সাহসাঙ্ক “পদের ব্যাধ্যা করিতে যাইয়া 
দেবগ্রামপতি বিক্রমরাজকে বিক্রমাদিত্যের সমতুল্য বলিয়া করন! 
করিয়াছেন। দেবগ্রামের বিক্রমরাজ যে সাহসাঙ্ক নামে পরিচিত 
হইতেন, তাহার প্রমাণ কি? এই সাহ্সাঙ্ক পদ ব্যবহার করিয়া 
প্রশন্তিকার হয়ত পুরাকালের বিক্রমাদিত্াকে অথবা চালুক্য-বংশের 
সাহদাঙ্ককে বিজয় সেন অপেক্ষা খাটো! করিয়াছেন। দেবগ্রামের বিক্রম 
রাজ সন্বন্বীয় এরূপ কোনও প্রমাণই অগ্ভাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই, 
যাহার উপর নির্ভর করিয়া শ্বচ্ছন্দে তাহাকে ভারত প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্য 
অথবা চালুক্য বংশীয় সাহসাঙ্ক নৃপতির সিত তুলনা করা যাইতে 
পারে। হ্থৃতরাং এস্থলে সাহসান্ক পদ দ্কার! দেবগ্রামাধিপতি বিক্রমরাজের 
কোনও ইঙ্গিত কল্পনা করা যায় না! সাহসাঙ্ক নামে একজন রাজা 





(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-_বাজপ্য কাণ্ড, ৩+৪ পৃষ্টা । 

(২) “দেব্রামপ্রতিবদ্ধবহুধাচক্রযালবালবলভীতরঙ্গবহলগলহস্তপ্রশত্তহত্ত বিক্রম! 
বিক্রমরাজ১--- _রামচকিত ২।৫ টীকা। 

(৩) জটা ধরের হুপ্রাচীন স্কত ফোব অতিথান তন্তে ।“সাহসাঞ” বিক্রমাদিতোর 
নামান্তর বা পর্যায় বলিয়! ব্যাখ্যাত হইক্াছে। 


৩৩৪ টাকার ইতিহাস । [২য় খণ্ড 


ছিলেন, তিনি বিনয় সেনের সমসামরিক ব্যক্তি। ন্ুুতরাং তাহাকে 
ছাড়িয়া আমর! কুত্র গ্রামের ক্ষুদ্র ভূম্বামীকে কেন ধরিতে যাই? 
দায়ভাগ-কার জীমুতবাহন, বিঘক্‌ সেনের আমাত্য ও প্রাড়, 
বিবাক ছিলেন বলিয়া এড়,ুমিশ্রের কারিকায় উক্ত হইয়াছে (১)। 
ইনি সাবর্ণ গোত্রীর পারিভদ্র কুলোস্তব। জীমুত বাহন ১:১৩--১*১৪ 
শাকে বা ১৯২ থুষ্টাবে বর্তমান ছিলেন (২)। বিঘিকি সেন বিজয় 
সেনেরই নামান্তর ; স্ৃতরাং বোধ হইতেছে, যে 
জীমুত বাহন ও সময়ে বিজয় দেন রাঢ় মণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া 
বিজয় সেন। একদিকে পালরাজ এবং অপর দিকে বর্মবংণীয় 
বৃপতিগণের কবল হইতে স্বীয় ্বাতন্ত্য রক্ষায় যন্ত্রবান 
ছিলেন, এ সময়ে জীমুত বাহন তদীয় আমাত্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
দেবপাড়া প্রশন্তিতে লিখিত আছে (৩), প্পাশ্চাত্য চক্র জয় 
করিবার জন্য ক্রীড়াঙ্ছলে তিনি গঙ্গা-প্রবাহ পথে যে নৌবিতান প্রেরণ 
করিয়াছিলেন তন্মধ্যে একথানি ভর্গের মৌলিস্থিত গঙ্গার পঙ্কে [ মহাদেবের 
শিরস্থিত ] নিমজ্জিত হইয়া! ভদ্মে ইন্দুকলার ন্যায় জলিতেছে”। ইহার 
70১.) “পঞ্চ গৌড়ে তদা সঞাট বিধক সেনো মহাব্রতঃ। 7. 
জীমূতো২পি নৃপামাত্যঃ স প্রাড় বিবাক ঈরিতঃ ৪” 
(২) 10917521016 005 £১519055 909০85া ০£ 350021, 
9০7, 7280 2০96 
(৩) পাশ্চাত্য জয় চক্র কেলিষু যন্ত যাবদ্‌ 
পঙ্গাপ্রবাহ মনধাবতি নৌবিতানে। 
ভগ্ঙ্গন্ত মৌলি সরিদভ্সি ভপ্ম পদ্ন 
লগ্রোজ.বিতে তরিরিন্ুকল! চকান্তি ৪” 


__দেব পাড়! প্রস্তর লিপি ২২শ শ্লোক। 
[01011000018 110008, ৮০1. [9028৩ 3০9 


১০ম অঃ] বিজয়সেনের নৌবিতান। ৩৩৫ 


তাৎপর্য এই যে--"্মহাদেবের মন্তক হইতে গঙ্গা! তৃতলে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন। গঙ্গার উৎপতি স্থান পর্যন্ত পরাজয় 
বিজয় সেনের না করিলে, অনুগাঙ্গ প্রদেশ সমস্ত অধিকার 
নৌবিতান । হইতে পারে না। এনন্য, বিজয় সেনের রণতরী 
সমূহ শ্িবের মন্তক পর্যন্ত গমন করিয়াছিল, এবং 
তথায় একখানি রণতরী ভগ্ন হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে”! 
হ্তরাং ইহা দ্বার অনুমান বরা যাইতে পারে যে, অন্ধুগাঙ্গ প্রদেশ 
য় করিবার জন্য বিজয় মেন নৌবিতান প্রেরণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 
একথানি গঙ্গার উৎপত্তি স্থানে ভগ্ন হইয়াছিল। কিস্তু এই যুদ্ধ যাত্রার 
ফল কিরূপ হইয়াছিল; কোন্‌ কোন্‌ ভূপতি বিজয় সেনের সহিত শক্তি 
পয়ীক্ষা! করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হওয়। যায় না। প্রকৃত পক্ষে 
বিজয় সেনের এই বঙ্গীয় নৌবহর গঙ্গার বীচিমেখল! আলোড়িত করিয়া 
হিমালয়ের পাদমূল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল কিনা, তাহার প্রমাণ 
অদ্যাপি অনাবিষ্কত রহিয়াছে! “বাচঃ পল্পবয়িত* উমাপতি ধরের এই 
উক্তি ইতিহাসের কষ্টরিপাথরে যাচাই করিলে কতদূর টিকিবে তাহ! 
বল! যায় না। গৌড়রাজমালার লেখক বলেন, “গৌড় রাষ্ট্রের পশ্চিমাংশ 
[ পাশ্ত্য চক্র ] জর করিবার জন্য, তিনি যে “নোবিতান” প্রেরণ 
করিয়াছিলেন, তাহ! অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল বলিয়৷ বোধ 
হয় না। দক্ষিণ দিকে, বঙ্গে এবং রাছ়ে, বর্শরাজ “কর্তৃক বিজ্ঞয় সেনের 
গতিরুদ্ধ হইয়াছিল” (১)॥ কিন্তু পাশ্চত্য চক্র জয় করিবার জন্য 
বিজয় সেনের যে নৌবিভান গঙ্গার প্রবাহ পথে গ্রেরিত হইয়াছিল, 
তাহার দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইবার কোনই প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ 





(১) গোড় রাজষালা-_৬৫ পর্ঠা। 


৩৩৬ ঢাকার ইতিহাস । [ ২য় খণ্ড 


র্ঘরাজগণের প্রভাব প্রতিহত হইবার পরেই বিক্রমপুর জযস্কন্ধাবার 
'ছইতে সম্ভবতঃ এই নৌবিতান প্রেরিত হইয়াছিল। 
দেবপাড়। প্রশস্তিতে লিখিত আছে (১), পসর্বদা অনুষ্ঠিত যজ্ঞের 
ুপন্তপ্তের অগ্রভাগ অবলম্বন পূর্বক কালক্রমে ধর্ম একপদ হইয়াও 
সর্বত্র ভ্রমণ করিতে পারিতেন। আহত-শত্রনিকর পরিব্যাপ্ত মেরু 
প্রদেশের পাদদেশ হইতে অমরদিগকে যন্ত্রদ্ধার|। আহ্বান করিয়। তিনি 
স্বর্গ ও মর্তের অধিবাসীবৃন্দকে স্বীয় আবাম ভূমির পরিবর্তন করিতে 
বাধ্য করিয়াছিলেন। বহু সংখ্যক অত্যুচ্চ দেব মন্দির নির্মাণ এবং 
বিস্তৃত জলাশয় সমূহ খনন করাইয়া স্বর্গ ও পৃথিবীর পরম্পরের সৌসাদৃত্য 
সংঘটন করিয়াছিলেন”। | 
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থু লিখিয়াছেন (২), “কর্ণদেব-প্রতিষ্ঠিত কর্ণমেরুই 
উক্ত শ্লোকের মেরু । সুতরাং কর্ণমেরু-ভূষিত তৃম্বর্গ কাশীধামে গিয়! 
বিজয় সেন শক্রকুল সংহার করিয়৷ বেদজ্ত ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন : 
 তাহারই আভাস পাইতেছি। বল! বাহুল্য, তৎকালে কাণীধামে তাহার 
“বিজয় বৈজয়ন্ত্রী উড্ডীন হইয়াছিল। যজ্ত উপলক্ষে তিনি যে সকল 
দেব বা ব্রাঙ্মণকে আনয়ন করিয়াছিলেন, তীহাদিগকে বারাণসীর | 
(১) _শরা্তবিশরামিত বজযুপতততাবলীত াগবলনধ সান: 
বন্ামূভাবাডুধি সঞ্চচার কালক্রমাদেক পদোপি ধর; । 
মেরোয়াহত বৈরিসঙ্কুল তটাদাহু হহামর়ান্‌ 
বাত্যাসং পুর বামিনামকৃত বঃ স্বরগন্য মর্তন্ক চ। 
উতঙ্গৈঃ হৃরসন্পভিশ্চ বিততৈতুষ্লৈশ্চ শেষীকৃতং 
চক্রে যেন পরম্পরন্ট চ সমং স্ভাবা পৃথিব্যো্ববপৃঃ &" 


দ্েবপাড়া প্রশত্তি ২৪--২৫ শ্লোক। 
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(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন কাও__-৩০৫ পৃষ্ঠ।। 


চাকার ইতিহাস ] 





কমলা প্রেল, বাবা জার, কালকাহা। 


পি 
পি সি 


৬৫৩ ও 


[জ শিপ 


১০ম অঃ] বিজয় সেনের ধর্মানুরাগ ৩৩৭ 


সধ্যবর্তী কর্ণমেরর পার্শ্ববর্তী কর্ণাবতী-সমাজস্থ বৈদিক ব্রাহ্মণ বলিয়াই 
এনে হয়*। এই অনুমান হয়ত সতা হইতে পারে। যাহা হউক এই 
শ্লোক হইতে জানা যায় যে, বিজয় সেন বারাপসী পর্যাস্থও তদীয় 
বিজয় বাহিনী প্রেরণ কবিয়াছিলেন, হৃতরাং বিজয় সেনের “নৌবিতান” 
গঙ্গা বাহিয়। যে বহুদূর পর্যান্ত অগ্রসর হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনও 
সদেহ নাই। অন্ততঃ ইহা যে গৌড়-বঙ্গের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া 
বারাণসী পর্যান্ত অগ্রসর হঠয়াছিল, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। 
পূর্বোন্লিখিত গ্লোক ছয় হইতে বিজয় সেনের বৈদিক ধর্শানুরাগ 
চিত হয়। বিজয় সেনের এই বৈদিক ধর্ান্থুয়াগের' ফলে বৈদিক 
ব্াহ্মণগণ প্রনৃত বিভবশালী হইযাছিলেন বলিয়া মনে হয়! কৰি 
উমাপতিধর সেই অভূতপূর্ব বিভব প্রাপ্তি এবং রাগ্তার দানশীলতার 
পরিচয় প্রদান করিয়া! লিখিয়াছেন (১), “তাহার 
বিজয় সেনের প্রসাদে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ এরূপ বহু বিভবশালী 
ধন্মীনুরাঁগ | হইয়াছিলেন যে, নাগরিকগণ সেই শ্রোত্রির রমনী 
গণের নিকট মুক্তাকে কার্পাসবীক্, মরকতকে শাক- 
পত্র, রৌপ্যকে অলাবু পুষ্প, রদ্বকে দাঁড়িত্ব-বীজ এবং দ্বর্ণকে কুগ্মাগুলতার 
বিকশিত কুম্থুম বলিয়। শিক্ষালাভ করিয়াছিল” । 
বিজয় সেন দক্ষিণ বরেন্তরের দেওপাড়া নামক গানে শ্বীয় বিজয়কীতির 
্স্তম্বযূপ প্রছায়েশ্বরের বিশাল মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, এবং শিব মন্দিরের 





হিসি 


(১) “ুক্তাঃ কার্পাসবীক্ৈর্মরকত শকলং শাকগজৈরলাবু 
পুশ্পৈরপ্যাশিরত্বং পরিণতিভিদুরৈ: কুক্ষিভির্দাড়িযানাম্‌। 
কুম্মাতীবল্পরীণাং বিফসিত কৃদ্মৈ: কাঞ্চন: নাগরীতি 
শিক্ষ্যন্তে বৎ প্রসাদান্ববিভবজুযাং যোবিতঃ শ্রো'তয়াণাম্‌ 1 
দেবপাড়া প্রশন্তি ২৩ প্লোক । 
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৭৩৮ ঢাকার ইতিহাস। [২য় খণ্ড 


পুরোভাগে "পাতাল গ্রদেশস্থ নাগরমণীগণের মুকুটমণির কিরণ জালে 
উজ্জল এক প্রকাণ্ড সরোবর খনন করিয়াছিলেন” (১)। প্ভুপাল স্বীয় 
অভিপ্রায়ানুসারে মহাদেবকে কল্প-কাঁপালিক বেশে সজ্জীভূত করিয়া- 
ছিলেন। ব্যাত্ব চর্খের পরিবর্তে বিচিত্র কৈশেয় বস্ত্র ছারা, সর্পমালার 
পরিবর্তে হৃদয়ে লম্বমান স্থূল হার ছার।, ভম্মের পরিবর্তে চন্বনানুলেপন 
ঘার।, জপমালা-গ্রধিত নীলমুক্ত1! ছ্বারা, এবং নরকপাঁল-পরিবর্তে মনোহর 
সুক্তাছার।, তদ'য় নেপথ্য-কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন” (২)। বিজয় 
সেনের “বুষভশঙ্কর গৌড়েশ্বর” উপাধি দৃষ্টেও মনে হয় তিনি পরম শৈব 
ছিলেন। সেখ শুভোদয়ায় লিখিত আছে, “তিনি শিবপুজা না করিয়া 
জ্বল গ্রহণ করিতেন না”। 

“এই ( বিজয় সেন) হইতে অশেষ ভূবনোৎসৰ কারনেন্দু জগৎপতি 
বজ্লাল সেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন! তিনি যে কেবল সমুদয় নরেশ্বর 
গণের একমাত্র চক্রবর্তী ছিলেন, তাহ! নহে, তিনি সমগ্র বিবুধমণ্ডলীর ও 
চক্রবর্তী ছিলেন” (৩)। “পুরুষোত্তম-দয়িতা পদ্মালয়ার স্তায়, বাল 

রজনীকর-শেখরের প্ী গৌরীর স্তায়, মহারা 
বলাল সেন। বিজয় সেনের প্রধান! মহিষী বিলাস দেবী অন্তঃ- 
পুরের মৌলি-মণি স্বরূপ বিমান ছিলেন; ইনি 
হৃতপন্তার মুক্তির ফলে গুণ-গৌরবে অতুলনীয় বল্লাল সেনকে প্রসব 
(১) দেবপাড়া প্রশস্তি ২৯ ক্লোক। টা 
(২) “চিত্রক্ৌমেভচর্্ান্ৃদয় বিনিহিত স্থলহারোরগেন্্ 
ীথওক্ষোদতন্ম। করমিলিত মহানীলরত্বাক্ষ মাল: | 
বেষ স্তেনান্ত তেনে গরূড়মণিলতাগোন সঃ কাস্তমুক্তা 
নেপথ্যন্তস্থিবিচ্ছাস মুচিত রচনঃ কল্প কাপালিকন্য ॥” 
দেবপাড়। প্রশস্তি ৩১ ক্লোক-_ 
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(৩) জন্মাদশেষ ভুবনোৌৎসব কারখেনুর্ববল্লালসেন জগতীপতিরজ্জগাম। 


১০ম অঃ]  বল্লালের জন্ম সম্বন্ধে কিছ্বদস্তী। ৩৩৯ 


করিয়াছিলেন। যে নরদেব সিংহ পিতার অনস্তর একমাত্র বীর বলিয়া 
সিংহাসন রূপ পর্বতের শিখর দেশে আরোহণ করিয়াছিলেন” (১)। 
বল্লালের জন্ম সম্বন্ধে বিবিধ অলৌকিক কিন্বাস্তী প্রচলিত আছে। 
কেহ বলেন,-_বল্লাল সেন বিতক সেনের ক্ষেত্র পুত্র (২), কেছ বলেন, 
তিনি ব্রহ্গপূত্র নদের পুত্র। কথিত আছে, প্রাজ! বিজয় সেন বল্লাল- 
জননীকে ব্রহ্মপুত্র-নদের তীরে নির্বাসিত করেন। বল্লালের মাতা 
বিজয়ের জোষ্ঠা মহিষী ছিলেন, কিন্তু সপর্ধীর সহিত 
বল্লালের জন্ম তাহার বনিত না; তজ্জন্তই তিনি নির্বাসিত হন। 
সম্বন্ধে কিন্বদস্তী ব্রক্গপুত্র নদের তটে বল্লাল সেনের জন্ম হয়, 
তজ্জন্ত তিনি ব্র্গপুত্র নদের পুত্র বলিয়! গ্রথিত 
হইয়াছেন। অরণ্য-প্রদেশে জন্ম হওয়াতে, রাজকুমারের বল্লাল নাম 
হয়” (৩)। বলা বাছুল্য যে এই সমুদয় কিন্বাস্তীর বিশেষ কোনও মূল্য 


যঃ কেবলং ন খল সর্বধ নরেশ্বরাপামেকঃ সমগ্র বিবুধামপি চক্র! 
লঙ্্মণ সেনের মাধাই নগরের তামশাসন--৮ম প্লোক। 
এ 8০8. 85 19০9। ১98৩ 492. 
(১) “পদ্ালয়েব দরিত। পুরুযোত্তমন্ত গৌরী বাল-রজনীকর-শেখরস্য। 
অস্যপ্রধান- মহিষী জগদীশ্বরস্য শুদ্ধান্তমৌলিমপিরান বিলাস দেবী 
এব! হৃতং সুতপসাং সুকৃতৈরনৃত বল্লাল সেন মতুলং গুণ গৌরযেন। 
অধ্যাপ্ত বঃ পিতুরনস্তর মেকযীরঃ সিংহাসনাস্্রি শিখরং নরদেৰ সিংহ" ॥ 
-বল্লাল সেনের সীতাহাটা তারশাসন, ১০--১১ প্লোক। 
সাহিত্য, ১৩১৮, কার্তিক-_ ৫২৪ পৃষ্ঠ । 
(২) “আদিশুরের বশে ধ্বংস সেন বশে তাজ!। 
বিষক্‌ সেনের ক্ষেত্র পুত্র বল্লাল সেন রাজ! &” 


স্যামজর কৃত বৈদ্যকুলগঞ্জী | 
(*) গড়ের ইতিহাস ১৮ পৃষ্ঠা। 
প্রতি --১৩১৮, পৃঃ ৪৬৬ | 


৩৪৩ ঢাকার ইতিহাস। [২য় খণ্ড 


নাই, শ্থতরাং কোনও প্রকার মন্তবা প্রকাশ না করিয়াই এগুলি 
অনায়াসে উপেক্ষ। করিতে পারি। কেহ কেহ বন্লাল নামের বৈচিত্র লক্ষ্য 
করিয়া, বরলাল, বনলাল বা বললাম (বলরাম ?) নাম সুদঙ্গত বলিয়! প্রনাণ 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বল্লাল নাম অস্বাভাবিক নহে। 
দক্ষিণাপথের হোয়সল রাজবংশে বীর বল্লাল নামধেয় তিনজন নৃপতির 
সন্ধান পাওয়! যায়। প্রথম বীর বল্লাল ১১৩ খুষ্টাবে, দ্বিতীয় বীর 
বল্লাল (ভ্রিতুবন-মন্ল-তুন্ববল বীর গঙ্গ ) ১১৭৩--১২১২ থৃষ্ঠাবে, তৃতীয় 
বীর বল্লাল ১৩১০ খৃষ্টান প্রাছর্ডত হইয়াছিলেন (১)। সুতরাং প্দাক্ষিণাত্য 
ক্ষৌণীন্দ্র” সেন রাজগণের মধ্যে বল্লাল নাম থাকা আশ্চর্যের বিষয় নহে । 
দীনসাগর গ্রন্থের পরিসমাপ্তিতে লিখিত আছে £-- 
প্র্ন্যাভুদয়ায় নাস্তিক পাদোচ্ছেদায় জাতঃ কলৌ। 
শ্রীকান্তোহপি সরস্বতীং পরিবৃতঃ প্রত্যক্ষ নারায়ণ: ॥ 
এই মহাপুরুষ স্বীয় অনন্য-সাধারণ প্রতিভা এবং রাদ্ষশক্তির 

প্রভাবে বঙ্গীয় প্রক্কতি পুঞ্জের হৃদয়ে যে রদ্ববেদী প্রতিষ্ঠিত করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন, অগ্তাপি তাহা বিবুপ্ত হয় নাই! সম্ভবতঃ এক 
সময়ে তিনি অবতার রূপে পৃজিত হইয়াছিলেন বলিয়াই দান সাগরে 
তাহাকে * প্রত্যক্ষ নারায়ণ” রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং এজন্যই 
হয়ত বল্লালের জম্ম সম্বন্ধে নানাবিধ অলৌকিক কিন্বদস্তীর সৃষ্টি হইয়াছে। 
দান সাগরে উক্ত হইয়াছে (২) £ 

“দৈন্যোতীপতৃতামকালজলদ সর্কোত্তরক্্াভৃতাং 

প্রীবল্লাল নৃপস্তভোহজনি গুণাবির্ভাব গর্ভেস্বরঃ* ॥ 





(১) 155 1057795053 ০06 0) 102079:556 10150155 ৮ ]* চিত 
চ15৩£ 25017710056 050559195 01100153270 0155 098৩ 493. 


(২) গোঁড়ে ত্রাঙ্গণ--পরিশিষ্ঠ--২৯১ পৃষ্ঠ! । 


১০ম অঃ] _ আবির্ভাবকাল। ৩৪১ 


এ স্থলে, "গুণাবিভাব গর্ভেষ্বর” পদটা প্রণিধান যোগা। বিজয় সেন 
কি বল্লালের জন্ম হইতেই তীহাকে স্বীয় পিংহাসনের ভাবী উন্তর়াধি 
কারী বলিরা মনোনীত করিয়াছিলেন ? 

মাধাইনগরে প্রাপ্ত লক্ষমণমেনদেবের তাঅশামন হইতে জানা 
গিয়াছে যে, মহারাজ বল্লালসেন দাক্ষিপাত্যের চালুক্য বংশীয়! রাম 
দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন (১)। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হয় ধে, সেন রাজগণ গৌড়বঙ্গে স্বাধীন ভাবে রান্্য শাসন করিবার 
পরেও নুদুর দাক্ষিণাত্যের সহিত সংশ্রব রাখিবার জন্ত সচেষ্ট ছিলেন। 

বল্লাল সেনের কাল নিরূপণ সম্বন্ধে ধীতিহাসিকগণ মধ্যে মতভেদ 
পরিলক্ষিত হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় বল্লাল সেন বির়চিত 
অদ্ভূত সাগর গ্রন্থ হইতে বল্লাল সেনের রাঞ্যাভিষেকের কাল আবিষ্কার 
করিয়াছেন (২)। অদ্ভুত সাগরের “স্পর্বীন'মছু নি” প্রকরণে লিখিত 

আছে,__“ভুজ-বনু-দশ- মিতে (১৭৮২ শকে) প্রীমদ্‌ 

আবিরভাবকাঁল | বল্লাল সেন রান্যাদৌ ধর্ষেকধধ্ঠিমুনিধিনিহিতো 

বিশেষায়াম্”, ইহাতে ১০৮২ শক বা ১১৬* 

থৃষ্টা্ব বল্লাল সেনের রাজত্বের প্রথম বৎসর বলিয়া অনুমিত হয়। 
বল্লাল সেন রচিত দান সাগর নামক নিবন্ধে লিধিত আছে +-- 


পাশ পীপপিপপা পা পা 








(১) "ধরা ধরান্তঃপুর মৌলিরত 

চালুকয ভূপাল কুলেন্দু লেখ । 

তপ্য শ্রি়াভৃতহমান ভূমি 

রপ্দী পৃথিব্যোরপি রাঁদদেবী ॥” 

লক্ষণ সেনের মাধাই নগর - তাহশাসর » প্লোক 
১ 4০5. 8. 29০9+ 082৩ 472 
(২) 1057091 01 0৮6 36500 50০8609 ০৫ 73৩,821 ২9০6, 0, 22 
১০৮৩ (10019, 00%6:7708216 10, 9, 01, 52 2), 


৩৪২ টাকার ইতিহাস। [ ২য় খণ্ড 


*নিখিল চক্র তিলক শ্রীদহল্লাল সেনেন পূর্ণে- 
শশি নব দশমিতে শক বর্ষে দানসাগর রচিত” (১)। 
অর্থাৎ ১,৯১ শকাব বা ১১৬৯ থুষ্টাব্ পূর্ণ হইলে, বল্লালসেন 
শান সাগর” রচনা করিয়াছিলেন। ডাক্তার ভাগারকার বোম্বাই 
প্রদেশে সংগৃহীত বল্লাল সেন রচিত যে অদ্ভুত সাগরের বিবরণ গ্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে £--(২)। 
“শাকে খনব ধেন্থবে আরেভেইডূত সাগরং 
গৌড়েন্্র কুঞ্জরালান-স্তংভবাহ্ম্ম হীপতিঃ ॥ 
গ্রন্থে ন্মিনসমাপ্ত এব তনয় সাম্াজ্যরক্ষা-মহা- 
দীক্ষাপর্বণি দীক্ষিজরকতে নিষ্পতিমভর্ঘ্য সঃ । 
নান! দান চিতাংবু সংচলনতঃ স্ৃর্য্যাত্বজ। সংগমং 
গঙ্গায়াং বিরচয্য নিজ রপুরং ভাধ্যানুষাণেত গতঃ ॥ 
শীমলক্ণ মেন ভূপতি রতি শ্লাঘ্যো যছুদ্যোগতো 
নিশ্ন্নোডূত সাগরঃ কৃতি রসৌ বল্লাল ভূমী তুজঃ। 
খ্যাতঃ কেবল মমবঃ (1) সগরজ-স্তোমন্ত তৎ পূরণ 
প্রাবীণ্েন ভগীরথ স্ত, ভূবনে ঘণ্যাপি বিস্োততে”। 
অর্থাং মহারাজ বল্লাল সেন ১৯১ শাকে অভ্ভূত সাগরের আরস্ত 
করিয়াছিলেন কিন্ত তিনি এই গ্রন্থ অসমাপ্ত রাখিয়। এবং তনয়ের উপর 


(১) ছান সাগর গ্রন্থের রচনা সম্বন্ধে “সময় প্রকাশ” প্রণেত। লিখিয়াছেন যে, এই 
গ্রন্থ “নিখিল নৃপচক্রতিলক প্রীমন্বল্লাল সেন দেব ১০১৯ শকাবে (১৯৭ খ: অঃ) 
রচনা করেন ২. 

“নিখিল নৃপচক্রতিলক প্রীমবল্লাল সেন দেবেন। 

পৃর্ণে নবশশি দশমিতে শফাবে দ্বান সাগরে! রচিত 1" 

(২) 139810911575 [৯০০ ০09. 00৩ 96940৮ ০1 9259176 


৪) 1008010005 7894, 298৩ 10, 
পি 


3048/1-7 
1161 
১, 


১ম অঃ আবিতাবকাল। ৩৪৩ 


সমাপ্ত করিবার ভার অর্পণ করিয়া, স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। লক্ষণ 
সেনের উদ্যোগে অদ্ভুত সাগর সমাপ্ত হইয়াছিল | 

যুক্ত রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় মহাশর দান সাগরের এবং অদ্ভূত 
সাগরের রচন! কাল-বিজ্ঞাপক শ্লোক গুলি প্রামাণ্যরূপে গৃহীত হইতে পারে 
না! বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি উঠা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া! অনুমান করেন। 
তাহার এরূপ মনে করিবার কারণ এই যে, দান সাগরের এবং অদ্ভুত সাগ- 
রের যেসমুদয় পু'থিতে কাল বিজ্ঞাপক গ্লোক রহিয়াছে, তাহা পরবর্তী 
কালে লিপিবদ্ধ হওয়াই সম্ভব; কারণ উক্ত ছুই গ্রন্থের আরও করেকখানি 
প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে,তাহাতে এই গ্লোকগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না। 

বোম্বাইয়ের, কাশ্ীবের বা বঙ্গদেশের সমস্ত "দান সাগর” ও 
“অদ্ভুত সাগর” গ্রন্থই আধুনিক অক্ষরে লিখিত, ইহার বধ্যে একখানি 
গ্রস্থও ছুইশত বৎসরের অধিক প্রাচীন নছে। যদি সত্য সত্যই রাজ! 
বলাল সেন এই গ্রন্থ ঘয়ের রচন! করিয়াছিলেন তাহা হইলে বুঝিতে 
হইবে যে শত শত লিপিকারের হন্ডে লিখিত হইয়৷ তাচার পরে 
অধুনিক নাগরী বা বাঙ্গালাঅক্ষরে এই গ্রন্থ দ্য লিখিত হইয়াছে । বল্লাল 
সেনর মৃত্যুর পর প্রায় অষ্টশত বর্ষ অতীত হইয়াছে, ইহার ষধ্যে 
এই গ্রন্থ কতবার লিখিত হুইয়। তবে বঙ্গ বা নাগরী অক্ষরে লিখিত 
হইয়াছে তাহা অনুমান করাই অসম্ভব। বল্লাল নেন এতদ্দেশে জাভি- 
জাত্যাভিমানের প্রতিষ্ঠাতা । আভিঙ্গাত্যের অনুরোধে এখনও পর্যান্ত 
ইউরোপীয় সভ্যসমাজে কৃত্রিম বংশ পত্রিকা প্রস্তুত হইতেছে । সেই 
আভিজাত্যাভিমান রক্ষা করিবার জন্ত এতদ্দেখীর ধনগণ কতণত কুল- 
শাস্ত্র রচনা! করিয়াছিলেন তাহা কে বলিতে পারে। কুপগ্রন্থে উ্লিধিভ 
কোন তারিখ সত্য প্রমাণ করাইবার জন কোন ব্রান্ধণ হয়ত “অছুত- 
সাগর” ও প্বান সাগরের” মং” ২ মোর বাজ নন 


কীশন। তন্ন 


৩৪৪ ঢাকার ইতিহাস । [ ২য় খণ্ড 


করিয়াছিক্েন, দেই গুস্থ সমূহের অনুলিপি নানাদেশে নীত হইয়াছে 
ও তাহা হইতে শত শত অনুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু যখন দেখিতে 
পাওয়া যাইতেছে যে একখানি গ্রন্থে উক্ত শ্লোকগুলি নাই, তখন সে 
গুলিকে প্রক্ষিপ্ত ব্যতীত আর কিছু বল! চলে না” (১)। 

গোৌড়রাজমালার লেখক বলেন (২)। প্দান সাগর” স্বৃতি নিবন্ধ, 
এবং “অডূত সাগর” জ্যোতিষের নিবন্ধ । যাহারা স্থৃতি বা জ্যোতিষ 
শাস্ত্রে অনুশীলন করিতেন, তাহারাই এই সকল পুস্তকের প্রতিলিপি 
প্রস্তুত করিতেন বা করাইতেন। ন্থতি, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের 
অন্থশীলনকারিগণ, গ্রস্থকারের জীবনী সম্বন্ধে ঝ গ্রন্থের র€ন! কাল 
সম্বন্ধে চিরকালই উদাসীন। সুতরাং কোন কোন লিপিকর, অনাবস্তুক 
বোধে, আদর্শ পুস্তকের কাল বিজ্ঞাপক বচন পরিত্যাগ করিস থাকিতে 
পারেন। সেই জন্ত সকল পুস্তকে এই বচন দৃষ্ট হয় না”। 

“এসিয়াটিক সোসাইটার পুস্তকালয়ে যে “অড্ভূত সাগরের” পুঁথি 
আছে, তাহার মঙ্গলাচরণের সহিত ভাগডারকার-বর্ণিত পুঁথির মঙ্গল! 
চরণের তুলন! করিলে, এইক্বপ সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়। 
বোদ্বাইএয পুথির হঙ্জলাচরণের প্রথম নয়টি ক্লোকে, সেনরাজবংশ, 
গ্রন্থকার বল্লাল সেন, এবং তাহার সহযোগী শ্রানিবাস প্রশংসিত হইয়াছেন। 
এসিয়াটিক সোসাইটার পথিতে এই নয়টি প্লোকের পাঁচটি মাত্র দৃষ্ 
হয়) ২, ৩, ৪, এবং ৬নং শ্লোক একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। 
বোম্বাইএর পুস্তকে এই নয়টি প্লোকের পরে, সাতটি শ্লোকে, যে যে মূল 
গ্রন্থ হইতে “অদ্ভূত সাগরের” বচন প্রমাণ উদ্ধত হইয়াছে, তাহাদের 
তালিক!-প্রদত্ত হইয়াছে; এবং তৎপরে আর দ্বাদশটি শ্লোকে গ্রন্থের 


১) ১৩১৯. শ্রাবণ, ৩৯৯ পৃষ্ঠা । 
২ গৌড় মানা ৬ পৃী। ষ্ঠ 


১*ম অঃ] আবির্ভাবকাল। ৩৪৫ 


আলোচ্য বিষয় সংক্ষেপে উক্ত হুইয়াছে। এইন্ঈপ তালিকা এবং বিষয় 
হুচী অনেক নিবন্ধেই দৃষ্ট হয়। কিন্তু এপিয়াটিক সোসাইটাকষ প্‌খির 
ভুমিকায় এই ১৯টা শ্লোকের একটিও স্থান লাভ করে নাই। এই সকল 
প্লোক ও কি তবে প্রক্ষিপ্ত ?” বিষয়-হথচীর পর বোম্বাইএর পু'থিতে যে তিনটি 
শ্লোক উললিধিত হইয়াছে, তাহা পৃষ্ঠায় উদ্ধত হইয়াছে। উক্ত তিনটি প্লোক 
এক হ্ত্রে গ্রথিত। ইহার একটিকে পরিত্যাগ করিয়া আর একটিকে 
রাখিবার উপায় নাই। কিন্তু এসিয়াটিক সোসাইটার পু'খিতে তাহাই করা 
হইয়াছে। প্রথম ছুইটী পরিত্যন্ত এবং তৃতীয়টা মাত্র লিপিবদ্ধ হুইয়াছে। এ 
অবস্থায়, ”শাকে খ-নব-খেন্ববে” ইত্যাদি শ্লোক টিকে প্রক্ষিপ্ত বলা চলে নাশ। 
বল্লাল সেন রচিত দান সাগর গ্রন্থের ছুইখানি পু'থিতে সময় 

বিজ্ঞাপক শ্লোক আছে। ইহার একখানি ইও্ডয়া আফিসে সংগৃহীত 
হইয়াছে, অপরথানি প্রাচ্যবিদ্বা মারব শ্রীযুজ নগেন্্রনাথ বন্থ মহাশয়ের 
নিকটে রহিয়াছে । এই শেষোক্ত পু'থি খানিতে আরও দুইটি প্লোকলন্লিবেশিত 
আছে, তাহ। দ্বারা বল্লাল সেনের সময় আরও বিশদরূপে নিরূপিত হইয়াছে । 
কিন্ত এই গ্লোক ছুইটী অপর কোনও পু'থিতে আছে বিয়া! জান! যার না। 

“রবি ভগপাঃ শরশিষ্টা যে ভূত! দান সাগরস্তান্ত। 

ক্রমশোহত্্র সম্পরিদান্থপাস্তা বৎদয় পঞ্চ ॥ 

তিদেব মেকনবত্য ধিকবর্যসহত্রারেহস্টিতে শাকে | 

সম্বংসরাঃ পতস্তি বিশ্বপদারভ্য ৮৮॥ (১) 

দান সাগর এবং অদ্ভুত সাগরের উপরোক্ত সময় জাপক প্লোক কয়টা 

দিয়! ডাঃ কীলহর্ণ তাহার পূর্বমত পরিবর্তন করিয়াছিলেন (২)। 


৯ জিত সারা 





( 
2200 9678555৬০11 78৮ 77০. নি ও 
(২) 501257519 1590108 ৬০1 ৬881? 21217510415 (53001280159 
€1০ 1856 101 ২ 0108৩7 15598$2 0. 
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দান সাগর ও অভূতসাগর-নির্দিষ্ট শকাঙ্ক-হয় সম্বন্ধে কিঞিৎ গোল 
যোগ আছে লক্ষ্য করিয়।, শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ বন্থ লিখিয়াছেন (১), 
“কিন্ত এ শকাঙ্ক ঢুইটা সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে, যদি ১০৯* শকে 
বুদ্ধ বল্লাল সেন প্রিয়পুত্র লক্ষ্ণসেনকেই সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়! 
থাকেন ও অদ্ভূত সাগর অসম্পূর্ণ রাধিয়াই মৃত্যুমুধে পতিত হইয়া 
থাকেন, তাহা! হইলে ১০৯১ শকে আবার তাহা ছারাই দান সাগর 
সম্পূর্ণ হইল কিরূপ? বলা বাহুল্য, তাহার গুরুদেব অনিরুদ্ধ ভট্রই 
তাহার হুইয়। দান সাগর সমাধ। করেন। দান সাগরের প্রথমাংশে 
বল্লাল সেন যেরূপ ব্রাহ্মণ ভক্তি ও দৈন্য প্রকাশ করিয়াছেন, শেবাংশে 
তাহার সম্পূর্ণ অভাব লক্ষিত হয়। শেষাংশে বল্লাল সেনের গুণ-গৌরব 
যেরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে কখনই তাহা বিনয়ী 
বল্লাল দেনের রচনা বলিয়া মনে হইবে না! অদ্ভূত সাগরের স্যায় দান 
সাগরের শেষাংশও ভিন্ন হস্ত রচিত বলিয়া মনে করি”। দান সাগরে 
লিখিত আছে যে মহারাজ বল্লাল সেন তদদীয় গুরু অনিরুদ্ধ তটের 
উপদেশেই উক্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ( ২ )। বললীল সেন বৃদ্ধ বয়সে 
(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহান-_রাজন্তকাণ্ড ৩২২ পৃষ্ঠ । 
(২) “বেদার্থ শ্বৃতি সংগ্রহাদি পুঙষং ললাধ্যো বরেন্্রীতলে 
নিশ্তস্ত্রোজ্ছল বীচিনাশ নয়নঃ সারপৃতং ব্রহ্গণি। 
বট কর্ম ভবদার্যযশীল নিলয়: প্রখ্যাত সত্যত্রতো 
বৃত্রারেরিবগীষ্পতিন রপতেরন্কানিরদ্ধোগুরঃ ॥ 
আধ্যাত সকল পুরাণ শ্বৃতিসারঃ শরদ্ধয়া গুরোরস্মাৎ। 
কলিকল্যোবদানং (1) দান নিবন্ধ বিধাকামপি* ॥ 
:+109158858581575- যু 0১ 9950৫৮5 ০65০৩৪১ 9০০০০০ 512৩8% 
| ০৫], ৩ 2০০ 
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অদ্ভুত সাগর রচনা করিতে যত্ব করিয়াছিলেন (১)। কিন্তু বল্লালের 
মৃত্যুর পর অমম্পূর্ণ দান সাগর গ্রন্থ যে অনিরুদ্ধ ভট্ট কর্তৃক সম্পূর্ণতা 
প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার কোনও প্রমাণ নাই। 

নগেন্্র বাবুর সংগৃহীত দানসাগর পুথি প্রাচীন নহে। উছা! তিন 
শত বৎসরের অধিক প্রাচীন হইবে না। ইত্ডিরা আফিসের পুথি 
থানিও এরূপ অক্ষরেই লিখিত (২)। এসিয়াটিক সোসাইটার সংগৃহীত 
দান সাগর পুথি খানিও আধুনিক বঙ্গাক্ষরে লিখিত, কিন্তু উহ বিশুদ্ধ 
ভাবেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই পুথিতে পূর্বোক্ত তিনটা শ্লোকের অভাৰ 
দৃষ্ট হইয়া থাকে, অথচ দেন রাজবংশাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে (৩)। 
কলিকাতা ঠাকুর £মহারাজের পুস্তকালয়ের পৃথিখানি ১৭২৮ শকাব্দায় 
লিখিত হইলেও উহাতে ও উক্ত গ্লোকগুলি লিখিত হয় নাই (৪)। 
এইরূপে প্রায় সমসাময়িক কালের লিখিত চারিখানির পু'ধির মধ্যে 
একথানিতে সময় জ্ঞাপক তিনটি শ্লোক, আর একখানিতে একটা 
শ্লোক রহিয়াছে, কিন্ত অপর ছুইখানিতে উহ! লিখিত হয় নাই। 
সুতরাং এততসমুদয় বিষয় পর্যালোচনা করিলে সম্ভবতঃ অনুমিত হয় 
যে,. সময় জ্ঞাপক প্রথম প্লোকটা সর্ব প্রথমে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এবং 


০ পাপা পপ পপ পাপ পা পগরপীি 





নিপা 


(১) “জ্যোতিবি দাধ্যবচনানি বিচাধ্য তেযাং 
তাৎপধ্য পর্যাধসিতৌ গ্রথনান্ুপূর্বয। 
বিপ্রপ্রসাদন বশানবসাদ-বুদ্ধি 
নিশঙ শঙ্কর নৃপ কুরুতে প্রয়ন্ম্" ॥ 
(২) 728611785 [75488 ০0০৫ ০৪:210£৩, [7৫ 111, 
(৩) 81585 2০ 11, 
(৪) 7২91 1২91৩2072 1-91 811055 তৈ ০৫০68 046 998076 7165 
৬০ ১16৪, ৬01 | 2০৪৬ 35, 
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এজন্যই উহ! ছুইথানি পুস্তকে লিখিত হইয়াছে; পরস্ শেষ গ্লোক 
ত্র উহারও পরে প্ররক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়াই একথানি পুঁথি ব্যতীত 
অপর কোনও পুথিতে উহ! প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। ভাগ্ার 
কার যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাও এ একখানি ব্যতীত অপর 
কোনও পু থিতে পরিলক্ষিত হয় না। অদ্ভুত সাগরের আরও অনেকগুলি 
পুঁথি বিভিন্ন স্থানে সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। তাহার 
কোনও খানিতেই উক্ত শ্লোকটা উদ্ধত হয় নাই। অদ্ভুত সাগরের 
যেষে পুঁথি বিভিন্ন স্থানে সংগৃহীত হইয়াছে তাহা নিয়ে উদ্ধত 
কর। গেল £ 

ক। কাশ্মিরের রঘুনাথ মন্দিরের পুথি (১)! 

থ। বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের পূর্ব-সংগৃহীত আর একখানি খণ্ডিত 

পুথি (২)। 
গ। বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটার পুথি (৩ )। 
ঘ। মহামহোপাধণায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শান্ত্রীর পুথি (৪ ১। 
উঙ। ইও্ডয়া আফিসের পুথি (€)। 
ইহার মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ দফার পুথিতে শ্লোকগুলি নাই। 
ডাক্তার ভাগ্ডারকার বলিয়াছেন যে, মূলের অশুদ্ধতার জন্ত অনেক 


পলাশ 





পপ পপ পিপিপি পাপ টপস পপ পপ 


(১) 090519£55 ০৫ 58050561155 10015850010 5 8 
9098, 
(২) 1২০ 98 0১৩ 5০8701) 01 92150110 1053 1২ 0135 02012 
[651021505, হ৪১4--86, 19৮ ২ 3১ 831020091592 02 84০ ০০862, 
(৩) (0০৬ ০ 779%, 
(8) [7.7 9038005 2০০৪৪ ০ 921950720 2155 ৬০] 1]. 
(৫) [00109 01০6 ০০১1০20৩১1৫ 111, ০, 715, 





১ম অঃ] আবির্ভাবকাল। ৩৪৯ 


গলি ক্লোক বোধগম্য হয় না। আধুনিক হস্ত লিখিত পু'খিতে অগ্ডদ্ধির 
পরিমাণ এত বেশী যে তজ্জন্ত কোন্‌ অংশ আসল এবং কোন্‌ অংশ 
্রক্ষিপ্ত তাহা নির্ণয় করা ছুঃসাধ্য। এই কারণে আধুনিক পুঁথি গুলিকে 
প্রমাণ স্বরূপ ধরা যায় না।” সুতরাং দান সাগরের এবং অদ্ভূত সাগরের 
আধুনিক কালে লিখিত পৃ'থির উপর নির্ভর করিয়া বললাল সেনের সময় 
নিরূপণ কর! সমীচীন নহে! 

ময»মনসিংহ জেলার অন্তর্গত অষ্টগ্রামের দত্ত বংশের কুছিনামার 
শিরোদেশে নিম়োদ্ধ'ত কয়েকটা কথা লিখিত আছে বলিয়া জান! যায় £-_ 

“অষ্ট গ্রামের দত্ত বংশ। 
শকাবাঃ ১০৬১ । সন ৫৪, বঙ্গ গমন । 

মাহে চন্র্তশূন্তাবনী সংখ্য শাকে, বল্লাল ভীতে। খল দত্তরাজ। 

শ্রীকণ্ঠ নায়৷ গুরুণা দ্বিজেন শ্রমাননন্ত প্র্নগাম বঙ্গং” ॥ 

শ্লোকটা অশ্তদ্ধ বলিয়া পতি শ্রীযুক উমেশচন্দ্র বিস্তারত্ব মহাশয় 
তীয় “বল্লাল মোহমুদগর” গ্রন্থে শুদ্ধ করিয়া! নিয় লিখিত রূপে পরিবর্ধিত 
করিয়াছেন £-_ 

“চর, শৃন্ঠাবনি সংখ্যশাকে, বল্লালভীতঃ খলুদত্তরাজঃ। 
গ্রীক নায়! গুরুণ! ছিঙ্গেন, প্রীমাননস্তঃ গ্রজগাম বঙ্গং॥” 

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় উহার শেষ চরণটার, শ্ভ্রীদান 
নম্তো বিজ্লহৌ চ বঙ্গ” এইরূপ পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। কুছিনাদায় 
ক্লোকটা যে ভাবে লিখিত হইয়াছে তাগতে শঠই অন্থমিত হয় যে, 
লিপিকর সংস্কতজ্ঞ ছিলেন না। সুতরাং তীহার লিখিত গ্লোকের 
উপর নির্ভর করিয়া বল্লালের রাজত্বগাল নির্ণয় কর! সমীচীন নছে। 

কথিত আছে যে, মহারাজ বল্লাল সেন স্বীয় অধিকৃত রাজ্য, রাড়, 
বারে, বঙ্গ, ও বাগড়ি ও মিধিল। এই পাঁচ ভাগে বিতক্ত করিয়! 


৩৫৩ টাকার ইতিহাস । [ ২য় খণ্ড। 


প্রত্যেক ভাগে এক এক জন শাসন কর্থ! নিযুক্ত করেন। প্রধান প্রধান 
নদীর আোতগতি দ্বার! শ্বভাবতঃ ব1 রাজকীয় রাজন্ব সুবিধা মতে আদায়ের 
জন্ত এই পাঁচ ভাগে সমগ্র দেশ বিভক্ত হয় তাহা! 
সাঁ্্রাজ্য বিভীগ | জান। যায় নাই। ১৮২০ থৃষ্টাকে হেমিপ্টন 
সাহেব বল্লাল কৃত এই দেশ বিভাগের বিষয় 

সর্ব প্রথম উল্লেখ পূর্বক সীম! নির্দেশ বিবরণ প্রকাশ করেন। তুকিগণ' 
কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পূর্ব পর্যাস্ত যে এই বিভাগ অব্যাহত ছিল, ত্ষয়ে, 
সন্দেহে নাই বলিয়। ব্রকম্যান সাহেব নির্দেশ করিয়াছেন। বর্তমান 
বাঙ্গলাদেশ বল্লালের বহু পূর্ব হইতেই যে রাঢ়, বঙ্গ, পুণড, উপবঙ্গ 
প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত ছিল তাহা প্রথম অধ্যায়েই বিবৃত হইয়াছে ॥ 
মুতরাং বল্লাল সেনকে এই বিভাগের কর্তা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। 
হেমিপ্টন সাহেব কোন্‌ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এই বিষয়ের উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহা জান! যায় না। বল্লালদেন গৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ 
করিয়া! গৌড়-বঙ্গে একা ধিপত্য লাভ করিলে তিনি যে শাসন সৌকস্যার্থ 
বিভিন্ন প্রদেশের জন্য পৃথক শাসন কর্ত। নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহ! 
অসম্ভব না হইলেও, অন্যাপি তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়। যায় নাই। 
আনন্দভট্ট কত বল্লাল চরিতের পরিশিষ্টে লিখিত আছে ।-_ 

প্লান সাগর গ্রন্থন্ত প্রণেত্র। লিখিতস্তথ।। 

বিজয় সেনাত্মন্গশ্চৈব হেমস্ত সেন পৌত্রকঃ ॥ 

বিখগ্ডিতং তেন রাজ্যং পঞ্চ খণ্ডেন তদ্‌ বথা। 

বঙ্গ বাগড়ি বারেন্ত্র রাড়াশ্চ মিথিলা তথা। 

রাড়ী ছি কাযস্থানাং নিরস্ত্র কুলকর্দঃ ॥ 

তেন সংস্থাপিতন্ত্র রাঅধানী ভ্রয়স্ততঃ। 

স্বর্ণ গ্রামে গৌড়ে চ নবদ্ধীপে বিশেষতঃ ॥” 


১*ম অঃ] কৌলীনবপ্রথা। ৩৫৯ 


গোপালভট্ট বিরচিত মূল বল্লাল চরিতে ইহার কোনও উল্লেখ নাই? 
আনন্দভউ গোপালভট্রের বহুপরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কোন 
প্রমাণের বলে ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা জান| যায় না। হৃতরাং পরবর্তী 
কালে রচিত আনন্দ ভট্টের উক্তির উপর আস্থা স্থাপন কর! সঙ্গত নহে । 
সকলেই বলিয়া! থাকেন যে মহারাজ বল্লাল সেনই বঙ্গদেশে কৌলীন্ত 
প্রথার প্রবর্তক। একথা কতদুর সত্য তাহা বল! যায় না। এ পর্য্স্ত 
সেনরাজ গণের প্রদত্ব যে কয়খানি তাত্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে 
ইহার কোনও উল্লেখ অথবা আভাসও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 
শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্নোপ্ধায় মহাশয় বলেন, “বল্লালসেন, লক্ষণসেন,. 
কেশবসেন ও বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন সমূহে তাত্রশাসন গ্রাহী ব্রাঙ্গণ- 
গণের উল্লেখকালে বল্লালমেন কর্তৃক প্রতিষিত 
কৌলীন্তপ্রথা । আভিজাত্যের কোন কথাই নাই। বল্লালসেন 
যদি গৌড় বঙ্গীয় সমাজে এইরূপ কোন নূতন 
বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়! থাকিতেন তাহ! হইলে নিশ্চয়ই তাহার কথা 
তাত্রপট্রে উৎকীর্ণ হইত। হয়ত বল্লাল সেনের ১১শ রাজ্যান্কের পয়ে 
এই নূতন অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু তাহা হইলে 
বক্্ণসেনের তাত্রশাসন-চতুষ্টয়ে এবং কেশব সেন এবং বিশ্বরূপ সেনের 
তাত্রশাসনে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় না কেন? * ** * বল্লালসেন 
সতাই কৌলিল্ত প্রথার প্রতিষ্ঠাতা কিন! তাহার সত্য প্রমাণ অদ্যাপি 
আবিষ্কৃত হয় নাই। কৌলিগ্তপ্রথা সম্ভবতঃ মুসলমান বিজয়ের বন 
শতাব্দী পরে কয়েকজন ব্রাহ্মণ কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল। যদি কোন দিন 
প্রমাণ হয় যে সত্য সত্যই বল্লাল সেনের সময়ে কৌলিন্ত প্রথার প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছিল তাহা হইলে বুঝিতে হইবে বে প্রাচীন অভিজাত-সম্প্রদায়কে 
বৌদ্ধধর্ধানুরাগী ও প্রাচীন পাল রাজবংশের পক্ষপাতী দেখিয়! বিজয় সেন 


৩৫২ ঢাকার ইতিহাস। [২য় খণ্ড 


ব্রাহ্মণ, বৈস্কও কায়স্থ জাতির মধ্যে অভিজাত্য স্থষ্টি করিবার জন্য 
সম্বল্লন করিয়াছিলেন। তৎপুত্র বল্লাল সেনের সময়ে আদিশূর ও পঞ্চ 
ব্রাহ্মণাদি সম্বন্ধীয় উপাখ্যান স্থষ্টি করিয়৷ নৃতন আভিজাত্য প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছিল। মুসলমান আক্রমণে বৌদ্ধধর্ম লুপ্তপ্রায় না হইলে এই 
নবজাত সম্প্রদায় টিকিত কিনা সন্দেহ। দৈববলে শক্রুপক্ষ নিহত হইলে 
পাদপহীন দেশে আভিজাত্যের নবঙ্গাত বৃক্ষ বৃহদাকার প্রাপ্ত হইয়া 
দেশকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, ইহাই বোধ হয় এঁতিহাসিক সত্যরপে 
প্রমাণিত হইবে ।* 
হরিমিশ্রের কারিকায় লিখিত আছে £__ 
প্উত্তমেভ্যো৷ দূদৌ পূর্ববং মধ্যমেত্যন্ত তে! নৃপঃ| 
অধমেভ্যো ভয়াৎ পশ্চাৎ শাসনং বিধিবৎদদৌ ॥ 
তাত্র পাত্রে কুলং লেখ্য শাসনানি বহুনি চ! 
এতেভ্যে দত্তবান্‌ পূর্বং কলৌ বল্লাল সেনকঃ॥” 
ইহা দ্বারাও বল্লালসেন যে কৌলিন্ত প্রথার প্রবর্তক তাহা 
প্রেমাণিত হয় না! 
উপনিষৎ রামায়ণ, মহাভারত, স্থৃতি পুরাণ প্রভৃতি গ্রস্থাদিতে 
প্রসঙ্গতঃ কুলীন অকুলীন শব্দের উল্লেখ পরিলক্ষিত হইয়া! থাকে । প্রাচীন 
কালে যিনি বিদ্যা, সৌন্জন্ত, বিনয়, সত্য ও আজব প্রভৃতি নান গুণ- 
বিভূষিত হইতেন, সমাজে তিনিই কুলীন আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন। রামায়ণ 
রামচন্ত্র মহৃধি জাবালিকে বলিতেছেন )-- 
পনিমর্ধ্যাদপুরুষঃ পাপাচার সমস্থিতঃ। 
মানং ন লভতে সং ভিন্নচারিত্র দর্শনঃ ॥ 
কুলীন মকুলীনং বা বীরং পুরুষমানিনম্‌। 
চারিত্রমেব ব্যাখ্যাতি শুচিং ব| যদি বা গুচিম্‌ ॥” 


১ম জঃ] কোলীস্ত প্রথা । ৩৫৩ 


মানবধর্শশান্্-প্রণেতা কুলের উৎকর্ষ সাধনোদ্দেস্তে উত্তম কুলের সহিত 
কন্তাদানাদি কার্য করিবার জন্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন) হীন: 
কুল বর্ন পূর্বক উত্তম কুলের সহিত ক্রিয়া! করিলে ব্রাহ্মণ শ্রেইস্ব প্রাপ্ত 
হয় এবং তঘ্বিপরীতাচরঞ করিলে ব্রাহ্মণ ও শৃদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় বলিয়া লিখিত 
হইয়াছে (১)। আবার অন্তত্র লিখিত হইয়াছে £-- 
প্তদধ্যান্তোহছেৎ কন্াং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাং। 
কুলে মহুতি সম্ভৃতাং হদ্যাং রূপ সহন্ধি তাং ॥” 
ণণ-.৭ অ:। 
*পুরুষাণাং কুলীনানাং নারীনাঞ্চ বিশেষতঃ । 
ষুখ্যানাঞ্চেব রত্বানাং হরণে বধমহ“তি.1” 
২৩৩--৮ অঃ। 
ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে মনু সময়েই মহৎকুল ও কুলীম বলির! 
সমাজ-পার্থক্য জন্গিয়াছিল। 
অমর কোষে লিখিত আছে, “মহাকুল কৃলীনার্ধ্য সত্য সঙ্জন সাধবঃ1” 
মহাকুল, কুলীন, আর্ধ্য, সভ্য, সঙ্জন, সাধু শঙধ একার্থ বোধক। যাক 
বক্ষে উল্লিখিত আছে :-- 
“মহো সাছ: স্থূল লক্ষ: কৃতজ্ঞো বৃদ্ধ সেবকঃ। 
বিনীত: সন্ব সম্পন্নঃ কুলীনঃ সত্যবাক্‌ শুচিঃ ॥” 
৩৬৯৮১ আআ! 
হারার ররর রিরীডারি রীতির 
(১) “উতমৈকসৈরিত্াং সব্যন্বানাচরেখ সহ। 
বিশীযুঃ কুলমুকর্ধহধমা নখমা:ত্তাজেন 
উ্নাদুতেনান্‌ গজ্ছন্‌ নাম্‌ হানা ধর্জারন্‌। 
বানা? জেনামেতি প্রতালাযেন শুর্রতাম্‌” ॥ 
গনু---৪ অঃ ২৪৪৪৫) 


৩ 


৩৫৪ ঢাকার ইতিহাস । [ ২য় খণ্ড 


মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্‌ ঘটকর্পর বলিয়াছেন ;-- 
“ধনৈনিহুলীনাঃ কুলীনাভবস্তি, ধনৈরাপদে মানবানিন্তরত্তি। 
ধনেত্যঃ পরে। বান্ধবোনাস্তি লোকে, ধনান্যঙ্ ব্ধবং ধনান্যজ য়ধবং ॥” 
কলাপ ব্যাকরণকার সর্বববন্ধ্াচার্য্যও লিখিয়াছেন,&_ 
“ধনেন কুলম্‌।” 

কেহ কেহ অনুমান করেন, *্যাহারা বল্লাল সেনের তান্ত্রিক কুলা- 
চারের সমর্থন করিয়াছিলেন, বন্লাল সেন তীহাদেরই সন্মান কাড়াইয়া 
তাহাদিগকে কৌলিন্ঠ মর্ধযাদ! প্রদান করেন। তন্ত্রের ষে নববিধ আচার 
(১) আছে, বল্পাল সেন সেই আচার লক্ষ্য করিয়া কুলীনত্ব দেওয়ার 
নিয়ম কয়েন। হলায়ুধের *ব্রাঙ্গণ সর্বস্থ” গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়! 
যায় যে, এই সময়ে রাট়ীও বরেন্দ্র ব্রাঙ্গণদিগের মধ্যে বেদের অন্গুশীলন 
হাস হইয়। আসিয়াছিল, এবং তীহাদের মধ্যে অনেকেই তান্ত্রিক ধর্মের 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন ও শক্তির উপাসক হইয়া ছিলেন” (২)। কিন্ত 
বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন, কেশব সেন ও বিশ্বক্ূপ সেনের যে কয়খানি 
তাত্রশাদন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে তাশ্ত্রিক কোনও ক্রিয়াকার্ডের 
অন্ত ত্রাহ্গণকে তৃমিদান করিবার কথা উল্লিখিত হয় নাই। বিশ্বরূপ 
ও কেশব সেন শ্রুতিপাঠের জন্যই ভূমিদান করিয়াছিলেন বলিয়৷ তাঁঅশাসনে 
লিখিত আছে। 

(১) “আচারো বিনয় বিভ্ভা! প্রতিষ্ঠা তীর্ঘদর্শনম | 

নিষ্ঠা বৃত্তি স্তপো! দানং নবধা ফুল লক্ষণ ॥” 

(২) "অত্র চ কলৌ আধ; প্রাজোৎসাহ শ্রদ্ধাদীনামল্সত্বাং তং কেবলং 

পাশ্চাতাদিভিবে দাধ্যরম মাত্রং জীয়তে। রাচ়ীয় বারেনৈস্ত অধারনং বিনা কিয়- 


দ্বেকদেশ যেদার্ধন্ত কর্ণা-মীষাংস| দ্বারেণ বক্সেতি কর্তব্যতাধিচারঃ ক্রিয়তে। নচৈ 
তেনাপি যন্ত্রকর্মবেদার্ধজঞানদ. বত স্ৎ পরিজ্ঞান এব গুত কলষ । তথজ্ঞানে 


০. চ ঘোষ: শুয়তে”। 


১ম জঃ] কোলীন্যপ্রথা । ৩৫৫ 


ঢাকুরে বল্লাল সেন সন্বন্ধে লিখিত আছে $-- 
“কাহাকে কুলীন পদ দিয়! বাড়াইল। 
কাহার কুলীন পদ কাড়িয়। লইল” ॥ 
বৈস্ত কুলগ্রস্থকার চতর্ভজ বলিয়াছেন :-_ 
“তেন হি ভূমিপালেন বল্লালেন মহথাত্মবন! | 
স্থাপিতা কুলমর্ধযান! সিদ্ধাদি বংশ জগ্মনাং। 
দুহি সেন প্রভৃতিনাং পুরাহি কৃত নিশ্চিত” ॥ 
পালবংশীয় রাজা! নয়পালের মহানসাধ্যক্ষ নারায়ণ দত্তের পুজ চক্রপানি 
দত্ত ১০৬০ থুষ্টাবে তাহার মৃবিখ্যাত পচক্রদত" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
তিনি যে মহারাঙ্গ বল্লালসেনের বহু পূর্বে প্রাহুভূতি হইয়াছিলেন, 
তদ্ধিযয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই চক্রপানি দত্ত আপনাকে “লোগবলী . 
কুলীন” বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন (১)। 
হ্ুতরাং বল্লাল সেন যে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তক নহেন, তৎপূর্যেও 
যে দেশে কৌলিন্ত সংবিধান ছিল, তঘ্িযয়ে কোনও সঙ্গেছ নাই। 
বল্লাল সেম স্বয়ং বিদ্বান এবং বি্ঞার উৎসাহদাতা ছিলেন। তাহার 
রচিত প্দানসাগর” ও প্অভ্ভূতসাগর” অতি বিখ্যাত প্রস্থ। দান 


সাগর গ্রন্থ ৭* অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে ১৩৭৫ প্রকার দানের 


(১) গৌড়াধিনাথ রসবভ্যধিকারীপাত্র- 
নারারখন্চতনয়ঃ দুনয়োহত্তরঙ্গাৎ। 
ভানোরনুপ্রধিত লোগ্রবলীকুলীৰ 
প্রীচরপাশিরিহ কর্তৃপদ্গাধিকারী। ” 
লোএবলী কুলীমঃ--“লোগ্রবলী সংজকদেত্বকুলোৎপরঃ 
শিষযাস সেন! 


৩৪৬ ঢাকার ইতিহাস । [২য়খণ্ড। 


প্রকার, সময় ও পাত্রাদির বিষয় আলোচিত হইম্বাছে। এই বিরাট 
গ্রন্থ প্রণয়ন কালে ব্রহ্ম, বিষুঃ বরাহু, অগ্নি, ভবিষ্য, মংস্ত, কৃর্মা, আস্ম 
প্রভৃতি পুরাণ, সাম্ব, কালিকা, নন্দী, আদিত্য 
বন্াল সেনের নরসিংছ, মার্কতেয়, বিছুধর্্োতর প্রভৃতি উপ 
পাঁণ্তিত্য । পুরাণ, গোপথ-্রাঙ্ষণ, রামায়ণ, মহাভারত, 
কাত্যায়ণ, জাবাল, সনন্দন, বৃহষ্পতি, মন্থু, বশিষ্ঠ 
সংবর্ত, যাজ্যবন্ধা, গৌতম, যম, যোগীযাজ্ঞবহকা, দেবল, বৌধায়ন, আল্গি- 
রদ, দানব্যাস, শঙ্খ, বৃহৎ বশিষ্ঠ, হারীত, পুলন্ত্য, শাতাতপ, আপন্তস্ত, 
শাষ্্যায়ধ, মহাব্যাস, লঘুব্যাস, লবুহারীত, ছান্দোগ্য-পরি শিষ্ট প্রভৃতি 
বিবিধ শাস্ত্র সমূহ হইতে প্রমাণ গ্রহণ কর! হইয়াছে। 
অভভুত-সাগরে বৃদ্ধ, গর্গ, পরাশর, বশিষ্ঠ, গার্নীয়, বাহ পতা, 
বৃহস্পতি, ব্রহ্গসিন্ধাস্ত, কঠশ্রুতি, আথর্বন, অদ্ভূত, অসিত, ষড়বিংশ-্রান্ধণ, 
সবিপৃত্, গার্গী, অথর? কালাবলি, হৃধ্যসিদ্ধান্ত, বিংধ্যবাসি, বাদরার়ণ, 
উশনা, শালিহোব্র, বিষুঃ ও, সুশ্রত্‌, পালকাপ্য, দেবল, ভার্গবীয়, বৈজ্ব- 
ব্যপ্য, কাঙ্তপ্‌, নারদ, মর, চিত্র, চরক, যবনেশ্বর, বরাহমিহিকযচা্য্য, 
ব্যস্তরাজ, মার্কণেয় পুরাণ, স্কান্দ, ভাগবত, আছ, আগ্নের়, যতম্তপুরাণ, 
রামায়ণ, ভারভাখ্যান, হরিবংশ, বিষুধর্মোত্বর প্রতৃতি শাস্তরকার ও শাস্ত্র 
সকলের প্রমাণ ব্যবহৃত হুইয়াছে। 
বল্পাল সেনের রচিত একটি গ্লোক সহুক্কিকর্ণামূত গ্রন্থে উল্লিখিত 
হইয়াছে (১)। 


(১) পবিরমতিষির সাহসাবমুঙ্ধা- 
ছিবষণি নিরত্বযুপাগতত্ততঃ ফিং। 
কঙণি অ-পুযোধহে মহো্দি- 
গত ধির্্তায়ং হুধা”। 





১০ম অঃ] বলাল সেনের ধর্মমত । ৩৫৭ 
বল্লাল সেনের সীতাহাঁটী তাত্রশাসন সদাশিব সুদ্রাথারা খুর্রিত ধর! 
হইয়াছে 0১), প্রষং বল্লাল সেন পরম মাহেশবর় বলিয়া! উষ্ঠ হইয়াছেন (&)। 
তারশাসনোক্ত ভূমি প্জীবৃষভ শঙ্কর সংজ্ঞক” নলের স্ীরা পরিমান কষা 
হইয়াছে (৩)। এই তাত্রশাসনে লিখিত আছে,-”ও' নমঃ শিবায়। সন্ধা 
কালীন নৃত্যকাধ্যে তেরী-নিনীদ-তরজ দ্ীযা 

ধল্পখল সেনের ত্রীড়াপরায়ণ অনন্ত রসার্পব অর্ধ নারীছয় মহাদেব 
ধর্মমত |. আপনাদিগের মঙ্গল বিধান কফরুন। যাহার 
নারীরূপ অর্ধাঙ্গে দলিত অঙ্জছার বলন ছার! এবং 

পুকুযাকার অর্ধাঙ্গে ভীমোদ্‌ ভট নৃত্যবেগ স্বার! দ্থিবিধ অভিনয় চেষ্টা 
জয়যুক্ত হইতেছে” (৪)। সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় বে 
বল্লালসেনদেব শৈব ছিলেন। মহামহোপধ্যোয পীযু্ত হয়প্রসাঁদ শাস্ত্রী 
লিখিয়াছেন (৫), “রাজত্বের প্রথম সময়ে বল্লীল সেন বৌদ্ধধর্শাবলখী 
ছিলেন। কথিত আছে যে, সিদ্ধি বা সাফল্য লাভের জন্ত তিনি জনৈক চণ্তাল 
তনয়াকে অসদভিপ্রায়ে হরণ করি! আনিহাছিলেন। চণ্ডাল রমণীয় বক্ষের 
উপর উপৰেশন পূর্বক জপ করিলে সাধনায় সিদ্ধিলাত করিতে পারা খাঁর 








(১) সাহিত্য পরিষৎ পন্রিক। ১৩১৭- ২৩৩ পৃষ্ট। 
(২) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩১৭__-২৩৬ পৃষ্টা । 
(৩) এ-২৩ পৃষ্ঠা। 
(৪) “৩ নমঃ শিবায়”। 
বির্ধযা-রসার বে! দিশতুষঃ শরেয়োর্ছ নারীদ্বর১ | 
বন্ার্ছে গলিতারছাররব্নৈর্ে চ ভীমোটে- 
রটযরভ-রহৈরনিতাতিলর-বৈধাদুরে কাম” ॥ 
দাহ ১০১৮ বারি, ৫২ পৃ্া। 
604) 128৩395006০ 1600 10000185508, 


৩৫৮ ঢাকার ইতিহাস | [ ২য় খণ্ড 


হলির! তারা! ব! বৌদ্ধ-শক্তির উপাসকগণ বিশ্বাস কন্গিয়া থাকেন। ইহা 
ছার! প্রতিপর হয় যে, রাজত্বের প্রারস্তকালে ৰল্লাল সেন বৌদ্ধধর্মাবলমী 
না! হইলেও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রতি অতিশয় আসক্ত হইয়া পড়িয়া- 
ছিলেন। কিন্তু পরে, গাড়োয়াল প্রদেশাস্তর্গত যোশীমঠ হইতে আগত 
সিংহঙ্গিরি নামক জনৈক শৈব ঈন্ন্যাসীর নিকট শৈব মন্ত্রে দীক্ষিত 
হইয়! ব্রাহ্ষণ প্রতিপালক হইয়াছিলেন”। পুত্যপাঁদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 
মত বল্লাল চরিতের উপর প্রতিষ্ঠিত। বল্লালচরিত বল্লালের মৃত্যুর 
গ্রায় তিন শত বৎসর পরে রচিত হইয়াছে এবং শাসনলিপির প্রমাণে 
বঙ্লালচরিঘের লিখিত বিষয়গুলি সমর্থিত হয় নাই। মুৃতরাং বল্লাল 
চরিতের উপর নির্ভর করিয়! বল্লাল সেন সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া সমীচীন নছে। 

১৩১৭ বঙ্গাবে বর্ধমান জেলায় কাটোয়। মহকুমার সন্নিকটবর্তা 
লীতাহাটী নামক স্থানে বল্লাল সেনের একখানি তাঅশ্মীসন আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। এই তাত্রশাসন দ্বারা বল্লালসেনদেব তীহার একাদশ 
রাজ্যাক্কে রাজমাতা! বিলাস দেবীর হৃর্ধয গ্রহণোপলক্ষে হেমাস্ব মহাদানের 
দক্ষিণান্ব্ূপ বর্ছমান-ভুক্তির অন্তপাতী উত্তররাঢ়া-মগ্ডলে বাল্লহিষ্ 
গ্রাম স্রাহ দেব শরীর গুরপৌত্র, ভদেশ্বর দেবশশ্মীর পৌত্র, লক্ষীধর দেব 
শর্মার পুত্র, ভরঙ্কাজ গোত্রীয় সামবেদী-কৌধুম-শাখা-চরণানুষ্ঠায়ী শ্রীও 
বান্থদেব শর্খাকে প্রদান করিয়াছিলেন ১)। বল্লাল সেন সম্ভবতঃ ১১১৮ 
জথবা ১১১৯ ধুষ্টাব্ে পরলোক গমন করিয়াছিলেন। 

বল্লাল সেনের পরে তদীয় পুত্র লক্ষ্ণসেন গোড়-বঙ্গের সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। প্অভূত সাগর” গ্রন্থে লিখিত আছে £-- 

“গঙ্গায়াং বিরচবা নির্জর পুরং ভার্ধ্যান্যাতোগতঃ 


(১) "সয় সাহিত্য পরিষৎ-পৰিকা, ১৭শ ভাগ, ২৬৭-_২৬ পৃষ্ঠা । 


১০ম অঃ] লক্ষ্মণ সেন। ৩৫৯ 


ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন, বল্লাল সেন বৃদ্ধ বয়সে 
বানপ্রস্থাবলঘ্বনপূর্ববক স্বীয় তনয়ের হন্তে রাজ্য ভার সম্গণ করিয়া 
ভারয্যাসহ গঙ্গাতীরস্থিত নিজ'রপুর নামক স্থানে বাস কল্পিতে থাকেন। 
ছুর্ভমল্লিক-কৃত গোবিলাচন্ত্র গীতের তৃঙিকায় 
লক্ষ্মণ সেন। লিখিত হইয়াছে, “নদীয়া জেলার বাঙ্গালা 
মানচিত্রে (১৮৬৮ খৃঃ অঃ) বর্তমান নবদ্বীপের 
কিঞ্চিদিধিক এক মাইল উত্তর পূর্বে *বল্লাল সেনের পুরাতন দীঘি” লিখিত 
আছে, ইহার নিকটে বল্লাল, প্রাসাদ নির্শাণ করিয়াছিলেন এরূপ প্রবাদ 
শ্রুতি গোচর হয়) অতএব বোধ হয়, এইস্থানে নিজরপুর ছিল”। 
আবার নিঞরপুর শবের অর্থ স্বর্গপুর ধরিয়া রে কেহ উপরোক্ত 
প্লোকের ভিন্নার্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাদের মতে উক্ত প্লোকের 
অর্থ এই যে, বল্লাল সেন স্বর্গপুরে গমন করিলে তীয় ভার্ধ্যা সহমূত। 
হইয়াছিলেন। বল্লাল সেন যে বৃদ্ধ বয়সে অভ্ভূতসাগর গ্রন্থ রচনা 
করিতে যন্ববান হইয়াছিলেন তাহ! উত্ত গ্রন্থেই লিখিত হইয়াছে । 
বথা £--- 
“জ্যোতিবিদারধ্য বচনানি বিচারধ্য তেষাং 
তাৎপধ্য পধ্যবসিতে। প্রথনানুপৃব?। 
বিপ্র-প্রসাদনবশানবসাদ-বুদ্ধি 
নিশংক শংকর নৃপঃ কুরুতে প্রবনরম্” 
তিনি অড্ভূত সাগরের রচন! কার্ধা সম্পূর্ণ করিবার অবসর পাইয়া 
ছিলেন না) আরদ্ধ কার্ধ্য অসম্পূর্ণাবস্থায় রাখির! স্বীয় পুত্র লক্ষণ 
সেনকে উহ সম্পূর্ণ করিবার অন্ত অত্যর্থন| করিয়াছিলেন £-- 
“গ্রন্থে স্থিরসমাপ্ত এব তনযং সান্রার্য রক্ষা! মহা- 
দীক্ষা পবণি দীক্ষাপানিজকৃতে নিষ্পভিযত্যর্য সঃ | 


৩৬০ ঢাকার ইতিহাস। [ ২য় খণ্ড 


সুতরাং অদ্ভূত সাগর রচনারস্ভের অত্যল্প কাঁল পরেই যে তাহার 
দেহাত্যয় হইয়াছিল, ইহাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। 
সেন বংশীয় নয়পতিগণ মধ্যে বিজয় লেনের পরে লক্ষণ সেনের 
ন্যায় বিপুল পরাক্রষশালী নুপতি আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। 
কেশব সেনের তাত্র শাসনে উক্ত হইয়াছে (১) +₹-- 
“বাহ্‌ বারণ্হস্ত-কাও সবৃশৌ বক্ষ: শিলা সংহতং 
বাণাঃ প্রাণহর্িষাং মদজল প্রস্তন্দিনে দস্তিনঃ | 
যন্তৈতাং সমরাঙ্গণ'প্রগঞ্জিনীং কৃত্বা স্থিতিং বেধস| 
কে! জানাতি কুতঃ কুতো ন বনুধা চত্রেংমুরূপোরিপুঃ ॥ 
র্থাৎ লক্ষণ সেনের বাহঘয় বারণ-হস্ত-কাও সদৃশ, বক্ষঃ শিলাবৎ 
সংহত, বাণ শক্র গ্রাণহর ছিল; লক্ষণের হস্তিগণ, মদজল ক্ষরণ করিত। 
বিধাতা এ সকলকে সমরোপযোগী করিয়া তাহার অনুরূপ রিপু যে 
কোন স্থানে সহি করিয়। ছিলেন, তাহ! কে জানে ? 
লক্ণ সেন যে ধরুর্িষ্া বিশারদ ছিলেন তাহা “সেক শুভোদয়গরন্থে”ও 
উল্লিখিত হুইয়াছে। তিনি গঙ্গাতীরে শরাভ্যাস করিতেন এবং তীহার 
শর গঙ্গার অপর তীরে গিয়া পড়িত বলিয়া উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে। 
লক্ষণ সেন দেবের চারিখানি (২) তাত্রশাসন পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে 
একখানি ন্গন্দর বনের নিকট, একখানি দিনাজপুরের তর্পণ দীঘির 
নিকট, একখানি রাণাধাট্টের নিকট আম্লিয়াগ্রামে এবং অপরখানি 
মাধাই নগরে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। প্রথমোক্ত তিনখানিই বিক্রমপুর 
জনবন্ধোবার হইতে গ্রদত্ত হইয়াছে। 


82858958 উ 

(১) ]. 8.9. 5. বৈ 9৩55 5০1 20 29৩, ০০-5০2, 

| ৬৫১৩ 23. 

(২) সম্প্রতি লক্ণসেনের পর একথানি ভায়শাদন ২৪ পরঙগণার অন্তর্গত দক্ষিণ 
গোবিদ্বপূর দাষক স্থানে গাওয়া গিয়াছে। 


১*ম অঃ] লক্ষণ সেনের তান্রশাসন । ৩৬১ 


সবন্দরবনের তাযশাসন : ইহ! জগন্ধয় দেবশর্্ার প্রপৌতর, মান্গাযণ 
দেব শর্মার পোত্র, নরসিংহ দেব শর্মার পুজ, গার্গ গোস্রীয় অঙগিক়া, 
বৃহস্পতি শীলগর্গ ভরদ্াজ প্রবর খগবেশশ্বালারন-শাখাধ্যারী কৃফধন্ন 
দেব শর্খীকে দেওয়া হইয়াছে । প্রদত্ত ভূমি 
লম্ষমণ ফেনের পৌগড, বর্ধন ভূত্তযস্তপাতী খাড়িমগ্ডলিকার মধ্যবর্তী 
তাক্রশানন তল্লপুর চতুরক গ্রামে, পূর্বে শাস্তযশাৰিক প্রত 
শাসন সীমা, দক্ষিণে চিতাড়ি খাতা্ধ সীমা, 
পশ্চিমে শাস্তযশাবিক রামদেব শাসন পূর্ব সীমা, উত্তরে শান্তা শাবিক 
বিষুলপাণি গড়োলী কেশব গড়োলী ভূমি সীমা, চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন ভূমি 
নারায়ণ ভট্টারকের উদ্দেশে মাত পিতা! এবং স্বীয় পুণ্য ও যশোবৃদ্ধি- 
কামনায় প্রদত্ত হইয়াছে । শাসন ভূমি উগ্রমাধব পাদীয় তি 
দ্বাদশাধিক হস্ত দ্বার! মাপ কর! হইয়াছিল (১) 
তাত্রশাসনে “স্হ-দশাপরাধ” শক আছে। যে দশবিধ অপয়াধ 
করিলে তৃমির নি্ধরত্ব রহিত অথবা উহা! বাজেয়াপ্ত কর! হইত 
উংসষ্ট গ্রাম সম্বন্ধে গ্রহীতার সেই দশটি অপরাধও সহ কযা হইবে, 
ইছাই “সহ দশাপরাধ” শব দ্বার! স্থচিত হইতেছে। 
দিনাজপুরের তাঅশাসন 8 এই শাসন দ্বারা হতাশন দেবের 
প্রপৌনধ, মার্ক দেবশপ্ীর পৌত্র, লঙ্ষীধর দেবশর্্ার পুত, 
তরছাজ গোত্রীর ভরঘাব-অঙ্গিরা-বাহস্পত্য-প্রবর লামবেদ-কৌথুযশাখা- 
চর়ণান্ুষ্ঠার়ী হেমার্ব-ধ-মহাদানাচার্্য ঈশ্বর দেবশর্দাকে পৌগ বর্ধন 


িনাটোিনিননীরোজা রিলে রিরিটিরা তির রর জি রিট 

(১) উগ্রযাধৰ এক দেবডার নাষ। যোধ হয় মাপকাটিটি খাদশ হত্ের কিক 
অধিক ছিল এবং উ্থাতে উ্রমাধব পাদীয় সতত অন্ত খাকিত। সম্ভবতঃ উ্রমাধবের 
মন্দিরের সঙ্থিকটবর্জী কোন ভুতের উদ্ততা-পরিমিত মানবও বার! ভুদির দৈর্থা্রথ 
স্বাপ কর! হইত। 


৩৬২ ঢাকার ইতিহাস। [ ২য় খণ্ড 


ভূকধ্যন্তঃপাতী পূর্বে বুদ্ধবিহারী দেবতা নিকর দেয়াম্মণ ভূমাচ! বাপ 
পূর্বালিঃ সীমা, দক্ষিণে নিচডহার পুফরিণী সীমা, পশ্চিমে নন হুরিপা 
কুণ্তী সীমা, উত্তরে মোল্লাণধাড়ে সীমা, এই চতুঃসীমাবচ্ছিম্ন বিল্লহিষ্ট 
গ্রামীয় ভূভাগ নারায়ণ ভষ্টারকের উদ্দেশে মাতা পিতা এবং স্বীয় পুণ্যও 
যশোবৃদ্ধির জন্য হেমাস্ব রথ মহাদানের দক্ষিণান্বরূপ €১) প্রদত্ত হইয়াছিল। 
গুদত্ত ভূমিতে সংবৎসরে দেড়শত কপর্দাক পুরাণ (২) মুল্যের শ্ন্ত উৎপন্ন 
হইত। রাজ! লক্ষণ সেন এক সময়ে যে স্বর্ণ, অশ্ব, রথ প্রভৃতি বিতরণে 
প্রবৃতত হুইয়াছিলেন, দান গৃহীতা। ঈশ্বর দেবশর্দা তছুপলক্ষে রাজার 
কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। সেই দান ব্যাপারের দক্ষিণা স্বরূপ 
আচাধ্যকে বিল্লহিষ্ী গ্রামীয় ভূতাগ নিফর উপভোগের জন্য প্রদান করেন। 
১২৫ আড়ত ধানারীজ দ্বার! বংসর বৎসর তাহার উৎপন্ন শশ্তের 
পরিমাণ হইত। 

আহ্ুলিয়ার তাঅষ্ধ্ান £--ইহ! ছার! বিগ্রদাস দেবশন্মীর প্রপৌত্র, 
শঙ্কর দেবশন্্ীর পৌত্র, দেবদাস দেবশন্মীর পুত্র, কৌশিক গোত্রীয় 
বিশ্বামিত্র-বন্ধুল কৌশিক-প্রবর যছূর্কেদ কাঙ-শাখ্যাধায়ী পণ্ডিত রঘুদেব 
শর্মীকে প্রীপুগ বর্ধন তুক্তান্তঃপাতি ব্যাত্রতটীস্থিত পূর্বে অস্বথ বৃক্ষ সীমা, 
দক্ষিণে জলপিল্লী সীমা, পশ্চিমে শাস্তিগোপ শাসন সীম, উত্তরে 


(১) জন্ণসেন হেদাতরথ-মহানবানকর্খ হুসম্পর করিবার জন্য ওরন্বাজগোত্রীর 
ঈত্বর ফেখশপ্দটকে আচার্ধযপছে খর়ণ করিস্াছিলেন এবং আচাধা এক্ষিণ'প্রলান করিবার 
হস্তই সম্ভবতঃ ডাহা এই তাজশাসনোক্ত তৃষি দান করিয়াছিলেন । সৃকজপাঙ্গ দান 
যহাঘান নামে পরিচিত ছিল। তাহারই এক জেণী হিশ্যান্বরখ নাষে কথিত হইত। 

(২) পুরাণ একটি পারিভাবিক শব্ধ 7-ভাহা! যৌঁড়শ পশের সমান, সেকালের 
রৌপা ফুসার সমকক্ষ খা. 

“তে যোড়শ ভাইরণং খুরাণফৈধ রাজতং। 
ফার্ধাপণত্ত বিভোর সাহিকঃ কাবিকং পণঃ” | 





*১৪ম অঃ] লঙক্গমণ সেনের তাম্্রশাসন। ৩৬৩ 


মালামঞ্চবাপী সীম! এই চতুঃসীষাবচ্ছি্ন মাথুরিয়। খণ্ড ক্ষেত্র নারায়ণ 
ভট্টারকের উদ্দেশে মাতা! পিতা ও স্বীয় পুণ্য ও যশোবুদ্ধি কামনায় 
প্রদত্ত হইয়াছে! শাসন ভূমিতে সঘৎসরে একশত কপদ্ক পুরাণ 
মূল্যের শস্ত উৎপন্ন হইত। 

মাধাই নগরের তায্রশীসন £__এই ভাত্রশীসন দ্বারা দামোদর 
দেবশস্্ার প্রপৌত্র, রামদেবশর্ার পৌত্র, কুমার দেবশর্শার পুত্র, 
কৌশিক গোত্রীয় * * * * গ্রাবর অথর্ধ বেদ পৈলাদ শাখাধ্যায়ী 
গোবিন্দ দেবশন্দ্মাকে পৌও বর্ধন তৃত্তান্তঃপাতি বয়েসের কাস্তাপুরাবৃত 
রাবণ সরসিষ্কি স্থানে পূর্বে চড়ম্পসাপাটক পশ্চিম ভূঃসীমা, দক্ষিণে 
গয়নগর উত্তর ভূঃসীমা, পশ্চিমে গুণ্তীস্থ্রাপাটক পূর্ব ভূঃসীমা এই 
চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন দাপনিয়! পাঁটক নারায়ণ ভষ্টারকের উদ্দেশে মাত! পিতা 
এমং স্বীয় পুণা ও হশোবৃদ্ধি মানসে প্রদত্ত হইয়াছিল। শাসন গ্রামের 
বাৎসরিক আয় ১৬৮ পপুরা৭” ( নৌপ্য মুদ্রা ) ছিল। 

চারিধানি তাশাসনেই, তৃণ যুতি গোচরস্থ বা তৃণ যুতি গোচর 
পর্যন্ত, সসাট বিটপ, সজল স্থল, সগর্থোষর, সপ্তবাক নারিকেল, ভূমির 
এক একটি বিশেষণ দৃষ্ট হয়। সমুদয় তাত্রশাসনেই চট্ট ভট্ট প্রবেশ 
নিষিদ্ধ হইয়াছে। 

লক্ষণ সেনেয় তাত্রশাসনগুলি পর্যালোচনা! করিলে দেখ! হায় যে, 
তাহার প্রত্ত তাত্রশাসন মধ্যে অন্থতঃ তিনখানির় ( হুন্দর বনের, 
আন্লিয়ার এবং মাধাই নগরের ) প্রতিগৃহিত। রা়ীয় বা বরের ব্রাঙ্মণ 
নহেন। কারণ রায়ীয় ও বারেন্্র পঞ্*গোজ হব্যে গার্স ও কৌশিক 
গোত্রের উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ সুন্দরবনের তাশাসনের প্রতিগৃহিত। 
গার্গ গোতীয় খখেদাস্বালার়ন শাখাধ্যারী ₹ফধর দেবশর্শা শাফসীপি, 
আকুলিরা ও মাধাইনগরের ভাত্রশীসনের প্রতিগৃছিতা কৌশিক 


৩৬৪ ঢাকার ইতিহাস। [২য় খণ্ড 


গোস্রী় বদুর্বেদীর কাণশাখ্যাধায়ী পণ্ডিত রঘুদেব শর্শা ও কৌশিক 
গোত্রীয় অথর্ব-বেদ পৈগ্লালাদ শাখাধ্যা়্ী গোবিন্দ দেবশর্্া বৈদ্ধিক 
ব্রাঙ্গণ ছিলেন। শাকদ্ীপি ও বৈদিক ব্রাহ্গণগণ মধ্যে বল্লাল মেন 
প্রবর্তিত কৌপিন্ প্রথা গ্রচলিত নাই। হুৃতরাং বল্লাল সেন কৌলিন্য প্রথার 
প্রবর্তক হইলে তংপুত্র লক্ষণ সেন রাঢ়ী ও বারেন্ত্র ব্রাঙ্গণগণকে উপেক্ষা 
করিয়া শাকতীপি ও বৈদিক ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি দান করিয়াছিলেন কেন 
তাহা! ও একবার ভাবিয়া! দেখ। কর্তব্য । 
মাধাইনগরের তাত্রশাসনে পক্সণ সেন “বিক্রমবশীক্কতকাপন্ধপাবনী- 
মগুলৈক চক্রবর্তী গৌড়েশ্বর” বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। লক্ণ সেনের 
সময়ে বঙ্গায়সেনা যে কামরূপ আক্রমণ করিয়া ছল, তাহার আভাস আসামে 
প্রাপ্ত কুমার বল্লভদেবের ১১৯৭ শক সন্বতের (১১৮৪-৮৫ খু্টাবের ) 
তাত্রশাসন হুইতেও প্রাপ্ত হওয়! যায় (১)। বল্লভদেবের পিতামহ 
রায়ারিদেব ত্রেলোক্য সিংহের সময় বঙ্গাধিপতি কর্তৃক কামরূপ আক্রান্ত 
হইয়াছিল। উক্ত তাম্রশাসনে লিখিত হইয়াছে, 
কামরূপ জয় “ভাম্করবংশ রাজতিলক রায়ারিদেব বঙ্গীয় মহাকায় 
করিবৃুনের উপস্থিতি-নিবন্ধন বিষদযুদ্ধোৎসবে 
রিপুগণকে অন্ত্রচালনা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন” (২ )। 
রায়ারিদেব বঙ্গীয় সেন! পরাজিত করিয়াছিলেন, একথা স্পষ্ট করিয়া 
বল! হয় নাই। পস্ুতয়াং মাধাইনগর-তাত্রশাসনে উক্ত *হিক্রম-বশীক্কত 


(১)  10/280715 150109 ৮০] ৬, 22£5 284. 

(২) “বেনাপান্ত-বমস্ত-শঙ্জ-সম: সংগ্রাম তৃমৌ। বিপু, 
স্চত্রে যে বরীযা-সম-বিংষে সাটোপ-যুদ্ধোৎসবে। 
ধেনাতার্ঘযরং তব সফলিত গ্রেলোক্য সিংছে! বিধিঃ 


১০ম অঃ] কামরূপ জয়। ৩৬৫ 


কামরূপ:* নিরর্থক না হইতেও পারে (১)। বিজয়সেনের দেবপাড়া! 
প্রশস্তিতে উক্ত হইয়াছে যে, বিজয়সেন কামরূপ অয় করিয়াছিলেন। 
হৃতরাং ইহতে ম্প্ই প্রতীয়মান হয় যে, বিজয়সেনের কামরূপ জয় স্থারী 
হয় নাই। সম্ভবতঃ বিজগ্নসেনের রাজত্বের শেষভাগে অথবা বল্লালসেনের 
সময়ে কামরূপ-রাজ সেনবংশীয় নরপতিগণের অধীনত পাশ ছি করিয়! 
্বাতস্ত্যাবলম্বন করিয়াছিলেন, ফলে কামরূপ রাজ্য সেনরাজগণের হস্তচ্যুত 
হইয়! পড়িয়াছিল। এজন্যই লক্ণ মেনকে পুনরায় কামরূপ রাজ্য জয় 
করিতে হইয়াছিল। উমাপতি ধরের একটি শ্লোকে সম্ভবতঃ প্রাগ- 
ক্সোতিষেস্দ্রের সহিত লক্ণ সেনের সংঘর্ষের বিষয়ই উল্লিখিত হইয়াছে (২)। 

লক্ষণ সেনের অগ্যতম সভা! কবি শরণ-য় চিত ছুইটি প্লোকের মধ্যে ৩) 
একটিতে এতিহাসিক ইঙ্গিত রহিয়াছে । কবি উমাপতি ধয় তিন 


পপ ০০৯১০, 


(১) গৌড়রাঙ্জ মালা ৬৭ পৃষ্ঠা । 
(২) পাদ্বেতদ্বত্বকও,মদগুয়ময়দ্হিল্লোল লৌহিত্য খেল 
স্বীচি বাচাল কালাচল বিপুল শিলাকেলিতজে মিহাঃ। 
কামিস্তঃ সৈনিকানাং বিধুত বিধূরতা ভীতয়ো! গীতবক্ধৈ 
ধন্ত প্রাগ জ্যোতিযেস্রর প্রণতি পরিগ গং পৌরবং প্রস্তবন্তি'। ৪ 
], 45 55 85 9০6, 886 163০ 


(৩) (ক) “দেব: কৃপাত্ববা বিচিন্য নং প্রীতোন্ত বামাযূশৈ 
ররাইন্ডিং প্রভুকীর্তিষপ্রতিহতাং বক্তবা?মেযোটিতং। 
সেবানির্বদি সেন বশে ভিলকাদাসাদর্সীয়াঃ জি: 
সন্বল্লান্থ বিধার়িনঃ হুয়তরত্তৎ কেন হামদ” | 
(খ) কক্ষেপাদ্‌ গৌড় লক্্রীং জয়তি বিজন্বতে কেলিমাত্রাৎ কলিঙ্গাং 
শ্চেতশ্চেষি দ্ষিতীজো। সপতি বিতপতে পূর্ধষৎ হজ হেছু। 
কাশী ( জর্জ) ওর্জর্ঘকাশং হরতি বিহরতে যুদ্ি,বে!।( হাধব ) যাগবত ৪ 
34৮ ৪০ 9১ 5০6 8869 24. 











৩৬৬ ঢাকার ইতিহাস । [২য়খণ্ড 


শ্লোকে সেন বংশীয় কোনও রাজার সহিত কাশীবাসী প্ররুতি-বৃদ্ছের, 
গ্রাগঞ্যোতিযেস্ত্রের এবং গ্নেক্ছনরেন্ত্রের (১) সঘন্ধের ইঙ্গিত করিয়াছেন । 
শরণ-রচিত গ্রই ্লোকটিতে যেন তাহারই সমর্থন করিতেছে । কবি উমাপতিধর 
বিজয় সেনের সময়ে প্রাদুভূতি হইয় লক্ষণ সেনের সময়েও জীবিত ছিলেন, 
কিন্ত শরণ কবি লক্ষণ সেনের সময়ে প্রাছুভূ'ত হইয়াছিলেন বলিয়াই 
হ্ছপরিচিত। গীতগৌবিন্দেও শরণের উল্লেখ রহিয়াছে। ছুতরাং লক্ষণ 
সেন কর্তৃক কামরূপে অভিযান প্রেরণের প্রসঙ্গ সম্ভবতঃ কাল্পনিক নহে । 
১১৩৩ থৃষ্টা হইতে ১১৫৩ থুষ্টাবব পর্য্যন্ত প্রবলপরাক্রমশালী মগরাজ 
গললয় আরাকাণের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন (২)। বঙ্গেশ্বর উক্ত 
মগরাজকে পুজা! করিতেন বলিয়া মগের! প্রকাশ 
আরাকাণ রাজ ও করিয়া থাকে । এই সময়ে লক্ষণ সেন বঙ্গীধিপতি 
লক্ষণ সেন ছিলেন। তিনি দূর্বল হস্তে শাসন দণ্ড পরিচালন! 
করেন নাই। সুতরাং পরাক্রান্ত সীমান্ত রাজের 
সহিত লক্ষণ সেনের সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়! অসম্ভব নহে। আরাকাবাসী 
মগগণ বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়া সময়ে সময়ে অশ্বাস্তি উৎপাদন করিত। 
সেনরাজগণের সময়ে এই উৎপাত প্রশমিত হইয়াছিল। 
মাধাইনগরের তামশাসনের অন্তর লিখিত আছে, পযন্ত কৌমারকেলিঃ 
কলিঙ্গেনাঙ্গনাতি * * *) অর্থাৎ লক্ষণ সেন কলিঙ্গদেশীর অঙগনাগণ 
সহ কৌমার়কেলি করিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্টই হুচিত হয় যে ইনি 


(১) “সাধু সে নরেন সাধু ভবতো মাতৈয বীরপ্ন- 
নাঁচেনাপি ভব্দ্ধিষেন বনুধা! নুক্ষত্রিয়! বর্ততে। 
ঘেষে কুপাতি হস্ত যৈরি পরিষন্ধারা ক্ষমন্ছে পুরঃ (1) 
শস্ত্রং শস্রমিতি ক্ষয়ন্তি রসন| পত্ান্তরালে গির£” | 
]. 855. 51 1906 2০৩ 65, 
(২) চাক! রিভিউ ও সন্থিলন--$র্থ খণঁ, ৪র্ব সংখ্যা, ১৫৩ পৃষ্টা। 


১ম অঃ] কলিজ্বিজয়। ৩৬৭ 


কৈশোরাবস্থাযই কলিঙ্গদেশ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিজয় 
সেন কলিঙ্গ জয় করিয়! গঙ্বশীয় ককিঙ্গাধিপতি চোরগঙ্গের সহিত 
মিত্রতা স্থহ্থে আবদ্ধ হইলেও বিজয় সেনের মৃত্যুর 
কলিঙ্গবিজয় পর সম্ভবতঃ চোরগন্জ সেন রাজগণের প্রতিকুলা- 
চরণ করিয়া ছলেন, কিন্তু বিজয়সেনের জীবিতাবস্থায় 
বিরুদ্ধভীব প্রদর্শন করিতে সাহসী হন নাই। ফলে, পিতা বল্লাল সেনের 
আদেশে কুমার লক্ষ্মণ সেনই হয়ত কলিঙ্গাভিযানে গমন করিয়াছিলেন। 
শয়ণ বিরচিত একটি শ্লোকেও সেনবংশীয় রাজার কলিঙ্গে কেলি করিবার 
কথ! উল্লিখিত হইয়াছে (১)। 
লক্গণ সেনের এবং বিশ্বরূপ সেনের প্রশন্তিকার, লক্ষ্মণ সেন কর্তৃক 
কাশিরাঁজের ( কান্কুজ রাজের ) পরাজয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কান্ঠ- 
কুজরাঞঙ্জ গোবিন্দচন্ত্র দেব ১১৪৬ থৃষ্টাকে মগধ 
গোবিন্দচন্দ্র ও আক্রমণ করিয়া মুদ্গগিরি পর্যন্ত অগ্রসয় হইয়া- 
লঙ্ষণ সেন ছিলেন (২)। ছুর্বল মগধরাজোর প্রান্ত গ্রদেশ 
লইয়া তংকালে “জঙ্গেশ” পালরাজগণ, বঙেশ্বর 
সেন রাজগণ এবং কান্যকুজাধিপতি গোবিন্দচনর সর্বদাই বুদ্ধ বিগ্রহ 
লিপ্ত থাকিতেন, হ্ৃতরাং কান্কুজসরাজ দুর্বল মগধরাজ্যে আপতিত হইলে, 
লক্মণ সেনের সহিত তাহার বিরোধ উপস্থিত হওয়া অসস্ভব নছে। এই 
বিরোধের ফলে হয়ত লক্ষণ সেন বিজয় লাভ করিয়। গোবিশচজ্জকে 
পরাজিত করিয়াছিলেন। 
(১) 3. &০ 9০ 9১ 59০6 298৩ 124. 
(২) ১২০২ বিজ্রমান্বের বৈশাখ মাসের গুরু পক্ষে অক্ষয় ভূতীয়ায় গোকিচতা 
দেষ মু্গগিরিতে গঙ্গাহ্ান ফরিয! জনৈক বরা্মণকে একখানি রন দান করিয়াছিলেন। 


হৃতরাং ইহান্বারা ডাহার যগধ অধিকারের প্রযাণ পাওয়। যাইতেছে । নর 
29122050519 08 95 299, 





৩৬৮ ঢাকার ইতিহাস । [ ২য় খণ্ড 


বিশ্বরূপ লেন এবং কেশব সেনের তাত্রশাসন দবয়ে লিখিত আছে, লক 
সেন, দক্ষিণ সমুদ্রের বেলাভূমিতে মুষলধর ও গদাপাঁণির সংবাস বেদীতে, 
অসিবরুণার গল্গাসঙ্গম-বারাণসীক্ষেত্রে, বরঙ্গার পবিত্র যক্ঞক্েত্ ব্রিবেণীতে, 
যক্তযুপের সহিত সমর বিজযন্তস্ত স্থাপন করিয়া- 
লক্ষণ সেনের ছিলেন (:)। এত দ্বারা অন্থুমিত হয় যে, লক্ষণ 
জয়ত্তস্ত সেন একদ্দিকে ত্রিবেণী এবং বিশ্বেশ্বরের ক্ষেত্র 
( বারাপসী ) এবং অপর দিকে দক্ষিণ সমুদ্রের 
তীর়স্থিত জগন্লাথক্ষেত্র (মুষলধর গদাপাণি সংবাসবেগ্াং ) পর্যন্ত তীয় 
বিজয় বৈজয়স্তী উড্ডীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান 
করেন যে, ইহা প্রশস্তিকারকের অতিশয়োক্তি মাত্র, এই সকল জয়ম্তস্ত 
্রয্াগ, কাশী ওপুরীর পরিবর্তে কবির কল্পনা দ্বার! প্রস্তুত হইয়া কেশব সেন 
এবং বিশ্বরূপ সেনের তাত্রশাসনে স্থাপিত হইয়াছে । এই সময়ে প্রয়াগ ও 
বারাণসীক্ষেত্র কান্তকুজাধিপতি গাহড়বালবংশীর গোবিন্দচন্ধের এবং 
ভগল্াখক্ষেত্র কলিঙ্গাধিপতি গঙ্গবংশীয় অনস্তবর্ম! চোরগন্গের শাসনাধীনে 
ছিল। উমাধিপতি ধর বিরচিত একটি প্লোকেও কাশীবিজয়ের ইঙ্গিত 
রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয় (২)। 
(১) “বেলায়াং দক্ষিণান্ষেযু ধলধরগঞ্ধাপাঁপি সংবাসবেদ্াং 
ক্ষেতে বিশ্খবন্ত স্কুয়ঘসি বরণায়েয গঙ্গোর্শিভাজি। 
তীরোৎ সঙ্গে ভ্রিবেণ্যাঃ কমলতবমখারস্ত নির্্যাজপুতে 


যেনোচষৈ্জধ পৈ: সহ সমর জরত্তত্ত যালান্তধারি” ৪ 
1০০2581 ০৫ ৫0৩:855505 9০০3660 ০৫8০০৪০ 896, 2৫ 102, 38০] 


(২) এ্বখা্ষং নারীণাহনিললুলিত ং কেতক লং 
| কজাবিন্যেরপ্থং 


টানে 3, & 5 89 19০6 ০১৪86 261, 


১ম অঃ] লক্ষমণসম্বৎ। ৩৬৯ 


বিষুপাদ-মন্দিরের উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জান যায় যে, পালবংশীয় 
গোবিন্দপালদেব ১১৬) খৃষ্টান্বে বা তন্নিকটবর্তী কোন সময়ে সিংহাসনারোহণ 
করিয়াছিষেন (১)। উক্ত লিপি্বারা ইহাও প্রমা- 
গোঁড়ীয় গোবিন্দ শিত হইতেছে যে, একদা গয়া, গোবিন্দ পালদেবের 
পাল ও লক্ষ্মণ সেন রাজ্যতুক্ত ছিল। সম্ভবতঃ লক্মপসেনই তাহার 
নিকট হইতে গরা জয় করিয়া লইয়াছিলেন। ৫১ ও 
+8 লক্ষণ সন্বতে উৎকীর্ণবুদ্ধগরা-লিপিতবারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, & সময়ে 
গয়া প্রদেশ সেনরাজগণের রাজাতুক্ত ছিল, কারণ তাহা না হইলে অশৌফ- 
চলল দেবের ন্যায় একজন বিদেশী নরপতি লক্ণাব ব্যবহার করিতেন না। 
বল্লাল সেনের মৃত্যু এবং লক্ষণ সেনের সিংহাসনারোহণ কোন সময়ে 
সংঘটিত হইয়াছিল, তৎসঘন্ধে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। আমাদের বিবেচনায় 
১১১৭ থুষ্টাবে, বল্লাল সেনের মৃত্যুর পরে, লক্ণসেন পৈত্রিক সিংহাসন লাভ 
করিয়াছিলেন ; কারণ, লক্ষ্মণ সংবতের আরবধকাল নির্ণীত ডওয়ায় প্রতিপন্ন 
হইয়াছে যে, ১১১৯ থুৃষ্টাবেই লক্ষণ সেনের রাজ্যা ভিষেক সম্পন্ন হইয়াছিল। 
লক্ষমণসন্ঘতের সুচনা! এবং প্রচলন সম্বন্ধে নানাবিধ মত প্রচারিত 
হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু লক্ষণসংবতের আরব্কাল সন্বন্ধ পূর্বে মত- 
ভেদ থাকিলেও মিঃ বিভারিজ (২ ) ও ডাক্তার 
বি কীলহর্ণের (৩) দুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধতবয় এবং আকবর 
নামায় উল্লিখিত একখানি ফারমানের তারিখ হইতে (৪) প্রতিপন্ন হইয়াছে 
যে, লক্ণসন্বৎ ১১১৯ ধৃ্টাবে লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যারস্তকাল হইতে গণিত। 
(১) এ. 0 4 এ, ৮০1 1] ০৪. 
(২) 2115৩ চা ০৫ 1201018273৩, 8৫৮৩৫$৫৮০ ৫-- 
18 5. 5888. 2841 | 2926 3, 
(৩) 15089) 2500ঞঠে 9০1 0112, 
(৪) “এ 19৩ 0০০ ০৫ 88318 (850851) ৫8665 275 
২৪ 
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লক্ষণ সেনের এ্রচলিত অব “লক্ষ্মণ”, “্লন্দ্মণমংবৎ” ব1 *ল সং” নাষে 
পরিচিত। মুসলমান বিজয়ের পরে এই অর্ধ বহুকাল মিথিলায় ব্যবহৃত 
হইয়াছিল এবং বর্তমান সময়েও ইহা! সময়ে সময়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
লক্ষণান্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে পঞ্ডিভগণের মধ্যে নিয়লিখিত পাঁচটি বিভিন্ন 
মত প্রচলিত আছে :-- 

১ম ১- প্রত্বতব্-বিদ্‌ শ্রীযুজ মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয়ের মতে সামন্ত. 
সেন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া এই নূতন অব গণনার স্থষ্টি করেন এবং পরে 
ইছ। লক্ষ্মণ দেনের নামে প্রচলিত হয় 0১)। 

২য় £_-তিব্বতদেশীয় ধতিহাসিক লাম! তাক্ানাথের মতে লক্ষষণাবর 
হেমস্ত সেনের রাজ্যাতিষেককাল হইতে গণিত হইতেছে (২)। 

ওয় £-_এ্তিহাসিক শ্রীযুক্ত ভিন্দেন্টশ্মিথের মতে ব্জিয় সেনের রাজ্য" 
ভিযেককাল হইতে লক্ষমাণাব্দ গণিত হইতেছে (৩)। 

৪র্থ :--গৌড়রাজমালার লেখক বলেন, “পাল ও সেন রাজগণের 
সময় গৌড়মণ্ডলে শকাব' বা বিক্রম সম্বৎ প্রচার লাভ করিয়াছিল না, 
নৃপতিগণের বিজয় রাজ্যের সম্বংসরই প্রচলিত ছিল। পাল এবং সেন 
বংশের রাজ্য নষ্টের পর, কিছু দিন পবিন& রাজ্যের” বা "অতীত রাজ্য” 
সম্বং ব্যবহৃত হইগ়্াছিল। তাহার পরে, প্রচলিত অন্যের অভাব পূরণের 





091012565. ££0100 (0৩ 10681171776 01 055 15160 01 15202120521? 


5৩1৮ চাট 0৪০ 0৩৮০৫ 011 007 (00515 1325 0৩৩ 495 
১6915785৮90 তৈজহ? 505 31011900602 110050৮০111 ৮০ অত 
(১) 3.8 5.0. বিতিস 96৫2৩5 ৮০1] 0, 5০, 
(২) 5619 77515 ০৫ 18439, 34 7:475105 ০১, 418. 
(5) 1৮14 7১58৩ 48--59. 
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জন্ত লক্ষণাৰ উত্তাবিত হই থাকিবে (১)। শ্রীযুক্ত নগেক্র নাথ 
বন্থ লঘৃভারতের একটি শ্লোকের (২) উপর আস্থা! স্থাপন করিয়া! 
অনুমান করেন যে, বল্লাল নবজাত কুমারের নামে গাহার জন্ম দিন 
হইতে এই সম্তং গণনার আরম্ত করিয়াছিলেন (৩)। এই মতামুসারে 
লক্ষণাব্দ ছুইটি। প্রথমটি ১১১৯ থুষ্টা হইতে লক্ষমণসেনের জস্ম হইতে 
গণিত হইয়াছে, এবং দ্বিতীয়টি ১২** থৃষ্টা হইতে মুমলমান বিজয়কাল 
হইতে গণিত হইয়াছে। নুহন্থর গ্রীযুক্ধ নলিনী কান্ত ভট্টশালা ও এই মত 
সমর্থন করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, দ্বিতীয় লক্ণাবই বর্তষান সময়ে 
“প্রগণাতি সন” বা "সন বল্লালি" নামে বিক্রমপুরে চলিত আছে (৪)। 
৫ম :__ডাক্তার কিলহর্ণের মতানুসারে লক্ণা্ ১১১৯ খুষ্ঠাবে 
লঙ্ষণনেনর অভিষেক কাল হইতে গণিত হইয়াছে (৫)। পুজ্যপা 
প্রবীণ ধতিহা দিক শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় (৬) এবং প্রত্থতব-বিশারদ 
প্রযুক্ত রাখাল দাস বন্যযোপাধ্যায় (৭) এই মত সমর্থন করিয়াছেন। 


পা পাগল ৬০০৯৭০4৭০০০ ১৯৭ ০4-১০-০০০৮ পাপ ০৮ উপ ০৮৯৮ ০৩০ 


(১) গোৌঁড়রা্জ মালা--৬৪ পৃষ্। 

(২) “প্রবাদ: জ্রয়তে চান পারম্পরীণবার্বয়!। 
মিথিলে বুদ্ধ যাত্রাযাং বল্লালোইতুন্ম ত-ধ্বনি:। 
তদানীং বিক্রমপুরে লক্ষণে জাতবানসৌ ।” 

লঘুভারত। 

(৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহার, (রাজস্যকাণওড ) ৩৫১৫১ পৃষ্ঠ। 

(8) 102008 1২6515৬/। [912 1৯ 8৪--93 
গৃহছ--১৩২০-কান্ধন। 

(৫) 15019) ঞঠাঃনুঞাত ৮০1 20150 0 

(৬) বঙ্গ দর্পন ( নবপর্যায় ) ১৩১৫, পৌষ, ৪৪৪--৪৪৪৫ ! 

(৭) ], &. 5০ 85 26৬ 561165৮010৮ 2, 





৬৭২ ঢাকার ইতিহাস । [২য় খণ্ড 


প্ীযুক্ত রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, (১) “যে অবের 
নাম লক্ণাব্, তাহ! লক্ষণ সেনের কোন পূর্বপুরুষ কর্তৃক প্রচলিত হইতে 
পারে না। ভারতবর্ষের ইতিহাসে কোন রাজবংশের কোন উত্তর পুরুষ, 
পূর্বপুরুষ-প্রচলিত অব স্বনামে পুনঃ প্রচলিত করেন নাই। ম্তরাং 
প্রমাণাভাবে লক্ষণাবকে সামস্তসেন, হেমস্তসেন, বিজয়সেন অথবা বল্লাল 
সেন কর্থক প্রবর্তিত অব বল! যাইতে পারে না। আর্ধ্যাবর্ত বা 
দাক্ষিপাতোর ইতিহাদে এক রাজা কর্তৃক একাধিক অব প্রচলনের 
একটিও দৃষ্টান্ত অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না। কোন রাজ্য ধ্বংসের 
কাল হইতে একটি অব্দ গণিত হইবার দৃষ্টান্তও ভারতের ইতিহাসে 
নাই” । শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী তারিখ-যুক্ত যে সকল লিপি 
উদ্ধত করিয়াছেন, তাহাতে “অতীত” বা তদনরূপ কোন শব প্রযুক্ত 
হয় নাই (২)। প্রাচ্যবি্ামহার্ণবের সিদ্ধান্ত প্রবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, 
নৃতরাং উক্ত প্রবাদের প্রকৃত এঁিহা?সিক মূল্য নিদ্ধারণ করিয়া পরে 
উহা প্রমাণরূপে গ্রহণ করাই ঙ্গত। যদি লঘু ভারতের লিখিত 
প্রবাদকেই ধতিহাসিক সত্য বলিয়। গ্রহণ করিতে হয়, তবে ১৮১০ 
খৃষ্টাব্দে ডাক্তার বুকানন পূর্নিয়৷ জেলার প্রাচীন বিবরণ সংগ্রহ উপলক্ষে 
স্থানীয় লোকের মুখে রাজ। লক্ষণ সেনের মিথিলা! বিজয় হইতে বিজয়ী 
নয়পতি কর্তৃক এই অব: প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়! যে প্রবাদ শ্রবণ করিয়! 
ছিলেন তাহাই বা গৃহীত হুইবে না! কেন? 
লক্গণ সেন গ্রজাবথসল নরপতি ছিলেন। এমতাবস্থায় উক্ত নরপতির 
দেক্ত্যাগ বাঁ সিংছাসন-চাতিকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্ত যে 


(১) বাঙ্জালার ইতিহাস_প্রীরাধাল দাস বন্দোপাধ্যায় প্রণীত, ৩০*---৩০১ পৃষ্ঠা । 
(২) ]. 4. 3. 3. ৬০1], 26 50765 ৮৪8৩ 45, 
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একটি অবের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহ! সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না; 
বিশেষতঃ কোন রাজার মৃত্যুকাল হইতে বংসর গণন! করিবার প্রথ। 
অশ্রত পূর্ব । 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্ী-সম্পাদিত "13০১০৩5 ০৫ 
5905116 01552 (10 06 10017681 1401515 [6591 ) গ্রন্থ পাঠে 
জানা যায় যে, চারিখানি হস্ত লিখিত প্রাচীন পু'থিতে, “অফ লক্ষণ 
সেন ভূপতি মতে” (১), “লক্ণান্ধেশ (২), “গত লক্ষ্মণ সেন দেবীয়” 
(৩), এবং “গত লক্ষণ সেন বর্ষে” (৪ ), লিখিত আছে । 

এ স্থলে “মতে” শবাটা নিরর্থক বলিয়া মনে হয় না। “মতে” 
শব্ধ ব্যবহার হওয়ায় ম্পই্ই প্রতিপর হয় যে লক্ষণাফ লক্ষণ সেন 
কর্তৃকই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বল্লাল সেন বা সামন্ত সেন কর্তৃক হয় 
নাই. এবং উহ! যে লক্ষণ সেনের রাত লাভ এবং সিংহাসন প্রাপ্তির 
সময় হইতেই প্রচলিত ও প্রবর্ঠিত হইয়াছিল তদ্বিযয়ে কোনও সনে 
নাই। যদি লক্ষণাফ লক্ষমণসেনের রাজ্য প্রাপ্তির সময় হইতে প্রবর্তিত 
না হইয়া থাকে, তবে তীহার রাজ্য প্রাপ্তির পর হইতেও আর একটী 
অন্ধের কল্পনা করিতে হয়। কারণ লক্ষণসেনের যে করখানি তা্রশামন 
প্রাপ্ত হওয়! গিয়াছে, তাহার মধ্যে অন্ততঃ তিন খানিতেও তারিখ 
ব্যবহৃত হইয়াছে। এঁ তারিখ গুলিকে লক্ষমণাৰ বলিয়া স্বীকার না 
করিলেও রাল্যান্ক বলির! গ্রহণ ন| করিয়া উপায় নাই। হ্ুতরাং এক 
রাজার সময়ে ছই প্রকার অন্ধ প্রচলিত থাক] প্রমাণিত হুইতেছে। 





(১) 8155 787 খ, 752৩ 22. 
(২) 1187 7577 ছ ৯০৫৩ 35. 
(৩) 8155 27735, 7865 35, 
£8) 1155. 13976, 2৩ 6. 


৩৭৪ ঢাকার ইতিহাস। [ ২য় খণ্ড 


ইহাতে রাজকার্ধ্য এবং প্রজ্াপুঞ্জের বিবিধ বৈষয়িক ব্যাপারেও গোলযোগ 
হইবার সম্ভাবনা । এই সমুদয় বিষয় পর্যালোচনা করিলে লক্ষ্ষণাব 
এবং তীয় রাজ্যান্ক যে একই সময় হইতে আরব হইয়াছিল তদ্ধিষয়ে 
কোনও সন্দেহ থাকেনা 

বুদ্ধগঞ়্ায় ঢুইথানি শিলালিপির (১) উপসংহারে লিখিত আছে £- 
১ম- স্ভ্রীমলক্ষাণদেনস্তাতীতরাজ্যে সং ৫১ ভাদ্র দিনে ২৯” 
হয়--প্রীমল্লক্ষাণসেনদেবপাদানামতীতরাজ্যে সংগ৪ বৈশাখ বদি ১২ গুরৌ।” 
*্্রমল্লক্ষাণ সেনদ্যাতীত রাজ্যে সং৫১*-_ইহার অর্থ লক্ষ্মণ সেনের 
রাজা লুপ্ত হওয়ার পর হইতে গণিত ৫১ সংবতে, অথবা লক্ষণ সেনের 
রাজ্য লাভ হইতে গণিত ৫১ সম্বতে, অথচ লক্ষণ সেনের রাজ্য লোপের 
পরে। প্রদ্বতত্ববিৎ ডাক্তার কীলহর্ণ এক সময়ে শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ 
করিয়া, সং ৫১-১১২*+৫১-১১৭১ থৃষ্টাব ধরিয়াছিলেন। কিন্ত 
পরে, মত পরিবর্তন করিয়াছেন। রাখাল বাবু কিলহর্ণের পরিত্যক্ত 
মতই বজায় রাখিবার জন্ত প্রয়াস পাইয়াছেন। 

গয়! জেলায় অশোক চল্ল দেবের নামান্কিত যে চারিথানি শিলালিপি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, উপরোক্ত শিপালিপি বয় তাহারই অন্তর্ডক্ত। অপর 

ছইখানির মধ্যে একখানিতে তারিখ নাই, অন্ত- 
অশোক-চল্লদেবের খানি ১৮১৩ নির্বাপাকে উৎকীর্ণ। আমরা এই 
শিলালিপি-চতুষ্টয় চারিখানি শিলালিপির যৎকিঞ্িৎ পাচ প্রদান 
করিব 7 কারণ এই শিলালিপি চতুষ্টয়ের তারিখ 

মির্ণাত হইলে বাঙ্গালার ইতিহাসের একটি বিবদমান বিষয়ের 
স্থমীমাংসা হুইবে। 








(১) সাহিত্য পরিষৎ পিক ১৭শ ভাগ, ২১৪ ও ২১৬ পৃষ্ঠা। 


১০ম অঃ]  অশোকচল্লদেবের শিলালিপি চতুষ্টয়। ৩৭৫ 


১ম। গয়ার বিধু পাদ-মন্দিরের সন্পিকটবর্তী একটি ক্ষুদ্র সুধা মন্দি- 
রের গাত্রে-সংলগ্ন ১৮১৩ নির্বাণাবে উৎকীর্ণ লিপি (১)। এই লিপি 
হইতে অবগত হওয়! যার যে, কমাদেশাধিপতি পুরুষোত্বম সিংহ, 
বৌদ্ধ ধর্মের পতনোন্ম,থ অবস্থা স্র্শন করিয়া উহার পুনরুদ্ধার কল্পে 
সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি পার্খবর্তী সপাদলক্ষ পর্বতের রাজা অশোক 
চল্লদেব এবং ছিন্দরাজের সাহায্যে বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কার সাধন করিয়া 
ছিলেন। রাজ! পুরুষযোত্বম সিংহ স্বীয় তনয়া রত্বপ্রীর গর্ভজাত নাণিক্য 
সিংহের মঙ্গল কামনায় একটি “গন্ধকুটা” মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। 
উক্ত মন্দির পুরুষোত্তমের গুরু শ্রমণ ধর্ম রক্ষিতের অধাক্ষতায় নির্মিত 
হয় (২)। পণ্ডিত ভগবান লাল ইন্দ্রজী এই শিলালিপির অক্ষরমালা 
দ্বাদশ শতাব্বীর উৎকীর্ণ বলিয়া) অন্থমান কবিয়াছিলেন। 

২য়। দ্বিতীয় শিলালিপির অক্ষর সমূহ দ্বাদশতাব্দীর উত্তর ভারতীয় 
পুর্ববাঞ্চল-গ্রচলিত বর্ণমালার অনুরূপ (৩)। এই শিলালিপির 
মর্ম এই যে, কতিপয় রাজপাদোপজীব'র প্রার্থনানুসায়ে রাজা! অশোক 
চন্লদেব মহিপূকাল এ্রছিত্য বিহার নামক এক মন্দির প্রস্তত করেন 
ও তাহাতে বুদ্ধ প্রতিম। স্থাপিত করেন এবং যাহাতে মহাবোধিস্থিত 
সিংহল দেশীয় সংঘের! দীপ-সমন্বিত-চৈত্যত্রয়-বিশিষ্ট নৈবেষ্ছ প্রত্য্থ দিতে 
পারেন, তাহারও ব্যবস্থা করেন। এই লিপিখানিরই শেৰ ছুই পংক্তিতে 
লিখিত আছে :- 
00085 5. সু ০1111, 7 126 ০৬০ ৯৬57 

104190 2106800ঞ1গ ৬০1 2025 347. 
বঙ্গদর্শন ১৩১৬,--৪৭৩ পৃষ্ঠ! । 
(২) পভগবতি পরি নিবৃতে সন্বৎ ১৮১৩ কার্তিক বদি ১ বৃধে।” 


22495 80110 ৬০1 5১585 
(৩) নাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩১৭, ২১৩ পৃষ্টা । 


৩৭৬ ঢাকার ইতিহাস। [ ২য় খণ্ড 


“শ্রীমল্লক্ষণ সেনগ্তাতীত রাজ্যে সং ৫১ ভান্্রদিনে ২৯1" 
ওয়। ইহার বর্ণমালাও দ্বিতীয় শিলালিপির অগ্কুরূপ। এই শিলালিপি থানি 
বৌদ্ধ-ধর্মাবলমী সহজপাল নামক জনৈক ক্ষত্রিয়ের মানসিক দানের 
নিদর্শন। সহজপাল থস-দেশীধিপতি মহারাজ অশোক চল্লের কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা কুমার দশরথের একজন কর্মচারী ছিলেন। এই শিলালিপির 
সময়-জ্ঞাপক পংক্তি এইরূপ £-_ 

ল্শ্রীমল্লক্ষণসেনদেবপাদানামতীত রাজ্যে সং ৭৪ বৈশাখ বদি ১২ গুরৌ?। 

৪র্থ। এই লিপি খানিতে তারিখ নাই। কিস্তু ইহাতেও “রাজশ্রী 
অশোৌগচন্প দেবের” নাম উল্লিখিত হইয়াছে। *বুদ্ধকে নমস্কার 
জানাইয়। লিপিখানি আরম্ভ কর হইয়াছে, এবং সম্ভবতঃ ইহাতে 
কোনও দানের কথাই লিপিবদ্ধ আছে। তাঅশাসনাদিতে যেমন 
দানের নিয়মাদির উল্লেখ দেখা যার, এই লিপির চতুর্থ ও পঞ্চম 
পংক্িতে সেইরূপ উল্লেখ আছে এবং অষ্টম পংক্তিতে অশোক চল্লাদেব 
ও তাহার ধর্ম রক্ষিতের ও উল্লেখ আছে।” এই ধর্ম রক্ষিতের 
নাম প্রথম শশুকাকিপিত2৪ পাওয়া গিয়াছে। চতুদ্দশও পঞ্চদশ 
পংক্কিতে সিংহল দেশীয় স্থবির গণের উল্লেখ আছে। এই স্থানেই 
সাধনিক ব্রক্ষচাট ও মাগুলিক সহজপাল নামক দুইজন রাজ কর্মচারীর 
উল্লেখ আছে। তৃতীয় শিলালিপিতেও উহ্থাদের নাম করা হুইয়াছে। 
“সহজপাল, যিনি পরে কুমার দশরথের ধনাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন, তাহার 
পিতার নামই ব্রহ্মচাট। তৃতীয় শিলালিপিতে “চাট বন্ধ” বন্ধ লিখিত 
হইয়াছে (১)। 

যুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যার যহাশয় উক্ত চারিখানি শিলালিপির 





(১) বঙ্গ দর্শন, মাধ) ১৩১৬। ], &+ 5, 8591৮ 


১০ম অঃ] নির্ববাণাবধ। ৩৭৭ 


লিখিত অশোক চল্ল একই ব্যক্তি বলিয়! গ্রতিপর করিয়াছেন (১)। 
স্বতরাং এই লিপি চতুষ্টয়ের তারিখ গুলি যে খুব কাছাকাছি সময়ের 
তদ্বিয়ে কোনও সন্দেহ নাই। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, এই শিলালিপি 
চতুষ্টয় মধ্যে তিন খানিতে তারিখ দেওয়া আছে) এবং তন্মধ্যে 
এক থানিতে ১৮১৩ নির্বাণাব ব্যবহৃত হইয়াছে। হুর শ্রীযুক্ত নলিনী- 
কান্ত ভট্ুশালী এম্‌. এ মহাশয় নির্বাণাবের উপর নির্ভর করিয়া 
শিলালিপির তারিখ ঠিক করিয়াছেন। শ্রদ্ধাম্পদ 
নির্ববাণাব্দ শ্রীযুক্ত গুণালঙ্কার মহাস্থবির সম্পাদিত জগক্যোতি 
পত্রিকার আবরণ পত্রে নির্ধাণাষ বাবহৃত হই- 
রাছে; তাহ! হইতে নলিনী বাবু প্রতিপর করিতে চান যে, “১৯১১ থুষ্টাব » 
২৪৫৫ বৃদ্ধা । ন্ুতরাং ১৮১৩ নির্বাণা হইতে বর্তমান সমর 
পর্যন্ত ২৪৫৫__-১৮১৩-৬৪২ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে; কাজেই ১৮১৩ 
নির্বাণাব ১৯১১__৬৪২ -₹ ১২৬৯ থৃষ্টাকের সমান। এই ১২৬৭ থুষ্টান্স, 
৫১ অভীত-রাজা-সন এবং ৭৪ অতীত-রাজ্য-সন পরস্পরের খুব 
নিকটবর্তী। সুতরাং ডাঃ কীলহর্ণ ও রাখাল বাবু “অতীত রাজো” 
শবটার অর্থ যাহা ধরিয়াছেন তাহা! ঠিক নহে। “অতীত রাজো” শবাটার 
রক্ত অর্থ, এরাজো অতীতে লতি, রাজ্য অতীত অথব! বিনষ্ট হইয়া গেলে 
পর। রাজা বিনষ্ট হইবার পর একপঞ্চাশৎ এবং চতুঃসপ্ততিতম বংসর 
বখন ১২৬৯ খষ্টাবের নিকটবর্তী তখন মিনহাজ যে লিখিয়াছেন যে, ১২০০ 
থৃষঠাবে লক্ণসেনের রাজানাশ হইয়া ছিল, তাহাই ঠিক। ১৮১৩ নির্বাণাখ 
১২৬৯ থৃষ্টাৰ অথবা ৬৯ অতীত রাজ্য-সন একই এবং এই ৬৯ অতীত- 
রাজা-সন ঠিক ৫১ ও ৭৪ অতীত রাজোর বৎসরের মধ্যে পড়িতেছে" (২)। 
7050 বঙ্গ দশনি ১৩১৬, মাধ ৪৭ পৃষ্ঠা । 
(২) প্রতিত্া ১৩১৮, পৌষ, ৪৭৪-_৪৭৫ পৃষ্ঠ । 


৩৭৮ ঢাকার ইতিহাস । [ ২য় খণ্ড 


নলিনী বাবু অনুমান করিতেছেন যে, বুদ্ধদেবের মৃত্যুকাল সমন্ধে সপ্তম 
শতাকীতে নান! মত প্রচলিত থাকিলেও কালক্রমে ত্রয়োদশ শতাীতে 
সমস্ত মত বৈধ পরিত্যাক্ত হুইয়! প্রবলতম মতের প্রচলন হইয়া উঠা অসস্তব 
নহে। কিন্তু নির্ববাণাব সম্বদীয় বিভিন্ন মতবাদের আলোচনা দ্বারা তদীয় 
অনুমান সমর্থিত হয় ন|। 
্রহ্মদেশীয় ও সিংহলীয় মতে নির্বাণকাল থুঃ পৃঃ ৫৪৪ অব; কিন্ত 
ভিব্বতীয় মতে উহা ৯৪৯ ও ৮৮৯ থুঃ পূর্ববে। অশোক স্তস্তের 
শিলালিপিতে উল্লেখ আছে যে, এ স্তত্ত বুদ্ধ-নির্ববাণাব্ধের ২৫৬ বংসর 
পরে প্রতিষ্ঠিত। অশৌকের রাজত্বকালে অর্থাৎ ২৭২--২৩১ খৃঃ পৃঃ 
মধ্যে স্তস্ত নিশ্চয়ই নির্মিত হয়। অতএব 
নির্ববাণাব্দ সম্বন্ধে এই শিলালিপি মতে বুদ্ধ-নির্বাণ-স্বৎ নিশ্চয়ই 
বিভিন্ন মতবাদ । ৫২৬ হইতে ৪৮৭ থুঃ পৃঃ মধ্যে । এই মত 
সমর্থন করিয়া ভিন্দেণ্ট শ্মিথ সাহেব বলেন, 
£075 08066 00051 1256 0917) 487 [), 0. 901)010020519, ০১) 
কিন্তু, 2, 4২১০] চ২০10501 বলেন “7৪ (অশোক ) ৬৪3 015 
81৩৪ 21800501065] 100০5 07. ৮12005019 (বিস্বসার) 
৮৬ * 210 00037851350 ও 95530019 31795606170 €০ 10০ 
[120 01 92520810077 ক ক কক 25056:1065811026101 
91 26919 211 07৩ £51101055 50161059 11 20,015076 [10019 15 200০ 


19050 0 01215 $০৬51616 2150 1667৩060116 76215 2:61 013৩ 
2025 006 08020) 5৩83 ০01 005 (565০5 ০৫ 1:050815০) 83$3 9.0” 


(২)। তাহা হইলে বুদ্ধ নির্বাণ সম্বৎ ধৃঃ পৃঃ ৭৩৩ অবে স্থাপিত করিতে 
হয়। আবার ইনি স্থানান্তরে বলিয়াছেন,” 7121205355972 ৫১৩ গিড: 


(১) 29819 যো ০11045271৫৩ 42. 
(২) 7১11810098৩ 01 £ 20122 ০0850 ১০ 0০৫ 2 


১০ম অঃ] নির্ববাণা । ৩৭৯ 


39800025501 ০1 92152170011 11 005 659010 01 720101 18018 
৫76৮৮ 10 0175 10111 10215005102902, 00 2৮9. 072 2৫৮৫170 01 
81210650210 026 060 5521 ০1 [2101916 01 00৩ 006০1) 9০5 0.০, 
45 56215 216] টি 10৮275 আভা) 4132004 আও 94 5525 014. 


ইহা সতা হইলে, নির্বাণাবঝ ৮৬* খৃঃ পৃঃ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল 
বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য আনন্দ থৃঃ পৃঃ ৯৯৯ অবে 
জন্ম গ্রহণ করেন। ম্তরাং খৃঃ পৃঃ ৯০৫ অবে মগ্কাকাশ্থপের কাকুতা পাদ 
পর্বতে যাইবার সময় আননের বয়ংক্রম ৯৪ বৎসর হইলে নির্ববাণাক 
৮৬০ থুঃ পৃঃ হইতে আরব্ধ হইয়াছিল বলিয়! প্রাপ্ত হওয়! যায়। 
অধ্যাপক উইলসন আদি বুদ্ধাব্ধ সম্বন্ধে যে তালিক। সংগ্রহ করিরা- 
ছেন, তাহা এন্থলে উদ্ধ ত কর! গেল £ 
ষোড়শ শতাবীতে প্রাছৃতবতি পদ্মকর্পো নামক জনৈক ভুটান দেশীয় 


লামার মতে ১৯৫৮ খুঃ পৃঃ 
রাজতরঙ্গিনী প্রণেতা কহলনের মতে ১১০. ভিতর লও 
আবুল ফজলের মতে | 6. 65:854 
চীন দেশীয় ধতিহাসিকগণের কবিতার ৪, 35৬ 8৮5 
[0৩ 051275৩ গবেষণার ফলে রাঃ রি ১০২৭ ৮ ৪ 
€9$0161 রর 4 ৯৫৯ ৮» 5 
[89111 র মতে রি ৪ ১০৩১ ৮৮ 
517 ৬111)20) ]01069 ৪ ১৪২৭ ৪ + 
8৩01015% র মতে রঃ ৪ ১৪৪৪ পে ৮ 
1251118 রঃ ১৯৯১ ৪ ৮ 
[1209155৩ 205 ০105518 মর 2 ৯৮৩ ” * 


দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রাছুভূ্ত চীন দেশীয় ... তত হত 
এতিহাসিক 71592977115 ১5, ৮০১৩ ২৭ 


৩৮৬ ঢাকার ইতিহাস । [ ২য় খণ্ড। 


1. 10120008 -** ১০, ১০২৭ থৃঃ পুঃ 
1, 6170321 ৮০, ত** ৯৭০ গ€ % 
'তিব্বতীয় মতে রঃ ৮৩৫ ৮. + 
সাও্লিন 1 রদ্না চান / 
্রহ্মদেশীয় মত র্‌ ১০৫88. থুঃ পৃঃ 
সিংহলী মত ০, *** ৫৪৩  % *৮ 
শ্যাম দেশের মত ৫৪৪ ৮ 


অধ্যাপক উইলসন এই সঙ্গে নিরনিখিত জিন অবও উল্লেখ 
করিয়াছেন :-_ 


0196 9152102166 ০ **, ৬১৯ থুঃ পূঃ 
2105 665আ217 হা *৯০ ৬ঠ৮ ৮ ৩ 
2106 0110656, 8০০01016011) ১৬৩৮৮ 


আবার 7. 11. 75150100 লিখিয়াছেন, “11715 15 85089 


€ 17) 0101765540৬) 7০ 16107360016 10800150270 
6 6019 84657 0196 73720 01 528591001001”, ইহার মতে 


নির্বাধাৰ ৩৮২ থৃঃ পৃঃ হইতে আরম্ত। 

ফাহিয়ান ৩৯৯ থৃষ্টাব্বে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাহার সময় 
নির্বাণান্বের ১৪৯৭ বংসর অতীত হইয়াছিল বলিয়! তিনি লিখিয়া- 
ছেন। অতএব ফাহিয়ানের মতে নির্বাণাৰ ১*৯৮ থৃঃ পৃঃ হইতে 
আরম হইয়াছে। তিনি অন্তত্র বলিয়াছেন, “সিষ্কৃতটের বৌদ্ধগণ বলিতেন 
যে, মৈত্রেয়ের বোধিসন্ব মৃষ্ঠি স্থাপনের সময় ভারতের শ্রযণগণ কর্তৃক 
এ নদীর পর পারে তাহাদের ধর্শ প্রচারিত হয়। তাহার! আরও 
বলেন যে, এ মূর্তি স্থাপন, শাক মুনিয় নির্বাণের ৩** বংসর পর 
০৮৩০ বংশীর 21১108%128এর রাজত্বকালে সম্পাদিত হয়”। 7:18 
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118 ৭৭০ থৃঃ পৃ: সিংহাসনারূঢ হইয়া ৭২০ থৃঃ পূর্বে মানবলীলা সংবরণ 
করেন। তাহা হইলেও নির্বাণাব ১০৭০_-১*২* খৃঃ পূর্বে সংঘটিত 
হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিতে হুয়। 
থৃষ্টায় সপ্তম শতার্বীতে যুযুনচোয়াং কুশীনগরে আগমন 
করিয়া বলিতেছেন, “এই স্থানে ইষ্টক নির্টিত নুবৃহৎ বিহার আছে, 
তন্মধ্যে তথাগতের নির্বাণ-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। তাহার মন্তক উত্তর 
দ্বিকে; দেখিলেই মনে হয় প্রভু আমার নিদ্রিত। এই বিহায়ের 
পার্খে ই মহারাঞ্থ অশোকের প্রতিষ্ঠিত প্রায় ২০০ ফিট উচ্চ একটি 
স্তপ আছে। তথায় একটি প্রস্তর স্তস্তও আছে, তাহাতে বুদ্ধ নির্কা- 
ণের ঘটনা বিবৃত রহিয়াছে; কিন্তু কোন্‌ বৎসরে বা! মাসে ঘঠিয়াছিল, 
তাহার কিছুই উল্লেখ নাই । জনশ্রুতি এই যে, বুদ্ধদেব অশীতি বৎসর কাল 
জীবিত ছিলেন এবং বৈশাখের শেবার্দ পক্ষের পঞ্চবিংশ দিবস নির্বাণ 
প্রাপ্ত হছন। সর্ধাস্ত বাদিগণ বলেন যে, তিনি কার্তিকের শেষার্ছে নির্বাণ 
প্রাপ্ত হন। কেহ বলেন, তাহার নির্ধাণের পর ১২** বৎসর গত 
হইয়াছে, কেহ বলেন ১৫০০ বৎসর গত হইয়াছে ; কিন্তু এখনও পূর্ণ ১০০৯ 
বৎসর গত হয় নাই”। থুষ্রীয় সপ্তম শতাবীতে ( ৬৩*-৬৪৫ থৃষ্টাব মধ্য ) 
যুযুন চোয়াঙ এর সময়ে যদি নির্বাণকালের ১*৭* বংসর গত না হইর! 
থাকে, তবে নির্বাণ সম্বৎ যে ৩৯০ খৃঃ পূর্বের পর নয়, তাহা নিশ্চিত। 
কিন্তু ১৫** বা ১২** বৎসর গত হইয়া থাকিলে ৮** ও ৫০০ ৃঃ পু; 
নির্বাণ অবের আরস্তকাল প্রাপ্ত হওয়া! যায়। 
মহাবংশের তৃতীয় পরিচ্ছেদে লিখিত আছে যে, ৫৪৩ ৃঃ পূর্ধবাবের 
বৈশাধী পূর্ণিমায় বৃদ্ধদেব মহ! পরিনির্কাপ লাভ করেন (১ )1 


(১) 275 815352080 চ9--12010. 06০01£৩ 1 81000 ছি 
(1836). ০৮৪, 211 6. 2, | 


৩৮২ ঢাকার ইতিহাস । [২য় খণ্ড 


এতিহাসিক ন্মিথ সাহেব বলেন, “18181081018 ৪0070৫০10৪৩ 
1116 0 ৬5500310190 [0189০2501১৩ 658017615 11511006205 2130 
170 10011505010 (09 00) 09000174810, 83 115105 2িও 
€)৩ 66100 ০506019 ৪66৫ 03৩ 1৭210” (১) এই মতানুসারে বুদ্ধ- 


নির্বাণ খুঃ পৃঃ পঞ্চম শতাবীর ও পূর্বে হইয়াছিল। 

৪৮৯ থৃষ্টাব পর্য্যন্ত রক্ষিত 08701. এর পবিন্নু বিবরণে” (1০6৫ 
(500109) নির্ব্বাণ-বর্ষ পর্যন্ত ৯৭৫ টি বিন্দু প্রদর্শিত হইয়াছে (২)। 
স্থুতরাং এই হিসাবে নির্বাণ-সম্বং (€৯৭৫--৪৮৯) থৃঃ পৃঃ ৪৮৬ 
অবে আরন্ধ হইয়াছিল। 

অল্রাত শত্রুর যৌবরাজ্য সময়ে, বুদ্ধ নির্বাণের ৯1১০ বৎসর পূর্বে, 
ভগবান বুদ্ধের মাতুল-পুত্র ও শিষ্য দেবদত্ত বৌদ্ধ-সংঘ মধ্যে ভীষণ বিরোধ 
বহ্কি প্রজ্জলিত করেন, এবং অক্রাতশক্র তাহার সমর্থক ও সহায়করূপে 
দণ্ডায়মান হন (৩)। এই কথা সত্য হইলে নির্বাণ সম্বং আরক্ধ 
হইয়াছিল ৪৯ থুঃ পুর্বে, কারণ সমুদয় ধ্রতিহাসিকগণের মতেই 
অজাতশক্র ৫*০ থৃঃ পুঃ হইতে ৩২ বংসর রাজত্ব করেন। 

ডাঃ ফিট ৪৮২ থুঃ পূর্বকে নির্বাণের আনুমানিক কাল মনে করেন 
(৪)। নুতরাং দেখা য|ইতেছে যে, নির্বাণাকের সুচনা সম্বন্ধে বহু 
মতবাদ বহুকাল যাবৎ চলি! আমিতেছে। কিন্তু কোন সময়ে এই সমুদয় 
মতভেদের নিরসন হইয়াছিল তাহা নির্ণর করা শক্ত। ডাঃ ফিট 
সাহেবের মতে ১১৭*--৮* থৃষ্ঠটাৰ মধ্যে নির্ববাণাষ সম্বন্ধীয় সংস্কৃত মত 


(১) 1৪11৮ [1150015 06 115019. 

(২) ]. 8. 255 39০5. 1, 51, 
€৩) প্রবামী--১৩১৬, আদ্বিন--৪২৬ পৃষ্ঠা । 
(৪) ]. 7২, 4. 3. 19০6. 2667, 
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সিংহল হইতে ব্রহ্গদেশে প্রথম প্রচারিত হুইয়াছিল। তিনি বলেন, এই সময় 
হইতেই সমুদয় বিভিন্ন মতবাদের নিরসন হইয়া বুদ্ধের নির্ববাণকাল ৫৪৪ 
থৃঃ পূর্ববা বলিয়। নির্ধারিত হইয়াছিল। 

অধ্যাপক ব্লাগডেন ডাঃ ফি,টের দিন্ধান্ত নিতভৃল বঙ্গিয়া মনে করেন 
না। এতৎ সম্বন্ধে এই উভয় মহারথীর মধ্যে যে দ্বন্ব-ুদ্ধ চলিয়াছে 
তাহার কোনও মুমীমাংসা হইয়াছে বলিয়। মনে হয় না (১)। অধ্যাপক 
ব্লাগডেন ১৬২৮ নির্ববাণান্বের “মায়াজেনী লিপি”, ১৭৯৬ ও ১৮৩৭ নির্বা- 
ণান্দে বা “শন্তরাজ” অন্দে উংকার্ণ ব্রহ্মদেশীয় লিপিহয় হইতে প্রমাণ 
কারয়াছেন যে প্মায়াছেদী লিপি” খোদিত হইবার দ্বিশতাধিক বর্ধ পরেই 
বরঙ্গদেশে নির্বাণান্দের আরস্ভকাল ৫৪৪ থুঃ পূর্বা্ধ বলিয়া পরিগৃহীত 
হইয়াছিল (২)) কারণ ৫৪৪ থুং পুঃ নির্বাণানের আরস্তকাল ধরিয়া 
লইয়। উপরোক্ত লিপি ত্রয়ের কাল গণনা করিলে সামঞজস্ত রক্ষিত হয় 
না। অধ্যাপক ব্রাগডেনের মতে ১৩০ থৃষ্টাবের পূর্বে ব্রঙ্গদেশে নির্ধা- 
ণাব্দ সধন্ধীয় বিভিন্ন মতবাদের নিরসন হইয়া! ৫৪৪ থৃঃ পৃঃ নির্বাপাবের 
আরম্তকাল বলিয়! নিন্দি্ট হইয়াছিল না(৩১। এমতাবস্থায় অশোক 
চল্লদেবের উৎকীর্ণ শিলালিপির উপর নির্ভর করিকনা, এবং উহ্থাকে ১২৬৯ 
খৃষ্টানদের সহিত অভিন্ন কল্পনা করিয়া, “লক্মণনেনদেবন্তাতীতরাজ্য 
সং ৫১১১ বা ঞজক্ষণ মলের ততরাজা সং ৭৪৮ কে ১২৫১ বা 
১২৭৪ থৃষ্টাবয বলিয়া গ্রহণ কর! সঙ্গত হইবে না। 


পপ ৩ টপ: পাপ পা পক ৯০,০২:০৭৭কাণ পি 


(১) 3. 1 4১9০৭, 
1. 70 ক 555919 
খ। চু. 48. 1915, 

(২) 1105 7২5৮7560 13941550 (৫7 0 1300059185০ 0 
1১195564695 ০ তু, 28557 1929 

(৩) 10:. 


৩৮৪ ঢাকার ইতিহাস। [ ২য় খণ্ড 


বুদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত হুইখানি শিলালিপিতে যে “অতীত” পদের উল্লেখ রহি- 

যাছে তাহ! যে কোন বিশেধার্থ বাঞ্জক তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বিবুধ 

মণ্ডলী নানাভাবে ইহার ব্যাধ্যা করিয়াছেন। 
অতীত রাজ্যাঙ্ক “অতীত”, শ্গত” বা তদর্থবোধর অন্যান 

শবগুলির নরপতিগণের রাজ্যকালাঙ্কের সহিত 
ব্যবহার অত্যন্ত বিরল। ডাঃ কীলহর্ণের উত্তর ভারতীয় খোদিত লিপির 
তালিকায় কেবল একটা মাত্র দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্ত তাহার 
ব্যাধ্যা অন্তর্ূপ করা হইয়াছে ৫১)। এতৎ সম্বন্ধে ডাঃ কীলহর্ণের 
মন্তব্যের অনুবাদ এস্থলে প্রদত্ত হইল।,--” 

পলঙ্মণসেনের রাজ্যকালে, তাহার রাজ্যকালের বংসর উল্লেখ করিতে 
হইলে, পরীমলক্্ণেদবপাদানাং রাজ্যে” বা প্প্রবর্ধমান বিজয় রাজ্যে 
সংবৎ”-এইবপ বর্ণিত হয়। তাহার মৃত্যুর পর ধরন্ধপ বর্ণনাই থাকে, 
কিন্তু প্রাজ্যে” পদের পূর্বে “অতীত* প্রভৃতি পদ থাকিলে এইরূপ 
অর্থ প্রদান করে, “'লক্ষ্ণসেনের রাজ্যারস্ত কাল ছইতেই এ পর্যন্ত বংসর 
গণন! হইয়াছে বটে,_কিস্তু সে রাজ্যকাল প্রকৃত প্রস্তাবে অতীত হইয়া 

গিয়াছে” (২) *অতীতে” শবের প্রয়োগ থাকায় তৎকালে লক্ষপ- 

(১) চ01252012 1750108 $০1 ১ 00012 20 566, 

(২) 41091506005 16185 011590551) 20 3৩005 উ6াচ 
06 1815 161 ০৪1৫ 00৩ 05$071964 93 $/57100211915311709778 
06599091217 1219 (০07 19:90910192102779-51)9021505৩ ) 
822)130% 7 ৪467 05201) (175 7010855 আ০৪1০ ০৩ 1521760 246 
9০ 01500350100 0৩ আ০1৫ 1215৩ 0০ 8০ 1026 810)0521) 0০০ 
3৩ আত 80011 ০০90054 £0] 1১6 002)10)67805122500 01 076 
3৩17 01 2598500229819 5038 1098 16550 1611 সা 2 101 


91 0১৩ 70950” 
17089080010 0175 ০1 4010, ৮965 21000 3. 
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সেনের রাজ্যকাল যে শেষ হইর! গিয়াছে, তাহা বুঝিতে কষ্ট কল্পনার 
আশশ্রর গ্রহণ করিতে হয় না। কীলহর্ণ আরও বলেন,-“মিঃ ব্কমযান 
১১৯৮-৯৯ খৃষ্টাজের মধ্যে মহম্মদ-ই বখতিয়ার কর্তৃক বাঙ্গলা অক 
ঘটয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি এসন্বন্ধে যখন বলেন, 
“শেষ হিসুরাজা লখ মণিয়া (1.2101/17210179 ) ৮০ বংসর কাল রাজত্ব 
করিতেছিলেন,/_ ইহা হ্বার! কি প্রকৃত প্রজাবে একপাবুঝা যায় না যে, যখন 
এই ঘটনা ঘটে তখন লক্ষণ সংবতের ৮* অফ চলিতেছিল,- ্প্রীমলক্ষণ 
সেন দেব পাদ্দানাম হীতবাজে: সংবৎ ৮০ ?৮0১)। 

গেডুবান্রমালার লেখক বলেন, “এখানে শবার্থ লটয়া কাট্যাং 
কুষ্টাং না৷ করিয়া, এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই ছুইথানি, 
বোধগয়ার লিপির অক্ষরের (বিশেষতঃ প এবং দূ এয ) সচিত গয়ার 
১২৩২ সম্বতের (১১৭৫ খুষ্ঠাবের ) গোবিন্দ পাল দেবের গত র্লাজোর 
চতুদশ সম্ংসরের শিলালিপির (২), অথব! বিশ্বরূপ সেনের ত্বান্ত্র 
শাদনের (৩) প এবং দ অক্ষরের তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া বায়. 
১১৩২ সম্বতের গরার লিপির এবং বিশ্বক্ূপ সেনের তাত্রশাসনেয প এবং 
ক পুরাতন নাগরীর ঢঙ্গের ; পক্ষান্তরে, আলোচ্য নোধগয়ার লিপিছয়ের 
প এবং দ বর্তমান বাঙ্গালা প এবং দ এর মত। ঠিক এই প্রকারের প 
এবং দ চট্টগ্রামে প্রাপ্ত ১১৬৫ শকাবের (১২৭৩ পষ্টাকেব ) তাত্রশাসনে 
(৪) দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাবের শেষভাগে গৌডমণ্ডুলে 
পুরাতন নাগরী ঢঙ্গের প এবং দ ই ষে প্রচলিত ছিল, ব্টাভ দেবের “শকে 


নি টিডিনিউিিউউ নি 





(১) 170. 950 ৬০1 1:১0 70886 5, বঙ্গদর্শন ১৩১৬ মাধ। 
(২) 08201612207 81059501061551 597557 ৩১8 9০1 হা 
(৩) ও. 25, 03575952971 3, 91516 1 57411. 
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নগ-নভো-রুজ্েঃ সংখ্যাতে' অর্থাৎ ১১৯৭ শকের € ১১৮৪-৮৫ থৃষ্টাকের ) 
আসামের তাত্রশাসন তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে (১)। সুতরাং 
“ভ্ীমরক্মণসেনভ্তাতীতরাজ্যে সং ৫১,৮ ১১৭১ খুষ্টাৰ রূপে গ্রহণ না 
করিয়া, (আনুমানিক ১২*০ থৃষ্ঠাবে লক্ষণ সেনের মৃত্যু ধরিয়া, ) ১২৫১ 
খষ্টাব বলির! গ্রহণ করাই যুক্তিমুক্ত। এই সিদ্ধান্তের এক আপাতত 
আছে। লক্ষণ সেনের “অতীত রাজ্য” হইতে কোন সম্বৎ প্রচলিত 
হইবার প্রমাণ নাই। উত্তরে বল! যাইতে পারে, গেবিনদপাল দেবের 
*গতরাজ্য” বা বিনষ্ট রাজ্য” হইতেও কোন সম্বৎ প্রচলিত নাই । 
পক্ষান্তরে গোবিন্দ পালদেবের রাজ্যলাভ হইতেও কোন সম্বৎ প্রচলিত 
হওয়ার প্রমাণ নাই। পগতরাজ্যে” "অতীত রাজ্যে” বা "বিনষ্ট রাজ্যে” 
প্রভৃতি বিশেষণ পদ্দের এইরূপ অর্থ প্রতিভাত হয়, গোবিন্দ পাল দেবের 
স্বাজ্যলোপের পরে, মগধে অরাজকত। উপস্থিত হইয়াছিল; লক্ষ্মণ সেনের 
রাজ্যলোপের পরেও মগধে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। তখন মগবে 
কেহ প্প্রবর্ধমান বিজন্ত রাজ্য" প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন না; 
অথবা যিনি মগধ করায়ত্ত করিয়াছিলেন, মগধবা সিগণ তাহাকে তখনও 
অধিপতি বলিয়৷ স্বীকার করিতে প্্রস্তত ছিলেন না। এই নিমিত্ত 
“গতরাজোর* বা "অতীত রাজ্যের” সম্বৎ গণনা প্রচলিত হইযা 
থাকিবে (২)। 

্রত্বৃত্বরে রাখাল বাবু বলেন, প্ভারতের ইতিহাসে সর্ব সময়েই 
দেখা গিয়াছে যে সভা জগতের প্রান্তে সভ্য জগতাপেক্ষ। প্রাচীনতর 
'লিপি সাধারণতঃ ব্যবন্থত হইয়। থাকে, সুতরাং আসামের বল্লভদেবের 
তাত্রশাসনের অক্ষরের সহিত বুদ্ধগয়ার খোদিত লিপি-্বর়ের অক্ষরের 

(১) [79161517775 17010, ৬০1 ৬, [019055 10--30. | 
২) গৌড় রাজমাল! ৬৪-_-৬৫ পৃষ্ঠা। 
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তুলনা করিলে চলিবে না, কিন্বা চট্টগ্রামে প্রাপ্ত তাত্তরশীসনের 
অক্ষরের সহিত তুলনা করিলে চলিযে না। সাধারণতঃ গৌড়বঙ্গে 
যে আকারের অক্ষর একাদশ শতাফীতে বাবহ্ৃত হইয়াছে, সেই আকারের 
অক্ষর কামরূপে দ্বাদশ শতাবীতেও ব্যবহৃত হুইরাছে এবং যাহ বঙ্গে 
দ্বাদশ শতাষীতে প্রচলিত ছিল তাহ! চট্টগ্রামে ত্রক্নোদশ শতাবীর মধ্য 
ভাগে দেখিলে আশ্চর্ধ্য হইবার কোন কারণ নাই। পুনরপি তাঅ- 
শাদনের অক্ষরের সহিত শিলালিপির অক্ষরের তুলনা করিলে চলিবে 
না। একই ব্যক্তির তাঅশাসনের ও শিলালিপির অক্ষর ভিন প্রকারের 
হইতে পারে ; গাহড়বাল রাজবংশের শিলালিপি ও তাত্রশাসনের অক্ষর 
তুলনা করিলেই ইহ! স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। গয়ার অশোক চকল্লদেবের 
শিলালিপি-চতুষ্টয় মধোও ছুই প্রকারের হন্তলিপি রহিয়াছে । লক্ষণ 
সম্ঘতের ৫১ অবের খোপিত লিপি ও বুদ্ধগঞ্পা মন্দির প্রাঙ্গণের শিলা! 
লিপি অতি অযদ্বের সহিত খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্মহাজনী খতে” 
উংকীর্ণ; অক্ষরতত্ব বিশ্লেষণ করিতে হইলে শূর্ধা মন্দিরের ১৮১৩ বন্ধ 
পরিনির্বাণাবের শিলালিপি ও বুদ্ধগয়ার় লক্ষণ সম্বংসর়ের ৭৪ অন্ধের 
শিলালিপির অক্ষর ব্যবহার কর! উচিত। ছ্বাদশ শতাব্বীয় তৃতীয় 
পাদে মগধে মাগধী লিপির হন! দেখা গিয়াছিল। নুতরাং উহার 
অক্ষরের সহিত পূর্বোক্ত শিলালিপিত্বরের অক্ষরের তুলন! হওয়া উচিত 
কিন। তাহা! বিচার্ধ্য। অশৌকচল্পদেবের সমকালীন গলা ও বুদ্ধগয়ার 
শ্লালিপি-চতুষয় সম্ভবতঃ কোন গৌড়বাসী কর্তৃক উৎকীর্ণ; দেবপাড়া 
প্রশত্তর অঙ্ষরাবলীর সহিত উহীর তুলনা করিলেই তাহা! বুঝিতে 
পার! যায়। বুদ্ধগয়ায় লক্ষণ সম্বংসরের ৭৪ অকের ও গয়ায় সৃর্ধয 
মন্দিরের ১৮১৩ বৃদ্ধ পরি নির্বাপাষের শিলালিপি ছবয়ের অক্ষরের সহিত 
ঢাকার নবাবিষ্কত চণ্তী-ূর্ির পাদ-পীঠস্থিত লক্ষ্মণসেনের তৃতীয় 


৩৮৮ ঢাকার ইতিহাঁস। [ ২য় খণ্ড 


রাজ্যাঙ্কের খোদিত লিপির অক্ষর সমূহের তুলনা করিলেই বুঝিতে 
পারা যায় যে“প” ও ণদ” একই প্রকারের । এতত্যতীত “ল,” “ণঠ 
*শ,” “স,” “ক”, প্রভৃতি ছ্বাদশশতাবীর প্রমাণাক্ষর সমূহ(5১: 156515.) 
তুলন! করিলেই বুদ্ধ গয়ার খোদিত লিপিগুলি যে খৃষ্টান ছাদশ শতাব্দীর 
৩য় ও ৪র্থ পাদের তৎসম্বন্ধে কাহারও কোনও সন্দেহ থাকিবে ন1” (১)। 
শকাক ও বিক্রমাধ ব্যবহারেও “অতীত” শবের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। 
বিক্রম সন্বং সম্বন্ধে এপ একটি দৃষ্টান্ত ডাক্তার কীলহর্ণ উদ্ধত 
করিয়াছেন (২)। কেছিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে রক্ষিত ১৫০৩ 
বিক্রমান্ধে লিখিত “কালচক্রতস্্র” গ্রন্থের পুণ্পিকার লিখিত আছে, 
শপরম ভট্টারকেত্যাদি রাজাবলী পূর্বরবৎ শ্রীমছিক্রমান্দিত্যদের পাদা- 
নামতীত রাজ্যে সং ১৫০৩ ইত্যাদি* (৩)। ডাক্তার কীলহর্ণ পরে 
উত্তরাপথের ধোদিত লিপি সমূহের তালিকা! সঙ্কলন কালে “অতীত” 
শব-যুক্ত বিক্রম সম্বংসরাহুসারে গণিত বহু খোদিত লিপির উল্লেখ 
করিয়াছেন (৪)। আবার কতকগুলি খোদিত লিপিতে শক ক! 
বিক্রমসন্বংসর গণন। কালে লিখিত হইয়াছে £-_ 
“শ্রীমন্ধিক্রমাদিত্যোৎপাদিত সম্বৎসর শতেষু দ্বাদশ ত্রিষস্িউত্তরেধু' (৫) 
“শক নৃপতি রাজ্যাভিযেক-সন্বংসরেঘতিক্রাস্তেযু পঞ্চযু শতেষু*” | (৬) 


(১) প্রবাসী ১৩১৯, শ্রাবণ, ৩৯৯ পৃষ্ঠা । 


২) 11701218 48120102195 ০1 50105 20063, 
৩) 8900211'9 0281029৩০01 70015150, 99:750710 114129 
০1070 2) 0176 (0০27801006৩ 000৮৩1510 151)02- 086৩ 2০. 

৪) 10310211989 11008০2 ৬০) ৬, 400550015 

৭) 11901814700 ৮০] 1 286৩ 79$: 10 
17511017515 1850 00 101--1501212101512, 12410 ৮০1 ৬. 
৯0৮05 098৩5 28, 

(৬) 170121; 21000275৬০1 1], 2866 5০5 ০1 ৮ 

₹১৪৪৩ 363, ৬০1 ১০ 7956. 58. 





১০ম অঃ] অতীত রাঙ্যাঙ্ক । ৩৮৯ 


কিন্তু চালুক্যবংশীয় সত্যাশ্রর দ্বিতীয় পুলকেশীর হোলের খোদিত 

লিপিতে লিখিত আছে £-- 

সপ্তান্দ শতযুকেষু গতেধকেষু পঞ্চযু । 

পঞ্চমৎযু কলৌ কালে বটযু পঞ্চশতান্ু চ। 

সমান সমাতিতাস্থ নন ছি ॥ (১) 

বাদানি গুহায় চালুকা-বশীর রণবিক্রান্ত মঙ্গলেশ্বরের ধোনি 

লিপি হইতে জানা গিয়াছে ধে শকাঙদ কোন শক নরপতির অতিবেক 
কাল হইতে গণিত হইয়াছে (২)। বর্তমান কালেও বঙ্গীয় গ্রোতিষী- 
গণ “শক নরপতের তীতাবাদয়:” পদটা শকাবার মানাক্ষের পুরে 
বাবহার করিয়! থাকেন। ম্বতরাং ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, 
“অতীত” বা “গত” শক থাকিলে বুঝিতে হইবে যে বাবঙত অক 
রাজান্ক নহে, কিন্তু কোনও অব বিশেষ হইতে গণিত হইয়াছে এবং 
কোনও রাজার রাজ্যচুতি বা মৃত্যুকাল হইতে গণিত নছে। ডাঃ 
কীলহর্ণের গণনায় ইহা বিশেষ ভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রান 
গ্রন্থ সমূহে বাবহত লক্ষণ সম্বসরের গণনা যে তারিখ হইতে আরব 
হইয়াছিল, বোধ হয় গয়ার খোদিত লিপি ছয়ে বাবহৃত অবফও সেই 
তারিখ হইতে গণিত হইয়াছে। আকবর নামার লক্ষণ সম্বৎ গণনা- 
রন্ডের যে কাল নির্দেশিত হুইয়াছে, বুদ্ধ গয়ার উৎকীর্ণ পিপি রে 
ব্যবহৃত আতীতাকও সেই সময় হইতে গণিত হইয়াছে, কেবল অতীত 
শকের প্রয়োগ দ্বারা লিপি লেখক জানাইয়াছেন যে, তংকালে লক্ষণ 
সেনের রাজাকাল শেষ হইয়া গিয়াছে । 


পপি | পিপিপি পাপ সপ পাপা পপ 


0 ১ ) জিকা [99108 ৬০1 ৬], 29৪৩ 4, 
1081212450৮ ৬০1 1০ 25862, 
(২) 100. 4৮911, 29£০-365. 








৩৯৩ ঢাকার ইতিহাস । [২য় খণ্ড 


নরপতিগণের রাজত্ব কালে যদি «বিজয় রাক্ধো” প্প্রবর্ধমান বিজয় 
রাজ্যে” বলিয়। বর্ষ গণনা হইয়া থাকে, তবে তাহাদিগের রাজ্যাবসানে 
“অতীত রাজ্যে” “গত রাজ্য” বলিয়া যে বর্ষ গণিত হইবে তদ্বিষয়ে 
অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। “অতীত” বা “বিজয়” শক রাজোর বিশেষণ 
মাত্র। বিজয় শব্দের উল্লেখ থাকায় বর্তমান কাল স্চিত হইয়াছে। 
রাজাভ্র&ই গোবিন্দ পাল বিনষ্ট রাজ্য হইয়াছিলেন। লক্ষাণ সেনের 
“অতীত রাজ্য* লিখিত থাকায় স্পষ্টই প্রমাণ হয়, তিনি গোবিন্দ পালের 
হ্যায় রাজ্তরষ্ট হন নাই। 

রাখাল বাবুর মতান্ুপারে “বুদ্ধ গয়ার খোদিত লিপি ঘয়ের তারিখে 
“অতীত” শব থাকায় উহ্থার ব্যাথা তিন প্রকার হইতে পারে :--* 

(১) উক্ত খোদিত লিপি-দ্বর় লক্ষাসেন দেবের রাজ্যাবসানের 
পরে উৎকীর্ণ ও উহার তারিখ লক্ষ্মণ সম্বতের অব । 

(২) উক্ত খোদিত লিপি্বয় লক্ষণ সেনের জীবদ্দশায় উৎকীর্ণ ও 
উহার তারিখের অর্থ এই যে উহা লক্ষ্মণ সেনের ৫১ বা ৭৪ রাজন 
অতীত হইলে উতকীর্ণ হইয়াছিল। 

(৩) উক্ত খোদিত লিপিদ্বয় লক্ষণ সেনের মৃতার ৫১ বা ৭৪ 
বৎসর পরে উংকীর্ণ হইয়াছিল। 

তৃতীয় মতটী সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, ভগবান গৌতম-বৃদধ 
ব্যতীত অপর কাহারও মৃত্যুর পর হুইতে মান গণন| আরব হয় নাই। 
নলিনী বাবু “অতীত রাঞো” শব্দটার, “রাজ্যে অতীতে সতি”__রাজা 
অতীত অথবা বিনষ্ট হইয়া গেলে পর,_-যে অর্থ করিয়াছেন তাহ 
সুসরত নছে। উক্ত অর্থ করিলে রাজ্যান্ধ অতীত হইয়াছে ইহাই 
বুধাইয়৷ থাকে। ব্তীত শবটার পূর্ব-নিপাত হওয়ায় কীলহর্ণের 


»৬ প্রতিভা ১৩১৮ ভাগ্র। 


ঢাকার ইতিহাস ] [হয় খণ্ড। 
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১০ম অঃ] অতীত রাজ্যাঙ্ক। ৩৯১ 


অর্থই সঙ্গত বলিয়৷ বোধ হয়। “লক্ষণ সেনের রাজা বিনষ্ট হইয়া গেলে 
পর” এই অর্থই যদি লেখকের উদ্দেন্ত হইত তবে অতীত শব্ধ প্রয়োগ 
না করিয়া “লক্ষণসেনস্যবিনষ্ট্রাজো* লেখাই নুলঙ্গত হইত। 
অভীত শবের প্রয়োগ থাকায় নলিনী বাবুর ব্যাথা! বার্থ হইয়াছে। 
স্ৃভরাং তৃতীয় মতটা গ্রছণ করিবার উপায় মাই। দ্বিতীয় মত ও 
গ্রহণ কর! যাইতে পারে না; কারণ, লক্ষণ সেনের জীবদ্দশায় যদি 
উক্ত লিপিৰয় উকীর্ণ হইত, তবে “অতীত” শব্দটার প্রয়োগ থাকিত ন1। 
লক্ষণ সেনের রাজ্যারস্ত হইতেই যে লক্গণ সন্বং প্রবর্তিত ও প্রচলিত 
হইয়াছিল, ঢাকার ৬ জীবন বাবুর শিববাড়ি-স্থিত পাবাণময়ি চণ্ডিকা 
সুর্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপিই ইহার অন্যতম প্রমাণ। ঢাকার 
শিলালিপি খানি যে লক্ষণ সেনের জীবিতাবস্থায় উৎকীর্ণ তদ্ধিষয়ে 
কোনও সন্দেহ নাই; কারণ উহা! তদীয় তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্প 
হইয়াছে এবং তদীয় রাজত্বের সপ্তম বৎসরে প্রদত্ত তা্রশাসনও প্রাপ্ত 
হওয়। গিয়াছে । রাখাল বাবু এবং নলিনী বাবু এই শিলালিপির পাঠোদ্ধার 
করিয়াছেন। লিপিটি নিয়ে উদ্ধত কর! গেল £-- 


১মঅংপ; ১ম পংকতি 2 “মনক্ষণ 
২য় * সেন দেবন্ত সং ৩ 
২য় অংশ ১মপংক্তি :- “মাল দেই সত অধিকৃত ্দাযোস্র 
২য়” “্ণ প্রীচণ্ডীদেবী সঙগারদ্ধা তদভ্রাকন!” 
ওয় অংশ ১ম পংক্তি ১ “্রীনারায়ণেন 
প্রতিষ্ঠিতিতি ৪7” 


অর্থাৎ প্রীমগলগ্মণ সেন দেবের (রাজছ্ের ) ভূতীর সংবংসরে মাল দেই 
€ দেব?) হত অধিক্কৃত দামোদরচণ্তী দেবার (মূর্তি ) আরম্ত করেন এবং 
নারায়ণ কর্কৃক ইহাপ্রতিষ্ঠিত হয়। 





৩৯২ ঢাকার ইতিহাস। [২্য়খণ্ড 


নলিনী বাবু বলেন, “সাধারণতঃ খোদিত লিপি মাত্রেই রাজার 
নাঁমের পূর্বে “পরম ভট্টারক”* “মহারাজাধিরাজ” ইত্যাদি বিশেষণ 
থাকে। এই লিপিটিতে তাহা নাই। লক্ষ্মণ সেন তখনও রাজ! হন 
নাই। কাজেই এই সকল রাজোপাধি তাহার নামের সহিত যুক্ত হয় 
নাই। লক্ষণ দেন তখন তিন বর্ধ বয়্ক মাত্‌ স্তন্তপারী কুমার মাত্র । 
এক বচনে লক্ষণ সেনের নামের ব্যবহার তাহাই সুচিত করিতেছে” (১)। 
নলিনী বাবুর যুক্তি বিচারসহ নহে, কারণ, “পরম ভট্টারক,” “মহারাজাধি- 
রাজ” এপ্রবদ্ধনানবিজয় রাজ,” “কল্যাণ বিজয়রীজো” প্রভৃতি 
শব্ধের ব্যবহার সমুদয় শিলালিপিতেই যে উল্লিখিত হইত তাহার কোনও 
অর্থ নাই। এ বিষয়ের অনেক দৃষ্টাস্ত দেওয়! যাইতে পারে। 
নলিনী বাবুর যুক্তি অনুসারে ঢাকার চত্ভীমপ্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার সরে 
লক্ষমণসেনকে “ভিনবর্ষ বয়স্ক মাতৃত্তন্ঠ-পায়ী কুমার মাত্র” অনুমান করিয়! 
লইলে, লক্ষ্মণসেনের তৃতীয় ও সপ্তম রাজ্যান্কে উৎকীর্ণ তামশাসনে 
তাহাকে “পরমবৈষব” বলিয়। পরিচিত করিবার উদেশ্ু নিরর্থক হয়। 

পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ বিক্রমপুরে, প্রাচীন দলি- 
লাদিতে “পরগণাতি সন" বা “সন বলালি* নামক একটি সন প্রচলিত 
ছিল বলিয়া জানা যায়। কোন কোন দলিলে বা হম্তলিখিত পুথিতে 
এই সনের সহিত শকাবা বা বাঙ্গালা সন তারিখও নির্দিষ্ট আছে। ১৩১৪ 
বঙ্গাব্দের &তিহাসিকচিত্রে “মহারাজ রাজব্ল্লভ” শীর্ষক প্রবন্ধে পুজ্ঞা- 
পাদ গ্রবীন তিহাসিক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় সম্ভবতঃ এই সনের 
প্রথম উল্লেখ ও সংক্ষিপ্ত জালোচনা করেন। পরে ১৩১৬ সনে বিক্রমপুরের 
ইতিহাস প্রণেত। শঙ্া-স্পদ ভ্রীযুক্ত যোগেন্্রনাথ গুপ্ত এই সন-যুক্ত এক 


পপ পপ সপ পপ পাপা. ০২০০০ পপ 


(১) প্রতিষ্তা, ১৩১৮ পৌধ। 


১৬ম অঃ] পরগণাতি সন, সন বলালি ও লক্ষ্মণ সন্বত । ৩৯৩ 


খানি দলিল তদীয় গ্রন্থে প্রকাশ করেন (১)। লন্বপ্রতিষ্ঠ তীতিহাসিক 
ভ্ীযুক্ত নলিনীকান্ত তট্রশালী ১৩১৮ সনের প্রতিভ| পত্রিকায় সেন রাজগণ 
শীর্ষক প্রবন্ধে এবং [00187 47008815 পত্রিকায €07615865170720 
১7 0113610581 800 1715 ৩18. প্রবন্ধে (২) প্রগণাতি সন সম্বন্ধে 
এবং ১৩২* সনের ফাল্ুন মাসের গৃহস্থ পত্রিকা 
“পরগণাতি মন” পরগণাতি সন ও সন বলালি সম্বন্ধে আলোচনা 
করিয়াছেন। ১৩২১ সালের কাণ্তিক সংখা 
তারতবর্ষে পৃজ্জাপাদ শ্রীযুক্ত আনননাথ রার 
লক্ষযাগ সম্বৎ মহ্থাশ্র় পরগণাতি সন সববন্ধীয় ছুই খানি দলিল 
প্রকাশ করিয়াছেন, এই দলিলের একখানি 
তদীয় বারভূঞ। গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযোজিত হষ্টয়াছে। ১৩১৯ সালের 
ঢাকা রিভিউ পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যার, ৪১১ মানাঙ্ক-ুক্ত একখানি দাস 
খন প্রকাশ করিয়৷ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র মিত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 
উচ্ভা "কোন সন ?” পৃজ্যপাদ শ্রীযুক্ত আদন্দনাথ রায় মহাশয় এই দনটীকে 
পরগণাতি সন বলিয়া গ্রহণ করিতে সমুতস্ুক (৩)। অজীযুক্ত নলিনীকান্ত 
ভট্টশালী বলেন, “লক্ষণ সেনের জন্মবংসর হইতে আরব্ধ লক্ষণ সংবৎ যেমন 
এখনও স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে, লক্গ্মণসেনের রাজানাশ &ইতে গপিত 
তে্নি এক সনও পূর্ববঙ্গে এই লেঃ দিন পর্যাস্থও প্রচলিত ছিল। 
অশোক চল্লের বৃদ্ধ গয়। লিপির অভীত-রাঞ্জা-সন এই শেষোক্ত সংবতের 
মানাঙ্ক ব্যতীত আর কিছুই নছে। উহার ৫১ অতীতাক এবং ৭৪ 
বর যথাক্রমে ১২৫১ থুষ্টা্দ ও ১২৭৪ পৃষ্টা । পরগণাতি সন 


“লন বলাঁলি” ও 





শপ ০-৯-০০৭৭৭ পপ প্্পউ্প পা .০০০০-পপ ০১ 


১, বিকুমপুরের ইতিহাস ্ীযোগের না মাধ গুপু প্রলৃত ৪৫ পষ্টা। 
(২) 100191£ &060।01াচও 0৮155 1012, 
(৩) ভারুতবর্ধ ১৩২১, কারক, ৭৮১ পা । 





৩৯৪ ঢাকার ইতিহাস। 7 হয় খণ্ড 


এই অতীতাব্'” (১)। “আমাদের ঘরের দলিল ছুইখানির একখানি 
৯১৫১ বাঙ্গালা ও ৫৪৩ পরগণাতি তারিখ যুক্ত এবং অপর খানি ১১৫৮ 
বাঙ্গালা এবং &৫* পরগণাতি তারিথযুক্তা ইহার যে কোন তারিখ 
লইয়। গণনা করিলেই দেখ যায় যে পরগণাতি সনের আরস্ত ১২০০ _ 
১২০১ থুষ্টাবে। কাজেই দেখ! গেল যে ইহা লক্ষণ সেনের রাজ্যাবপান 
বংসর হইতে গণিত হইতেছে” (২)। শ্রীযুক্ত যোগেন্বনাথ গুপ্ত 
লিখিয়াছেন” বিশ্বক্ূপের শাসন সময়ে বিক্রমপুরের শাসন-শৃঙ্খলা ও 
কর আদায়ের স্ধিধার্থ তিনি একটা সন প্রচলিত করেন, অগ্যাপি শতাধিক 
বর্ষের প্রাচীন দলিলে সেই সনের উল্লেখ দৃষ্ট হয় (৩)। পাঁদটাকাক়্ 
লিখিত হইয়াছে “মোগল শাসনের সময় এই সনই বিক্রমপুরের সর্বত্র 
পরগণাতি সন নামে উল্লিখিত হইত" (৪ )। 

গত ১৩২৯ বঙ্গাব্দের শারদীয় অবকাশের সময় বন্ধুবুর শ্রীযুক্ত নলিনী- 
কান্ত তট্রশালী এবং আমি বিক্রমপুরের অন্তর্গত আবদুল্লাপুরের আখড়ায় 
পুরাতন পুথির স্তপের মধ্যে *সপ্রাধ্যায়” নামক একথানি ক্ষুদ্র প্রাচীন 
থণ্তা পুথি দেখিতে পাইয়াছিলাম। এই পুথীর শেষপাতায় লিখিত 
আছে ;--“রচিল নারায়ণে ॥ ইতি স্বপন অধ্যায় পুস্তক সমাপ্ত । ইতি 
সন ১১৭৬ সন তারিথ ২২ ভাদ্র, রোজ মঙ্গলবার রাব্র ছুই ডও গত 
কালে মোকাম ইএবত নগরের গোলাতে বসিয়া সমাপ্ত ইতি ॥ ভিমস্তাপি 
বণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিত্রম যথ] দিষ্টং তথা লিখিতং লেখক নান্তি দোসকঃ। 
স্বকীয় পুস্তক মিদং শ্রীযুগল কিশোর দাষক ॥ সন বলালি ৫৭* সকাক] 


পিপিপি 





পিস 


(১) গৃহস্থ ১৩২০, কান্ধন, ৪২৬ পৃষ্টা । 
(২) প্রতিষ্ত ১৩১৮, »ম সংখ্য, ৪৭৫ পৃষ্ঠ! । 
(৩) বিক্রমপুরের ইতিহাস, ৪৪ পৃষ্ঠ! । 
(8) বিক্রমপুরের ইতিহাস, ৪8 পৃষ্টা। 
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১০ম জঃ] পরগণাতি সন, সন বলালি ও লক্ষণ সম্বৎ। ৩৯৫ 


১৬৯২ তিথি পুণিমা*। আউটসাহীর জমিদার শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ গুপ্ত বি, এ, 
বলিয়াছেন যে, বল্লালি-সন-ুক্ত একখানি দলিল মুদ্সিগঞ্জের কোনও 
আদালতে তাহারা দাখিল করিয়াছিলেন। 

নলিনী বাবুর মতে এই “সন বলালি” ও “'পরগণাতি সন” অভিন্ন 
এবং ইহার আরম্তকাল ১২** থুষ্টা ( )। তিনি লিখিয়াছেন, 
“প্রগণাতি অথবা বল্লালিসন বোধ হয় লক্ষণ সেনের পুন্রগণ,--মাধব, 
কেশব, বিশ্বরূপ কর্তক প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু পুগ্রের ছুর্ভাগোর স্মারক 
সনটিকেও পিতা আত্মসাৎ করিয়। লইয়াছেন" (১ )। 

শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ বন্থু লিখিয়াছেন, *্লক্্মসেনের রাজ্যাতীতাৰ 
মুসলমান আমলে '“পরগণাতাত সন” বা *পরগণাতীত সন" নামে বহুকাল 
গ্রচলিত ছিল। বিক্রমপুরের বহুপ্রাচীন কাগজ পত্রে এই পরগণাতী' 
সনের” উল্লেখ রহিয়াছে । ১২০* থুষ্টান্দে ১ম বর্ষ ধরিয়া! এই 
“পরগণাতী সনের” বর্গণন| চলিয়া আসিতেছে | মনে হয়, এই অভীত 
রাজ্যাঙ্ক মুনলমানের গৌড়-বিজয় নির্দেশক ছিল বলিয়৷ প্লক্মণ সেনের 
নাম তুলিয়া দিয়া মুসলমান-রা জপুরুষগণ তাহাই পপরগণাতী সন” নামে 
চালাইযা দিয়াছেন” (৩)। 

পরগণাতি মন ও সন বল্লালি সন্বন্ধীর যে কয খান! দলিলের বিষয় 
আনরা জানিতে পারিয়াছি তাহার একটি তালিকা! নিয়ে প্রদত্ত হ্ল। 
ইছার মধ্যে যে সমুদয় দলিলে পরগণাতি সন বা সন বল্লালির সহিত 
বঙ্গাব বা শকাক| উল্লিখিত হটগ়াছে তাহাও প্রদশিত হইল। 


০৯:০০ শসা টা ০ 4::57 লিপ পপ পাস পাটি 
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(১) গৃষ্ধস্থ ১৩২* সাল ফালন্ধুন পৃষ্ঠা। 
(২) ৰ পৃষ্টা । 
(৩) হজের জাতীয় ইতিহাস-_রাজস্ক[ ও ৩৫০ পৃ্ট]। 


৩৯৬ টাকার ইতিহাস। [২য় খু 


* পরগণাতি সন-_বঙ্গাৰ ও তারিখ--শকাব-_খুষ্টা__-আরম্তকাল 


৪৯৭ -_ ৮ ২৫শে আধষাঢ় ১৯ রর ১৫ 

৫০৯-_ ১১১৭, ২৫শে চৈত্র (১৭১১) (১০৯২) 

৫৪৩... ১১৫১ ৮৮ (১৭৪৪।৪৫ ) (১২০১।০২) 

৫৫০-_- ১১৫৮ ৮৮ (১৫১৫২) (১২১০২) 

৫৫৪8 ১১৬২, ওরা মাঘ" (১৭৫৬) (১১০২১ 

৫৬৬ ১১৭৫) ২৩শে বৈশাখ, (১৭৬৮) (১১০৯) 

১০৯ জেলহজ্জ 

৫৭০ (সন বলালি) ১১৭৬,-- (১৬৯২ ) (১৬৯) (১১৯৯) 
২,শে ভাত, 

৫৭৪ ১১৮৩, ৯ই চৈত্র (১৭৭৭) (১১০৩) 


স্ৃতরাং দেখা যাইতেছে যে, সন বলালি দলিলের তারিথ নির্ভল 
বলিয়া গ্রহণ করিলে ১১৯৯ থৃষ্টাব্বকে ইহার আরস্ভকাল বলিয়া! নির্দেশিত 
করিতে হয়। পক্ষান্তরে পরগণাতি সন সম্বন্ধীয় যে কয় খানি দিল পাওয়! 
গিয়াছে তাহা দ্বারা ১২*২--১১০০ খষ্টাব্দ মধ্যে পরগণাতি সন আরম্ত 
হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। সন ও তারিখ নক দলিল 
'ারও অনেক গুলি আবিষ্কার না হওয়া পর্যান্ত পরগণাঁত সনের 
আরম্তকাল নির্ণয় করা অপস্তব। একখানা দলিলের তারিখের উপর 
নির্ভর করিরা সন বলালি সপ্বন্দেও কোনও সিঙ্ধান্তে উপনীত হওয়! সমীচীন 
নহ্থে। তবে ই5। স্থির যে, ১২০০ খুঃ অকে ইহার আরম্তকাল নহে! 
এমতাবস্থায় সন বলালিব সন্ত পরগণাতি সনের যেকি সম্বন্ধ ছিল 


পাপ পাল -8 এপ পাস পা পিক 0৩ ২ পেশী পন ৪ পি 


* এই দলিল গুলির মধ্যে দ্বিতীয় খানি বিক্রমপুর-মনরা নিবামী বন্ধুবর 
প্রযুক্ত সতাগ্রসন্ন সেন আমাকে পাঠাইয়! দিয়াছেন । অপরশগুলি সাদয়িক পঞ্জিকার 
ও পুত্বকাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে । 


১ম অঃ]  লক্ষমণসেণের পলায়ন কলঙ্ক । ৩৯৭ 


তাহা। নির্ণয় কর! শক্ত। ব্রয়োদণ শতাব্ধীর প্রথম ভাগে বিক্রমপুর 
অঞ্চল হিন্দুনরপঠিগণের শাসনাধীনে ছিল। ম্ৃতরাং এই অন্যটি কেশব 
দেনের পরবন্ধি কোনও সেন রাজা কতক প্রবর্ধিত হইয়াছিল বলিয়াই 
মনে হয়। পরগণ| যদি পারমী শব্দ হয়, তবে অনুমান করা যাইতে 
পারে যে, পরগণা বিভাগ সময়ে এই সনটিকে পর়গণাতি সন বলিয়াই 
পরিচিত করা হইগাছল। 
কামন্ধূপ ক'লঙ্গ-কাশী-বিজয়ী বারাগ্রণ মহারাজ লক্ষণেসেনের শিরে 
যে কলগ্ধ কালিমা লি হইয়াছে, তাহার যাপার্থা নির্ণয় না করিয়াই 
এ তহাসিকগণ তাহার সব্বন্ধে অনেক অলৌকিক 
উপাধ্যানের হষ্টি করয়াছেন। হরিমিশ্রের কারিকায় 
পলায়ন কলঙ্ক লিখিত হইরাছে, *বন্লাল তনয় রাজা লক্বণঙেন 
মহাশয়, জন্মগ্রহ ভয়ে ঠাহার কলগ্গ ঘটগান্ছিল" (১) 
হরিমিশ্র নে কলহের ইঙ্গিত ক'রয়াছেন, তাহাই কি ঠাচার পলায়ন কলঙ্ক? 
আমাদের মনে হয়, উহ! তাহার পলাগন কলঙ্ক নহে। সেক শুভোদরা 
পাঠ করলেই ই স্পষ্টবূপে বুঝিতে পারা যায়। আমরা স্থানান্তরে এই 
নিষয়ের আলোচন! করিয়াছি, স্থভবাং তাহার পুনবাবৃথি নিপর়োজন । 
ধতিহ্াসিকগণ যে বারাগ্রণি লক্্রপ সেনকে পলায়ন কলঙ্ষে কলগ্কিত 
করেয়াছেন, তাহার আকর স্বিখ্যাত মোসলমান ইতিতাস লেখক 
মিন্হাজ-ই-সিয়াজ-ক্কত “তবকাং-ট-নাসেরীগ। এট গ্রস্থের বিংশ 
পরেচ্ছেদে প্রসঙ্গ ক্রেমে গৌড়বঙ্গের কানী কিছু কিছু লিপিবদ্ধ হটয়াছে। 
তাাতে লিখিত আছে, মতম্াদ-ই বখ তিয়ার অসম সাচসিকত হও ক্ষিগ্র- 
(৯) শষ “হলাল-তনয়ো রাজালগ্ুণে।হ হ তৃক্মহাশযঃ 1 
জন্পগ্রহ ভায়াঙ্দেহাং কলস্েহ তৃদনয়রষ্” ৪ 


(হরিমিত্র বঙ্গের জাতিয় ইতছাস ভ্রাঙ্মণকাও, ১মাংশ 
১৫৩ পৃষ্ঠা পাদ টাক! । 


লক্ষমণসেনের 





০ ২০. পা পান পা পপ ০ পবা 





৩৯৮ ঢাকার ইতিহাস । [২্য়খণু। 


কারিতাদ্ধারা, লক্ষমণাবতী, বিহার, বঙ্গ এবং কামরূপের অধিবাদিগণের মনে 
ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল (১)। মহম্মদ" বখতিয়ার নিহার জয় 
করিয়া ধনরদ্ব ও লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি সহ দিল্লীতে সুলতান কুতুব্দ্দিনের সহত 
সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাহাকে সন্মানিত করিয়াছিলেন । (২) পদিল্লী 
হইতে প্রত্যানর্তন করর! মহম্মদ-ই-বখ তিয়ার সেনা সংগ্রহ করিতে আর্ত 
করিয়াছিলেন এবং বিহার হইতে গৌড় রাঙ্গয আক্রমণ করিয়াছিলেন (৩)। 
তিনি অষ্টাদশ অশ্বারোহী সমভিবাহীরে নোদিয়া নগরে উপাস্থৃত হইগা- 
ছিলেন, কিন্ত তাহার দলবল তাহার অনুনরণ কারতে পারিয়াছিলনা। 


লি পি পপি পাস অপ পপ শিপ পটল পাপী 


(১) 19092020-1-0৭ 55111 (10755 005 15৮2াচে )0 854. 
(২) 11014 1১, 553, ছু 556 [০০0৩৪ ০, 
(৩) 7712001-৯ 8510 (1946াগে ) 0১,557 
পাঠান বিজয়ের সময় সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে | বুকানন সাহেবের মতে ১২*৭ 
খ.: অন্ে, মেজর রেভার্টিও মুন্সী শ্ামপ্রনাদের মতে ৫৯* হিঃ (১১৯৪ খঃ অঃ) ডাঃ 
মিত্র ও কৈলান বাবুর মতে ১২*৫ খ্‌ঃ অ: ১১২৭ শকাবে ), ইস়ার্ট ও ওয়াইজ 
সাহেবের মতে ৬** হি; (১২*৩--৪ খঃ অকে) ডাঃ কিলহর্ণ (1170179 
£0000215 ৬০1 ২1১) ও বিভারিজের (1, 4.১, 85 1898 0৮ 170 2) 
মতে ১১৯৯ ধষ্টাব্দ; ব্লকম্যানের মতে (0১১ 3, 1051873 001 2, 211) ১১৯৮৭ 
৯৯ খষ্টাল। গৌঁড়রাজমালার লেখক রকম্যানেত্র মত্ত সমর্থন করিয়াছেন ( গৌড় 
রাজমালা ৭১ পৃষ্টা)। উইলফোর্ড সাহেবের মতে (51500 1২658870765 ৮০1 
1 2১, 203) ১২৯৭ থষ্ঠাক | টাল সাহেরের মতে (101021 0010886 01 
8690] টি) ১২৭৫ খষ্টাদ | এযুক্ত নগেজ্র নাথ বহর মতে (3), £. 5. 7, 
1896 7, 3) ১১৯৭--৯৮ খঃ অঃ। পণ্ডিত প্রবর শ্ব্গীয় উমেশ চন্দ্র বটব্যাল 
মহাশর (সাহিতা ১৩০১, ৩ পৃষ্ট1) সেক শুভোদয়ার লিখিত £- 
“চতুর্বিংশো তরে শাকে সহশ্রৈক শতাধিকে । 
বেছার পাটনাৎ পূর্ববং তুরম্কঃ সমুপাগতঃ" 
লোক দৃষ্টে পাঠান বিচয়ের ঝাল ১১২৪ শাক বা ১২*২-*৩ খষ্টা বলিয়া 


১০ম অঃ] লক্মমণসেসের পলায়ণ কলঙ্ক । ৩৯৯ 


নগর বাসিগণ প্রথমে তাহাকে অশ্ববিক্রেতা বণিক মনে করিয়াছিল। 
তিনি রায় লখমনিয়ার প্রাসাদের তোরণ দেশে উপস্থিত হইয়া অবিশ্বাসী 
দিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই সময় রাম লখমণির| আহার 
করিতেছিলেন। তিনি মোসলমানের আগমন বার্তা অবগত হইয়া 
পুরমহিলাগণ, ধনরত্ু-সম্পদ, দাগ দাসী পরিহাগ করিয়া নগ্রপদে' 
অন্তঃপুরের দ্বার দিয়! সন্কনাট (১) এবং বঙ্গাডিমুখে পলায়ন করিয়া- 
ছিলেন" (২)। ইছাই হইল মিনহাজ-ই-সিয়াঙ্ের বিবরণ। মিনহাজ 
এই ঘটনার চত্বারিংশৎ বর্ষ পরে ৬৪১ হিজিরাকে ( ১২৪৩---৪৪ থুষ্টাকে ), 
গৌড়ে সমসামউদ্দিনের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহার নিকট হইতে মহম্মদ-ই- 
বথ্তিয়ারের এই বিজয় কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন (৩)। 

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন। (৪ ) “সহম্মদ-ই-ব্যক্তিয়ার 


পপি াপপাাপ্পাপাপপ পাশ পিপিপি পাপা ৮০০ .০০৮-০পপিপাপপাশাাশিপািপিপপিলী কপি 





নিদ্দেশ করিয়াছন। রেজার্টির মতে মহম্ম- ই বখতিয়ার ১১৯৩ খং আলে বিহার 
অধিকার করিয়াছিলেন (179৮5705 789081-35510, 210৫ )। 


গয্পার বিষুপাদ মন্দিরের প্রশত্তি অন্ুদারে গোবিদ পাল দেব ১১৬১ থঃঅকে 
অগধের দিংহাসনে আরোহণ ফরেন । (0), 4, 1, 5, ৮০1 111 ০18) তাহার 
৩৮ বৎসর রাজত্বের পরে মহম্মদ-ই-বখ তিয়ার বিহার জয় করেন, (], 1, 5, 8, 
1876 71 ] 7৪৪৩ 331--32) | এই ঘটনার "দোয়ম সালে" গৌড় বিদ্বয় হষইয়ািল। 
উপরোক্ত যুক্তির বলে হীমুক্ত রাখাল দান বন্দযোপাধায় পাঠান বিজয়ের কাল ১২*০ 
খ ষ্টাব বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন (7, 8, 5, 8, 1913 [9 277 & 285, )। রাখাল 
ৰাবুর অনুমানই সমীচীন বলিয়। মনে হয়। 

(১) প্রবীন ধতিহাসিক পরম পূজ্যপাদ জ্ীযুক আনননাথ পায় মহাশয়ের আনতে 
সঙ্কনাট ও বিক্রমপুরের অন্তর্গত সমকোট অভিন্ন । রেধেজের সগুদশ সংখাক মানচিত্রে 


এই স্থান 99121:00: বলি! উদ্লিখিত হইয়াছে । 
(২) 12১212০1-88111 ( ৮৩াগে ) ০,558. 
(৩) [010 1১, 62. 
(৪) বাক্কালার ইতিছাস-_শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ০২৪--২৫ পৃষ্ঠা । 


৪০ ঢাকার ইতিহাস । [২য় খণ্ড 


কর্ভক গৌড়ে ও রাট়ে সেন রাজগণের অধিকার লুপ্ত হইয়াছিল, ইহা! 
নিশ্চয়; কিন্তু যেভাবে বিজয় কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া 
বিশ্বাস করিতে ইচ্ছ! হয় না। প্রথম কথা, নোদিয়া কোথায়? নোদিয়া 
যদ্দি নবদ্বীপ হয়, তাহা হইলে বোধ হয় যে, মহম্মন-ই-বখতিয়ার লুঠনো- 
দেশে আসিয়া সেন রাজের জনৈক সামস্তকে পরাজিত করিয়াছিলেন, 
কারণ নবদ্বীপে যে সেন বংশের রাজধানী ছিল, হার কোনও প্রমাণই 
অঙ্গ্যাবধে আবিষ্কৃত হয় নাই । দ্বিতীয় কথা আগমনের পথ ; কান্তকুজের 
নিকট হইতে মগধ লুণ্ঠন যত সহজ, মগধ হইতে সামান্য দেন! লইয়া 
গৌড় বা রাট লুন তত সহজ নহে। মহম্মদ-ই বখতিয়ার কোন্‌ পথে 
নোদিয়া আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পার! যায় নাই। 
তিনি যদি রাজমহলের নিকট গঙ্গার দক্ষিণ কুল অবলম্বন করিয়া 
আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কখনই তল্প সেনা লকম্লা আসিতে 
পাবেন নাই এবং রাঞ্জধানী গৌড় বা লক্ষ্ষণাবতী অধিকার ন। করিয়া 
্াসেন নাই। তখন ঝাড়থণ্ডের ঝনময় পর্বতসম্থুল পথ সামান্ত 
সেনার পক্ষে অগম্য ছিল। এই সকল কারণে অষ্টাদশ অশ্বারোহী 
লইয়া মহন্মদ-ই-বথতিয়ারের গৌড় বিজয়-কাছিনী বিশ্বাস যোগ্া বলিয়া 
বোধ হয় না। * * * * তৃতীয় কথা, লক্ষণ সেন তখন জীবিত ছিলেন ন। | 
লক্ষণ সেনের পুত্রায়ের মধো তখন কে গৌড় রাজোর অধিক্তারী 
ছিলে, তাহ! অন্যপি নিণীত হয় নাই। সিংহাসন লইয়া ভ্রানতগণের 
মধো বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল কিনা, তাহাও অদ্যাপি স্থির হয় নাই। 
এই মাত্র বল! যাইতে পারে যে, মহুম্মদ-ই-বখ তিয়ারের নদীয়া-বিজয় 
কাহিনী সম্ভবতঃ আলীক | ইছ! যদ সতা হয়, তাহ! হইলে স্বীকার 
করিতে হইবে যে, নোদিয়৷ পুনর্বার হিঙ্গুবাজগণ কর্তৃক অধিকৃত 
হইয়াছিল; কারণ, মহম্মদ-ই-বখ তিয়ারের অদ্ধ শতাবী পরে বাঙ্গালার 


১ম অঃ] লক্ষমণসেনের পলায়ন কলঙ্ক । ৪*১ 


স্বাধীন সুলতান মুগীস উদ্দিন যুজবক নোদিয়া বিজয় করিয়া বিজয় 
কাছিনী শ্বরণার্থ নৃতন মুদ্রা মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন” (১)। 

পৃজ্যপাদ শ্রীধুক অক্ষয় কুমার মৈত্রের লিখিয়াছেন (২), “নে 
আখ্যারিকায় যে “নওদিয়ার” রাজধানী ও “রায় লছমনিয়।” নামক 
নরপাতর উল্লেখ আছে, তাহার সহিতও শামনলিপির লানঞ্জন্ত দেখিতে 


পাওয়া যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে কেহ অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন,-_ 
 িওদিয়া”  নবখীপের অপত্রংশ মার, *লছমনিয়াও* ভবে লক্ষণ 
সেনের অপত্রংশ। মিনহাক্স লিখিয়াছেন,--প্রাজ্যাবের অশীতি বে 
 বক্কিয়ার খিলিনির দিগ্থিঝয় সুসম্পর হইয়াছিল” (৩)। তদনুসারে 


আর একটি অনুনানের আশ্রয় গ্রহণ কর! অনিবার্ধা হইয়! পড়িয়াছিল (৪)। 


(১) 02500198960 (20175 07 07011701911 109৩1, 1 
(09109102 ৬০1 11) 1১৫1191১136, ০০, 

(২) ৰঙ্গদশন - নবপধ্যায়, ১৩১৫,--পোয, ৪৪৪ -- ৪৫ পৃ্ঠ|। 

(৩) 150901-1-25510) (2৮৩৫) ৮৭৫৩--5০+, 

(3) তৰকাং-ই-নাসিরি গ্রস্থে একটি অলৌকিক কাহিনী লিপিবদ্ধ হুই্গাচে, 
এবং পরবর্তি-লেখকগণ ও উহ। বিন। বিচারে গ্রহণ করিয়াছেদ। কাহিনীটি এই £_. 
“উহলোক হইতে তাহার পিতার স্থানাস্তর কালে লখ শিয়া মাত়ৃগণ্ডে দ্িলেম। 
রাজমুকুট তাহার মাতৃগতে স্থাপিত হইয়াছিল, এবং সকলেই ঠাহার আজার 


ৰশবস্তী হইয়াছিল । খলিক! বংশের স্তায় হিনদরাজগণও ধর্ণরক্ষক বলিয়। পরিচিত ছিলেন। 


লগ মপিয়ার জন্মকাল নিকটব্তী হইলে ঠাহার মাতা প্রসধধের লক্ষণ বৃষিতে পারির। 


| প্লেচোতিদীগণকে আনাইলেন, ঠাহারা প্৪ভলগ্র ঠিক করিয়। একবাক্যে জানাইলেন যে, 


কুষার এখন জন্মগ্রহণ করিলে ঠাছ।র নিতান অগুত হইবে, কখনই রাজা/লাভ 


| করিতে পারিবে না, কিন্তু বদি ঢুই ঘন্টা! পরে জন্ম হয়, তাহা হইলে ৮* বধ রাজ্য 
করিতে পারিবে | জ্যোতিধীগণের মুখে এরপ উক্কি শুনিয়া! রাজী আদেশ করিলেন 
 ষে. তাহার পা! ছুখানি বাধিয়! ধুলাইর! হাথা ছেট করিয়া! রাখা হইউক। তাহাই কর! 


হঁল। যথাকালে জ্যোতিষীগণ শুভ যুহূর্ত জানালেন । রাজমাতাও তখনই ভাহা,ক 
হ্ 


*২ ঢাকার ইতিহাস। [২য় খণ্ড 


কাহীরও পক্ষে অন্শীতিবর্ষ রাজ্যভোগ কর! সন্তব বলিয়। বোধ হয় না,-.. 
শৈশবে সিংহাসনে আরোহন করিবার অন্থমান ও লক্ষণ সেনের পক্ষে 
হুসঙ্গত হইতে পারে না। কারণ তিনি যে পরিণত বয়সেই পিতৃ 


সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাহার নান৷ প্রমাণ ও কিংবদন্তী সংস্ততে 
সাহিত্যে স্থুপরিচিত। বল্লাল ও লক্ষণসেনের মধ্যে যে সকল কবিতা 
বিনিময় হুইতে, তাহা এখনও কে কণ্ঠে ভ্রমণ করিতেছে ০1 এরূপ 


 নামাইর প্রসব করাইবার অন্ত আদেশ করিলেন ও তৎক্ষণাৎ লখ শিয়া ভূমি ৃ 
হইলেন। কিন্তু রাঙ্গমাত। প্রসব বেদনা! সহা করিতে না পারিয়া ইহলে!ক ত্যাগ 
করিলেন। সদ্যোজাত শিশু লখ মণিয়াকে সিংহালনে অভিষিক্ত কর! হইল । (1908021- 
১-টব 85711 (08%৩70) 0,655, | (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্যকাণ্ড,৩৩৭_-৩৮পৃষ্টা)। 
(১) লক্ষাণ। “শৈত্যং নাম গুণ প্তবৈব সহজ; ম্বাভাবিকী স্বচ্ছতা, 
কিং এম: শুচিতাং ভবস্তি শুচয়: ম্পর্শেন যন্ত।পরে । 
কিং বান্ৎ কথয়ামি তে স্ভতি পদ্ং ত্বং জীবনং দেহিনাং, 
বং চেস্্ীচপথেন গচ্ছসি প়ঃ কৰা নিরোদ্ধ: ক্ষম" | 
বল্লাল। “তাপে! নাপগণ ভ্যা নচ কৃশা ধৌত! ন ধুলি তনো- 
ন ম্বচ্ছন্দমকারি কঙ্দ কবল: ক! নাম কেলী কথা ? 
দুর়োৎ ক্ষিপ্ত করেণ হস্ত করিণ! প্পৃষ্ট! ন বাঁ পন্মিনী, 
প্রারন্ধো ষধূপৈরকা রণমহো বঙ্কার কৌলাহল: " ॥ 
লক্গণ | “পরিবাদত্তথ্যো ভবতি বিতথে! বাপি মহত, 
অতথ্য গ্তখ্য! বা হরতি মহিমানং জনযবঃ। 
তুলোন্বীর্ন হ্তাপি প্রকটিত হতাশেব তমসং, 
রবে স্তাদৃক তেলে! নহি ভবতি কল্মাং গতবতঃ" ॥ 
ৰল্লাল। "বুখাংশোর্ঞাতেরং কখমপি করম্বন্ত কণিকা, 
বিধাতুর্দোষোহয়ং ন চ গুধনিধে সন্ত কিমপি। 
স কিং নাহ্রেঃ পত্রে! ন কিতু হর চূড়ার্চণ মণি. 
ন হা হস্তি ফ্যান্তং জগছুপরি কিং ষ! ন বসতি” ॥ 
এই গ্লোফগুলি প্রকৃত পক্ষেই পিতপুত্রা মধ্যে লিখিত হইয়াছিল অপব! প্রব্! 





৮০০৮০৮০০০৮০ 


১০ম জঃ] লঙ্গমণসেনের পলাগনুন কলম্ক । ৪০ 


অবস্থায় একটি অসামান্ত অনুমানের অবতারণা করা অনিবাধ্য হইয়া 
| পড়িয়াছিল। সকল রাজার পক্ষেই সিংহাসনে আরোহণ করিবার 
সমর হইতে রাজ্যা গণন! করিবার বীতি প্রচলিত ছিল ) লক্ষণ 
 ঙেনের পক্ষে তাহার জন্মতিথি হইতে অব গণনা করিবার একটি 
 খ্সদামান্ট রীতির অনুমান করিয়া লওয়া হইয়াছিল। “লক্ষণ সংবং” 
নামক একটি অব গণনা রীতি অগ্ঘাপি মিধিলায় কোন কোন স্থানে 
প্রচলিত আছে,--এক সময়ে নান। স্থানে এই অক ধরিয়া শিলালিপি 
খোদিত হইত। শ্রীযুক্ত রাখাল দান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বুদ্ধগয়ার 
দ্ইথানন শিলালিপিতে এইরূপ অন্দ গণনার উল্লেখ দেখিয়া, তাহার 
সমালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন,_“৫১ লক্ষণান্দের পূর্ব কোনও সময়ে 
লক্ষণ দেন দেবের দেহাস্তর সংঘটিত হয়। মুসলমান ইতিহাস লেখক 
লক্ষণ সেনকে পলায়ন-কলগ্গে কলছ্িত করেন নাঠ। শদীয় রাজ্যাবের 
খ্মশীতি বর্ষে দিগ্রিজয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন (১)। আমরাই তথ্য 
নির্ণয়ে অগ্রসর না হইব অন্মান বলে প্ধায় লছমনায়াকে” লক্ষণ সেন 
বলিয়া ধরেয়া লইয়া অযথা কলান্কে স্বদেশের ইতিহাস মলিন করি! 
তুলিয়াছি।” 


5 সিনা পপ ০০০৯ ২০০ ১০০৭৯ পচপসিত সি পিপিপি পা -০ ২০) তপতি ১ ৮ - প্পত 05577 ১ তত ২ পি 


পষছ়ে কোনও করন|-বিনোদা কবে কর্তৃক বিরঠিই হইয়াছিল হাহ। নির্জ করিবার 
পায় নই । 
(১) ৮1082007590-5-821570-5271554 1 21591 159456৫ 25০ 
[,91017702170218-ত-৮৮৮০০ 15০ আ23 2. 96: 87৩9 1:56 
2709 1880 9667) 013 01) (17019৩ 1017 2, 061304০1620 
১৩৪15] 555151-1-853৮5 (৩৬৩ ) ৮৪০৩-554 
"লক্ষুণ লেনাহীত বাজে সং ৮1 


৪৪ টাকার ইতিহাস। [২য় খণ্ড 


লঙ্গণ সেনের, তপন দীঘী, সুন্দর বন, ও আহ্ুলিয়ার তাম্রশাসনে 
প্পরম বৈষ্ণন* উপাধি এবং মাধাই নগরের তাত্রশাসনে "পরম-নার সিংহ” 
উপাধি দৃষ্টে ননে হয়, তিনি বৈষ্ণব ধশ্মানুরাগী ছিলেন। ধোয়ী-কবি- 
বিরচিত”” পব্ন-দুতম্গ গ্রন্থে লিখিত আছে, সুদ্ষদেশের গঙ্গাতীরে 
সেনবংশীয় নরপতি গণের ইষ্টদেব মুবারি বিগ্রহ 

লন্মমণ সেশের দেবরাজো অভিষিক্ত আছেন €(১)। কিন্তু 
ধন্মীনুরাগ |. কেশব সেনের তাঅশাসনে তাহার শঙ্কর 
গোশুড়শ্বর?' উপাধিতে, বিশ্বরূপের তাম্রশাসনে, 

প্পরমসৌর নদন শঙ্গর গোড়েশ্বর'' উপাধিতে, ভাহার শৈব ও সোর 
ষতানুরক্তিরও পরিচয় পাওয়া বায়? লক্ষণ সেনের এ নশসল তিন 
প্রথমে মহাদেবের বন্দন' দৃষ্ট হয় (২)। লক্মণদেনের তাতশাসনগুলি বৈদিক 
ষার্গান্ুদর«কাব: ত্রাহ্মৎ গণের উদ্দেশ্যেই প্রদত্ত হইয়াছে । বেদেরচচ্/ 


৬৮০০৮ ০০তাশপপীশ পাপা ০০৮ পি টং শপ পা টি রি তরল তি 


(১) 4. 4৯53. 78519955795 57 ৮৩০৩ 28. 
(২৭ "বিদ্থাদ বজ্জ ষণি ছ্যাতিঃ ফণিপতেবালেন্দুরিন্দায় ধা 
বারি শর্গ তরঙ্গিণী সিতাশ্চিরে। মালাবলাকাবলী । 
ধানাভ্যাস সমীরপোপনিহিতঃ “শ্রয়োস্কুরো্ভুতয়ে 
তুয়াদ্ব: দ ভথান্তি তাপতিদুর: শত্তো কপদ্দা মদ; 
], &, 5. 05178730901 0886 7. ৩৮ 190০0 07011), 61, 1 বঙ্গতাষা ও 
সাহিতা বিষয়ক প্রশ্তংব । 
“বস্তাঙ্কে শরদম্থুলোরসি তড়িল্লেখেষ গৌরীত্রিয়া 
দেহাঞ্ধেন হরিং সমা শ্রিতমভৃদ্‌ যন্তাতি চিত্র: বপুঃ। 
দীপ্তাক ছাতি লোচন তয় রূপ ঘোরং দধানো মুখং 
ছেবত্র' লনিরপ্ত দানবশজ; পুবাতু পঞ্চানন: | 
মাধাই নগরের তাজ্রশাসন--১ম প্রোক। 
], ৯, ১, 8, 19৩9, টে, 421 


রা এ ্ হত 
চস ৮৫ ০ 2১১,৮74 পপ 
1 বক এক... ২াবি্রস্ন 


কপ ২ জল ডি ত 


চা 


টি 
দি 


লট পি তা: 
নিব জজ: ৩.০.। 


এলি নত 


£ চান এপাছি 
নর 2 জাহল নে প্রাশ্ | 
কমলা . প্রস-বাপবাডার, ক 





১০ম অঃ] লক্ষমণসেনের বিদ্যানুরাগ | ৪০৫ 


পুনঃ প্রবর্তিত করিবার জন্ত তিনি পুরুযোত্বম নামক জনৈক বেদবিদ্‌ 
ব্রাঙ্গণকে পাণিনির একটি বৃত্তি বচন! করিতে আদেশ করিয়াছিলেন এবং 
তদ্বতূসারে পুরুযোতম “ভাষাবৃত্তি” রচনা করেন। স্্টিধর লিখিগ্লাছেন £-_ 
“বৈদিক প্রয়োগানর্থিনে! লক্ষ্মণসেনন্ত রাজ আজয়! প্রক্কতে 
কম্মণি প্রস্ন্‌ বৃতেল ঘুভায়াং হেতুমাহ ভাষায়ামিতি”। 
ব্রা্মণ দিগকে বৈদিক আচার এবং অনুষ্ঠান শিক্ষা দিবার অন্ত 
লক্ষণ লেনের অনুয়োধে হলায়ুধ “ত্রাঙ্গণ সর্বগ্থ” এসং হুলামুধের ভ্রাতা 
পণ্পতি ও ঈশান "পাশুপত পদ্ধতি” ও “আহিক পদ্ধতি” প্রভৃতি 
রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঞ্েক ধন্ধের প্রতিও তাহার অশ্রন্থ! 
ভিলনা। এক্সন্তই তিনি বৈদিক ও ভান্সিক ধন্মের সামঞজন্য রক্ষা 
করিয়! ছলায়ুধ দ্বারা “মংন্য শৃক্তু” প্রচার করিয়াছিলেন। 
লঙ্ষমণসেনকে বাঙ্গলার বিক্রমাদিতা বলিল হড়াক্ি হয় না । তিনি স্বয়ং 
সুপন্খিত, কবি, ও বিগ্োৎসাহী ছিলেন। বিক্রষা- 
লন্ষমণ মেনের দিতোর হ্যায় তাহার সভাতেও পঞ্চরদ্ব বিমান 
"বিদ্যানুরাগ |. ছিলেন |"কবিরাজ প্রি গ্রন্থ হইতে জানা যায় 
যে, রূপ ও সনাতন লক্ষণ সেনের সভাপ্ডপ দ্বারে, 
*গোবছ্ধিনশ্চ শয়ণো জয়দেব উমাপতিঃ | 
কবিরাজশ্চ রানি পর্চেতে লঙ্গণন্থ চ |” 
এইক্ধপ লিখিত দেখিয়া ছিলেন । ডয়দেবও ভদীয় প্গীত গে[বিন্” গ্রন্থের 
ভৃীক্ শ্লোকে লিখিয়াছেন £__, 
প্বাচঃ পল্পবয়ভাষাপতি ধর; সন্দ্ডপ্ুদ্ধিং গিরাং 
জানীতে জয়দেব এন) শরণ; ্লাঘ্যো হুয়ছক্রতে। 
শঙ্গারোত্র সংপ্রমের রচনৈবাচা্য গোষর্ধন- : 
ম্পর্ডী কোহপি ন বিশ্রত: শ্রতিধয়ে! ধোয়ী কবিস্মাপতিঃ ৪” 


৪*৬ ঢাকার ইতিহাস। [২য় খণ্ড 


এতদ্যতীত পৃথিধর, ভবানন্দ, দিনকর মিশ্র, অরবিন্দ ভষ্ট, হলামুধ, 
শুলপাণি, পণুপতি, ঈশান ও আচার্ধ্য-গোবর্ধন-শিল্ত বলভদ্র, বেতাল 
€বেস্তাল ভট্ট বা রান্ত বেতাল), ব্যাস কবিরাজ, পুরুযোত্বম দেব, 
সঞ্চাধর, উদয়ন, প্রভৃতি বিদ্বন্মগুলী কর্তৃক লক্ষণ সেন সর্বদা 
পরিবেষ্টিত থাকিতেন। বঙ্গদেশে বেদের চর্চা পুনঃ গ্রবর্ঠিত করিবার 
জন্য শেষ শান্তর বেত্বা বেদবিদ্‌ পুরুযোত্বম দেবকে পাণিনির একটি 
বৃত্তি রচনা করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে তিনি "ভাষাবৃত্তি” 
রচনা করেন। ভাষাবৃত্তি ব্যতীত পুরুষোত্বম প্ত্রিকাণ্ড শেষ” 
প্দ্বিকপ কোষ” “একাক্ষর কোষ” পদ্ধার্থকোফণ “উম্মাভেদ” «কারক 
কোষ” পশবাভেদ”” প্প্রকাশ কোষ» প্রভৃতি রচনা করেন। বৈদিক 
আচার ও জনুষ্ঠান শিক্ষা দিবার জন্য হলারুধ লক্ষণ সেনের অনুরোধে 
প্রাঙ্গণ সর্বস্ব” এবং হলাযুধের ত্রাতাদ্বয় পশুশতি ও ঈশান “পাশুপত 
পদ্ধতি” ও “আতিক পদ্ধতি'” গ্রডীতি রচনা! করেন। “মীমাংসা! সর্বস্ব.” 
*বৈষঃব সর্বস্ব,” *শৈব সর্বস্ব,” “পুরাণ স্বর্বস্ব,»় ও *্পণ্ডিত সর্বস্ব, 
হলাযুধের রচিত। 
বৈদিক ও তান্রিক ধর্সের সামগস্ত বিধান করিয়া পঙ্ডিত প্রবর 
হলাযুধ লক্ষ্মণ সেনের আদেশ ক্রমে “মংস্যসৃত্ত” রচনা করিয়া ছিলেন। 
রাজকবি গোবর্ধনাচার্ধয কাব্যভাগ্ারের জমূল্যরদ্ব আর্য সপ্তপতী (১) 





€১) আধাাসপ্ত শতীতে সেন বংশের উল্লেখ আছে £-_ 
“নকল কলাঃ কলরিতুং প্রভু; গুবন্ধন্ত কুমুদ বন্ধোশ্চ। 
সেন-ফুল-তিলক-ভূগতিরেফো রাকা গুদ্বোষ্চ” । 


গোব্দের লিধা উদর ও সহোদর বলগ্তত্র সবার! জআর্ধ্যাগ্তশতী সংশোধিত 
হইকস। প্রকাশিত হয় ও 
“উদয়ন-বলভপ্্রাত্যাং সপ্তশতী শিষ্য মোদরভ্যাং মে। 


স্ৌরিষ রবি চস্তীত্তাং প্রকাশিত বির্লী কৃত্য" 


[ হয় খণ্ড। 


টি, 


লী শা 2৪ সি ববাঁচি এ ্ ঠা, 





চাকার ইতিহাস ] 


বণলাজার, কলিকাতা) 


লা! প্র 


[৪ 


১০ম অঃ] লক্ষমণসেনের বিদ্যানুরাগ । ৪৬৭ 


এবং ধোয়ী কবিরাজ প্পতনদূতম্‌” গ্রন্থ রচনা করেন। শুলপানি 
যাজ্ঞযবন্ শ্বৃতির *্সবীপ কলিফা” নামক টীক! রচনা করেন । 

হলারুধ লক্ষণ সেনের ধর্্মাধিকারী ছিলেন। ব্রাহ্মণ সর্কস্থে লিখিত 
আছে লক্গপসেন, তাহাকে বালোয়াজ পণ্ডিতের পদ, যৌবনারস্তে 
ম্ত্রীরপদ, ও প্রৌাবস্থায় ধর্্মাধিকারীর পদ প্রন্গান করেন। 

নারায়ণ দত্ত লক্ষণ সেনের মহা লান্ধি বিগ্রহিক, বটুদাঁস মহাসামস্ত, 
প্রীধরদাস মহামাগুলিক, এবং মধু ধর্মীধিকারী ছিলেন (১)। 

ধোয়ী বিরচিত পবনদূতম গ্রন্থে লিখিত আছে, কবি লক্ণ সেনের 
নিকট হইতে কবিরাজ” উপাধি এবং ততীদন্ত। হেমময়দণ্ড-শোভিত 
চামরাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বথা £-- 

দস্তিবাহং কনকলতিকাং চামরং হৈমদণ্ডং 

যো গৌড়েশ্্রাদলভত কবিক্মা ভূতাং চক্রবন্থী 
প্রীধোয়ীকঃ সকল রসিক গ্রীতিহেতোর্শনস্বী 
কাব্যং সারম্বতমিব সতন্‌ মন্ত্র মেতজ্জগাদ 1” 

"সদুক্কি কর্ণীমূত গ্রন্থে” লক্পসেনের রচিত নয়টা শ্লোক উদ্ধত ছইয়াছে। 
'আঁমরা কয়েকটা এন্থলে উদ্ধত করিলাম। গ্লোকগুলিতে ভাব এবং 
কবিত্ব আছে। 

১। প্তীর্যক্‌ কন্ধর়মংস দেশমিলিত শ্রোত্রাবতংস স্বুরদধা- 

ছোত্স্ভিত কেশ পাশ মহুজ জবন্য়ী বিভ্রষং 

গুজেছেছু নিবেশিতাধরপুট স! কৃত রাধানন 

সন্ত মীলিত দৃষ্টি গোপবপুহে! বিষোমু খং পাতৃবঃ | 
বেপুনাদঃ--সহক্তি কর্ণামৃতঙ্--৭৩ পৃষ্ঠা । 

২। “অবিরত মধু পানাগার মিন্মিনিবাণা 

মভিসরণ নিকুগ্জং রাজহংসী কুল । 


৪৮ ঢাকার ইতিহাস। [২য় খণ্ড 


প্রবিতত বহৃশালং ম্যায় 
বিতরতি রতিমক্ষোরেষ লীলাতড়াগ ॥” 
৩। এতে পুরঃ শ্ুরভি কোমল হোমধুম 
লেখানিপীত নব পল্লব শোণি মানঃ। 
পৃণ্যাশ্রমাঃ শ্রুতি সমীহিত সামগীতি 
সাকৃত নিশ্চল কুরঙ্গ কুলাঃ স্ফুরস্তি ॥ 
৪| “কৃষ্ণ ত্বস্বনমালয়! সহকুতং কেনাপি কুঞ্জান্তরে 
গোপীকুস্তল বহ'দাম তদিদং প্রাপ্তং ময়া গৃহাতাম্‌। 
ইখং দুপ্ধমুখেন গোপশিশ্ুন! হখ্যাতে ভ্রপানভ্রয়ে! 
রাধা মাধবয়ে। জ'রস্তি বলিতশ্মেরালসা! দৃষ্টরঃ ॥% 
কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেনের তাত্রশাসন হইতে জানা যায় যে, 
শ্রীমতী বন্থুদেবী লক্ষণ সেনের মহিষী ছিলেন (১)। “সেক শুভোদয়ায়*” 
লিখিত আছে, রাজ! শেষ বয়সে বল্পভ৷ নায়ী নারীকে বিবাহ কররয়া 
ছিলেন। বন্দেবী সাধ্ৰবী এবং পতি পরারণ! ছিলেন বটে; কিন্তু বল্পভা 
অত্যন্ত গ্রগল্ভা এবং স্বেচ্ছাচারিণী ছিলেন; এমন কি তিনি রাজ 
সভায় উপস্থিত হইয়। রাজ কার্য্ের ব্যাঘাত ভ্ম্মাইতেন, রাজ! ভয়ে 
কোনও কথা বলিতেন না। বল্লভার ভ্রাতা 
রাজ্যের অবস্থা | কুমার দত্ত লম্পট ও ছুশ্চরিত্র ছিল। রাজ্য মধ্যে 
ইহার প্রবল প্রতাপ ছিল। ইহার নামে কোন 
অভিযোগ উপস্থিত হইলে, বরতা, ত্রাডৃপক্ষাবলধন করিতেন। একদা 
মধুকর নামক বনিকের পথ্ধী মাধবীর সতীস্ব নাশের চে চেষ্টা ও রদ্বালঙ্কার 


80 4 বাং নিরার পথিত পানিরস্তবদ বেখাঃ সভীমাং শিখা 
ইত ৬ ৮৮৭ 
কগ্ীর্ভ পি বাহিতডানি বিদধে বস্তা; সপ মহ! 
রাজী ্রবন্দেবিকাণ্ড অহিবী মা ভূষিবর্গোচিতা" ॥ 


১০ম অঃ ] রাজ্যের অবস্থা । ৪৬৪ 


হরণের অভিযোগে কুমার দত রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলে বল্পভ| ভ্রাতার 
পক্ষ অবলম্বন করেন, এবং বিচারে বাধ! প্রদান করেন। দুর্তি কুমার 
তের শান্তি হওয়া দূরে থাকুক, মাধবীর রদ্রালঙ্কার বলপূর্বক কাড়িয়া 
লওয়! হয়, এবং রাজসভায় তাহাকে অপমানিত করা হয়্। 

এক সময়ে গঙ্গাঙ্গান উপলক্ষে গঙ্গাতীয়ে বছলোক সমাগম হইয়াছিল। 
জয়দেব-প্রমুখ পঙ্ডিতগণও সম্ীক গঞ্গাঙ্গানে আগমন করিয়াছিলেন। 
রাজমহিষী বল্পভা তৎকালে জনৈক নগর বাসিনীয় প্রকোষ্ঠ শোভিত 
সুন্বর কঙ্কন বলপূর্বক গ্রহণ করেন এবং উহ! প্রত্যর্পণ করিতে 
অস্বীকার করেন। রাজসভার প্রধানগণ রাজমহিষীর এবছিধ ব্যবহারে 
উত্যক্ত হইয়া উঠিলেন; নগর-বাসিনী রামীকে “কাঠ কুড়ানীর বেটী” 
বলিরা গালি দিল। সেক শুভোদয়ার এই সমুদয় উক্তি কতদূর সত্য তাহা! 
বল! যায় না। কিন্তু অধঃপতনের কালে রাজপরিবারে এবং রাজতন্ত্রে এইন্প 
দুর্ণীতিই প্রবেশ করিয়া থাকে । সেক শুভোদয়ার উক্তি সত্য হইলে, 
স্বীও শ্যালকের প্রতি পক্ষপার্তীতাই লক্ষ্মণসেনের চরিত্রের কলঙ্ক বলিয়! 
খনুমিত হয়। হরিমিশ্র হয়ত এই কলছেরই ইঙ্গিত করিয়াছেন। 

ইদিলপুরের তাত্রশাসনে লিখিত আছে, 

“সায়ং বেশ বিলালিনী জনরণম্মপীরনঞ্জু সান 
ধেনাকারি বিভিন্ন শব্দ ঘটনা বন্গ্যং ব্রিসন্ধ্যং নভঃ ॥” 

অর্থাৎ (লক্মণসেনের সময়ে ) বঙ্গের রাজধানীর রাজপথ সায়ংকালে 
বারবিলাসিনীগণের মঞ্জীর নিকনে চমকিত হইত | ধোয়ীকবি বিরচিত 
পবন দৃতম্‌ গ্রন্থে রাজধানীর তাৎকালীন অবস্থা বিশদরূপে বর্ণিত 
হইয়াছে । কবি বলিয়াছেন, “রাজপথ বারাঙ্গনাগণের মঞ্জীরনিকণে চমকিত 
এবং নিশীখে শ্বেচ্ছা-বিহারিনী অতিসারিকাগণের অব্যাহত গতিতে মুখরিত ॥ 
প্রেষলিক্গ, কাষিনীগণের প্রেমালাপে সমস্ত বিভাবরী উদ্ধান্তপ। যথা! 


8১০ 


টাকার ইতিহাস। [২য় খণ্ড 


প্বৃদ্ধোক্মাণ স্তন পরিসরাঃ কু্ুমস্তাঙগরাগা 
দোলাঃ কেলিব্যসনরসিকা$ঃ সুন্দরীণাং সমুহাঃ | 
ক্রীড়া-বাপ্যঃ প্রত্তম্থ-সলিলা মালতীদাম রাস্ত্রিঃ 
স্থান জ্যোন্সমুদমবিরতং কুর্ববতে হত্র যুখাং ॥ 
ভ্রাম্যত্তীনাং ত্র (তত ?) মগসি নিবিড়ে বল্লভাকাক্রিণীনাৎ 
লাক্ষারাগান্চবৎগলিতাঃ পৌর-সীমন্তিনীনাং। 
রক্তাশোকস্তবক ললিতৈর্বালভানোম যুখৈ- 
নণলক্ষ্যন্তে রজনি বিগমে পৌর মার্গেঁষু যন্ত্র ॥ 
রহ শ্ক্তীমরকত মহানীল সৌগদ্ধিকাদ্োঃ 
শঙের্বালাবলয়রচনা! বন্ধুভিবিদ্রমৈশ্চ। 
লোপামুদ্রা রমণ মুনিন্। পীত নিঃশেষ বারঃ 

প্রঃ সর্ধস্বং হরতি বিপদং ( বিপুলং ? ) যন্ত্র রত্বাকরপ্য ! 
সুকীভৃতাং মরকত ময়ীং হারযষ্টিং দধান। 

যম্মিন্‌ বাল। মৃগমদ মসী পিচ্ছিলেষু স্তনেষু। 
চেতোবত্তি শ্মরহূতবহং দীপিতং স্নেহপূরৈঃ 

রুত্বা যান্তি প্রিয়তম গৃহানন্ধকারে ধনেহপি। 
নীতং বন্বাদবিনয়লিপেঃ পত্রতামারতাক্ষা! 
নি্গচ্ছন্তযঃ সপদি হৃদয়ং ্গলয়িত্বের যন্ত্র 

কাজে পাদ-প্রণকিনি মিলৎকজ্জল শ্তাষলান। 
সুনুচ্যন্তে নয়ন পয়সাং শ্রেণয়ো! মানিনিভিঃ ॥ 
অগ্রে তেষাং ব্যপগত মদং স্থাতুমেবাসমর্থ। 

ৃষ্টা কাস্তিং কুন্ুষ ধন্য; ক! কথা বিক্রমস্য ॥ 
স্তর ত্র) লীল! চতুয় নয়ন-ক্ষেপরম্যৈবিলাসৈ- 
ধন্মিন্‌ বাত! দপি হুগ্বশাং কিং করস্বং যুবানঃ ॥ 


১০ম আঃ] রাজ্যের অবস্থা । ৪১৯ 


স্বয্যাসীনে মনলিজ গুন ফত্র সারঙ্গ-নেত্রাঃ 

সংগৃশ্যন্তে রচিত চতুয়োস্ভান দোলাবিলালাঃ। 

অত্য্তত্ত্য: সরভসমিব ব্যোম-কাস্তার-বানং 

কনাপন্য ত্রিদিব যুবতীং জেতু কামন্ত সেনাঃ ॥ 

প্রসাদানাং দিন পরিণত গর্ভদগ্ধাগুরুণাং 

জালোদগীর্ণঃ সজল জলদ শ্তামলে! ত্র ধুমঃ | 

সদ্াঃ ত্রীড়া কৃত (তু ?.) করত সারুঢ় পৌরীমুখেন্ 

জ্যোতন সঙ্গ প্রন্থমরতমঃ শ্রেণি শঙ্কাং তনোতি ॥ 

ব্্থীতৃত প্রিয় সহচর চারু বাচাং নিশীখে 

রোষামন্ত্রীকৃত কুবলয়োত্তং সবিত্রংসি ষাল্যং। 

যুণাং হত্র প্রণক-কলহং কেলিহর্দ্যাগ্র ভাজা- 

মিন্দুঃ প্রত্যাদিশতি সবিধীতৃয় শশ্বং করেণ। 

তত্র স্থেচ্ছা-রতি-বিনিময়ে চৈব সীমক্বিনীনাং 

কর্ণঅংসি প্রকৃতি হ্থুভগং কেতকী-গর্-পত্রং। 

উৎপশ্যস্তি ব্যতিকর চলৎ কুণ্ডল! ঘট্টনাডি 

ভিরং সাক্ষার্দিব মুখ বিধৌঃ খণ্মেকং বিদগ্ধ ॥ 

বাচঃ শ্রোতামৃতমন্গত জবিলাসাঃ কটাক্ষা 

রূপং হন্তোচ্চয সমুদিতং সি মুগ্ধাশ্চ হারাঃ ( বাঃ )। 

তং লীলাঞ্চিতমকৃতকং যত্র নেপথ্যমেতৎ 
পৌরস্ত্ীণাং ভ্রবিণ গুলতা প্রক্রিয! তৃষণঞ্চ ।” 
এই সময়ে দেশের সন্ত্রস্ত ব্ক্তিবর্গের কিরূপ রুচি ছিল তাহার ম্পঞ্' 

চিত্র রাজকবি ধোষীর "পবন দৃতম্,” গোবদ্নাচার্যের প্বআফ্যাসপ্রশতী,* 
কবিকুল-বরেপ্য জন্বদেবের প্রীতগোবিন।” মধ্যে অঙ্কিত দেখিতে 
পাওরা যায় | 


৪১২ ঢাকার ইতিহাস । [ ২য় খণ্ড 


মহারাজ লক্ষণ সেন দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া মনে 
হয়। কারণ তদীয় ধর্মাধিকারী প্বরাহ্মণসর্বন্ব*-প্রণেতা হলাযুধ 
লিখিয়াছেন, লক্ষণ সেন তাহাকে বাল্যে রাজ 
রাজ্যকাল। পঙ্জিতের পদ, ঘৌবনারাস্তে মন্ত্রীর পদ 
ও গ্রৌঢাবস্থায় ধর্দাধিকারীর পদ প্রদান 
করেন) যথা £-- 
'্বাল্যে খ্যাপিত রাজপগ্ডিত পদঃ শ্বেতাংশ বিষ্বোজ্জবল 
চ্বত্রোৎসিক্ত-মহা-মহবনগুপদং দত্বা! নবে যৌবনে । 
যট্মৈ যৌবন-শেষ-যোগ্যমখিল-ক্মাপাল-নারায়ণঃ 
ভ্রীমল্লঙ্ষণ সেন দেব নৃপতি ধর্্মীধিকারং দদৌ ॥* 
লক্ণ-সংবতের আরম্ভকাল ১১১৯ পৃষ্টা বলিয়া! নির্ণীত হইয়াছে। 
স্তরাং তিনি ১১১৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১১৭* 
পৃ্টাষের পূর্বেই মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিলেন। 
লক্ষণ সেনের মৃত্যুর পর তদীয় জোষ্পূত্র মাধব পেন পিভ্‌ সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। সেন বংশীয় রাজগণের তাঅফলকে লক্ষণের পুলস্থলে 
মাধবষের নাষ বিবৃত নাই, কিন্তু কেশব ও বিশ্বব্ধপ সেনের নাম আছে। 
গৌড়েত্রাঙ্গণ-রচর়িতা কেশব মেনের তামুফলকের ১৫শ শ্লোক উপলক্ষে 
লিখিয়াঞ্েন,_-“কিন্ধ ১৫ সংখ্যক গ্লোকের বর্ণনী 
মাধব সেন । দ্বার কেশব সেনকে লক্ষণসেনের পুত্র বলিয়! 
স্বীকার করিতে হয়। কেশব সেনের তাত্রশাসনের 
লিখন, কেশব সেনের পিতায় পরিচয় সঘন্ধে সমধিক প্রমাণ। তাত্র- 
শাসনের যে যে স্থানে মাধব সেনের নাম ছিল, তাহা কাটিয়া! কেশৰ 
সেন কর! হইয়াছে । ইহাতে অনুমান হইতেছে মাধব সেনের অস্জ্ঞাতে 
তাত্রশামন প্রস্তত হইয়াছে। সম্কর করিরা দান সিদ্ধ করার পূর্বেই 
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মাধব সেনের মৃত্যু হওয়াতে ফেশব সেনেয় নাম যোগ করা হইয়াছে। 
মাধব সেন, কেশব সেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন” (১ )। 

রামজয় কৃত কুলপঞ্রিকা, ইতোএরিয়াণ এবং আইন-ই আকবরী 
গ্রন্থে লক্্ণ সেনের পর ধু সেন নামে একটি রাজ-নাম পাওয়া বাক, 
কিন্তু উক্ত গ্রন্থ সমূহে উহাকে কেশবের পিতা বলিয়া লিখিত হুইয়াছে। 
সম্ভবতঃ মাধব নেনই অন্যায়রূপে অক্ষরান্তরিত হইরা মধু সেন আখ 
প্রাপ্ত হুইয়াছে। মধুবা মাধবকে কেশবের পিতা বলিয়! গ্রহণ করা 
যায় না, কারণ তামশাসনে লক্ণসেনকেই কেশবের পিতা বলি 
লিখিত হইয়াছে । ইগিলপুর শাসনে কেশব সেনের নাম ছই স্থানে উল্লিখিত 
হইয়াছে, এবং প্রতোক স্থানেই দেখা যায় যেকোন একটি নাম চাছিয়! 
ফেলিয়া! কেশব সেনের নাম পুনরায় খোদিত হুইয়াছে। যে স্থানে এই 
রূপ কর! হইয়াছে, সেখানে নূতন নামটি পড়িবার কোন কষ্ট নাই। 
বদন পাড় শাসনেও এরূপ বিশ্বরূপ নামটি ছুইবার উল্লিখিত হষঈ়াছে 
এবং প্রত্যেক স্থলেই ফলক-লেখককে স্থানের অসচ্ছলতার জন্ত নামের 
অক্ষর গুলিকে অত্যন্ত ঘন সরিবিষ্ট করিতে হুইয়াছে। ইহাতে “বিশ্বরূপ” 
নামের এই চারিটি অক্ষর সেই পংক্তির অপরাপর অক্ষর অপেক্ষা 
ক্ষুদ্রতর হইয়াছে । সম্ভবতঃ কোনও একটি তিন অক্ষরের নাম চাছ্না! 
ফেলিয়া! সেই স্থানে “বিশ্বরূপ* এই চারি অক্ষরের নামটি বসান হইয়াছ্ছে 
বলিয়াই এরূপ হইয়াছে (২)। সুতরাং জন্গমিত হয় যে যদন-পান্ড 
শাসনে মাধবের নাম চাছিয়া ফেলিয়া এস্থানে বিশ্বরূপ সেনের নাম 
বসান হইয়াছে। কোনও এক জজ্ঞাত-নাহা-লেখকফের পুব্তকে 
ধখিত আছে £- ' 

(১) "গোঁড়ে বাক্ষণ ২৫৭ পৃঃ টাক।। 

(২) 3০9251 01 01968515019 50৩8৩0 0৫ 2052651, ৮০৫ 788০ 
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স্তন্য বললাল সেনস্য পুত্রো লক্ষ্মণ সেনকঠ। 
মধু সেন স্তস্য পুত্রো নানাগুণ সমাধুতঃ” ॥ 

লক্ষণের মৃত্যুর পরে মাধব সেন বঙ্গের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন 
এবং কোনও অজ্ঞাত কারণে মাধবের তিরোধান ঘটিলে কনিষ্ঠ বিশ্বর্ূপ 
সেন পৈত্রিক গিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। মদন পাড়ের তামশাসন 
হয়ত মাধবের সময়েই উৎকীর্ণ হইয়াছিল; কিন্ত, দান সিদ্ধ করিবার 
পুর্বে মাধৰের অভাব হইলে, বিশ্বূপ সেনের নামই তাঅশাসনে 
স্থান লাভ করিয়াছে। কুমায়নের আলমোড়ার নিকটবর্তী যোগেস্বর 
অন্দির-গাত্রস্থিত-শিলালিপিতে মাধব সেনের কীর্তি ঘোষিত হইয়াছে 
'বলিয়৷ এটকিনসন লিখিয়াছেন (১)। “মেন বংশীর়গণ তৎকালে আত্ম- 
কফলছে মত হইয্লাছিলেন কিন! তাহা আৰ্িও জানা যায় নাই, কিন্ত 
এই সময়ে মাধব সেনের কতিপয় অনুচর যে গাড়োয়াল প্রদেশে পলাইয়! 
গিয়াছিল, তাহ! হইতে হিন্দু-রাজগণের মধ্যে যেকোন না কোন উংপাত 
চলিতেছিল, তা সপ চিত হয়) নতুবা মাধব সেনের গ্রদতত 
ভাত্রশাসনের অধিকারী ত্রাক্গণ বিষয়-সম্পত্বি ও রাজ-অনুগ্রহ ত্যাগ 
ক্রিয়া ওরূপ দূরদেশে নিজ দলীল দস্তাবেজ লইয়! গিয়! বাস করিবে 
কেন? ইহা হইতে প্রতীত হয়, সেনরাজপুত্রগণও পরম্পর বিবাদে 
যত হইয়াছিলেন এবং পরাভূত রাজকুমার অনুচরবর্গ সহ গাড়োয়ালে 
'পলাইয়৷ গিয়াছিলেন। একেবারে অতদূব দেশে পলায়নেরও একটা! 
ছেতু অনুমান কর যাইতে পায়ে! অশোক চক্লদেব বা তাহার ভ্রাত। 
'স্শরথ যখন বুদ্ধগয়! দর্শনে এ দেশে আনিয়াছিলেন, তখন ইয়ত এই 
সেন রাজপুত্রে সছিত তাহায় বন্ধুতা হইয়। থাকিতে । এক্ষণে বিপধ- 
কালে সেই দূরগত বন্ধুর আশ্রয় লওয়াই যুক্তিযুক্ত বলির! স্থির করির! 


(১) 81570 5005 10890 08৩ 516, বঙ্গের জাতীর ইতিয়াস, রাজন কাও, ৩৫৭ । 
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ছিলেন। এ ঘটনা কনোজ-ধ্বংশের পূর্বেই ঘটিাছিল, কারণ খুটি 
গ্বাদশ শতাবীর শেষ দশ বৎসয়ে সমস্ত উত্তর ভারতই অত্যন্ত উপজ্রব 
অশাস্তিতে ডুবিয়াছিল। তুক্কীগণের উৎপাতই তাহার মধ্যে প্রধান” (১)। 
সহক্ধিকর্ণামৃত গ্রন্থে মাধবসেন-নামীয় এফটি (২) এবং মাধব 
নামীয় পাঁচটি কৰিত! (৩) উল্লিখিত হইয়াছে; উক্ত উতর দাধৰ একই 
ব্যক্তি অথবা পৃথক ব্যকি এবং এক তইলেও সেনরাজবংশের সহিত 
ঠাহাদের কোনও সম্পর্ক আছে কিন! তাহ! নিঃসলেছে জান! যায় না। 
বিশ্বরূপ সেন লক্্ণসেনের দ্বিতীয় পূত্র। ইনি বস্ুদেষীর গর্ডজাত। 
তাত্রশাসন হইতেই এই নৃপতির পরিচয় পাওয়া গিক্কাছে। পূর্চেই 
উল্লিখিত হইয়াছে যে, লক্ষণ সেনের বংশধরগণের যে ছইথামি তার 
শাসন প্রাপ্ত হওয়! গিয়াছে, তাহাতে তাতরশামন প্র্গাতার নাজ বিলুপ্ঠ 
কয়! হইয়াছিল; সুতরাং ইহাতে মনে হয়, লক্ষণ 
বিশ্বরূপ সেন। সেনের মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া ভাত বিরোধ 
বহি প্রজ্ছলিত হইয়। উঠিয়াছিল। ফলে বিশ্বরূপ 
সেন কণ্ঠৃক মাধ সেন বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া! সুদূর কুমামুন 
প্রদেশে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 


(১) বঙ্গ দর্শন, ১৩১৬, চৈত্র | 

(২)  শ্হন্চাঙাল গৃহাক্ষনেযু বসতি; ফৌলেরফামাং কুলে 
জন্ম খোদ পূরণঞ্চ বিধসৈর স্পর্শ যোগ্য বগুঃ। 
তয় টং সকল: দয়াদা গুনক ক্ষোপীপতে রাজন! 
বং স্ব কাঞ শৃদ্খল! হলরিও: প্রানায মারোহতি” 

(*) "অতি ধরণী চহং চকে নভগলান্্রণাং 
প্রভবতি মমে গা কিঞিং ক্রিয়া বিদ্র্ৃতে | 
জলধি সলিল মন্ত্র বিশ্বং বিলে কয় রেষতি 
জিপগদহতাজাগছেবং ছলী মহ বিজ্বলঃ ।” 
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বিশ্বর্ূপ সেনের তাত্রশাসন তদীয় উনবিংশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হংয়া- 
ছিল। শ্থুতরাং তিনি যে অন্ততঃ ১৯ বৎসর কাল বঙ্গের শাসনদও 
পরিচালনা করিয়াছিলেন তাহ! নিঃসলেহে অনুমান কর! যাইতে পায়ে । 

মদনপাড়ে তাত্রশীসন-_-এই তাঅশাসন দ্বার! বাৎস গোত্রীয়, ভার্গব- 
চ্যবন“আগ্ম,বত-দীমাপ্না-প্রবর পরাশর দেবশন্মার গ্রপৌন্র, গর্ভেশ্বর দেব- 
শর্মার পৌত্র, বনমালি দেব শর্মার পুত্র, শ্রুতিপাঠক বিশ্বরূপ দেব শর্াকে 
শিৰ পুরাণোক্জ ভূমিদান ফল কামনায় পৌও বর্ধন তুত্তান্ত:পাতি বঙ্গে 
বিক্রমপুর ভাগে পূর্বে অঠপাগ গ্রাম জঙ্গাল ভূঃসীমা দক্ষিণে বাররী পাড়া 
গ্রাম ভূঃসীমা পশ্চিমে উদ্চোকাপী গ্রামভূঃসীমা উত্তরে বারকাপা 
জঙ্গালসীম: এই চতুঃসীমাবচ্ছিনন. পোল্ীকাপী গ্রঃম-মধ্য্থিও 
কন্দপশিক্করাশ ভূমি ও নাবাতর্প গ্রামস্থৃত ভূমি প্রদত্ত হইয়াছে। 
প্রদত্ত ভূমির পরিমাণ ৬** ও ৫৪৭ | ইহাতে অনুদিত হয় দুইথণ্ড 
ভূমি দান কর! হইয়্াছিল। এই তাত্রশাসনে গৌড়-সন্ধি-বিগ্রহিক 
কোপবিফুর নাম রহিয়াছে । কেশব সেন প্রদত্ত ইদিলপুর তাত- 
শাসনে বিশ্বরূপ সেনের মদন পাড় শাসনের সমুদয় প্লোক গুলিই 
রহিয়াছে এবং তদতিরিস্ত আরও কতিপয় প্লোক উৎকীর্ণ হইরাছে, 


হৃতরাং ইহ! হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, বিশ্বরূপ কেশব সেনের 
'গ্রবর্তী ছিলেন। 

তাত্রশাসনে বিশ্বরূপ সেন, গ্গর্গ যবনাহ্থর প্রলয়কাল রুদ্রঃ” এই 
বিশেষণে বিশেধিত হইয়াছেন | ইহাতে অনুমিত হয়, তিনি গর্গ 
বনাম” দিগকে বারংবার পরাজিত করিয়া ছিলেন। ঘোর দেশীয় 
তুরষ্ক ছিগকেই সম্ভবতঃ ণগর্গ ববনা্য়* বল! হইয়াছে। 

বিশ্বরূপের সময়ে তীয় কনিষ্ঠ তনয় হুন্দরদেন নুবর্ণগ্রামের 
শাসনতার প্রাপ্ত হইয়। ছিলেন বলির! জানা বার । নুন্দর সেন 


১০ম অঃ ] কেশব লেন। ৪১৭. 


“কুমার হুন্দর” নামে অভিহিত হইতেন। কেহ কেহ অন্ধুমান কক্েন, 
এই রাজ-নন্মনের নামানুসারে নুবর্ণগ্রামের রাজধানী প্রথমতঃ কুমার সুর 
এবং পয়ে -কোওরহুন্দর বা কয়ারনুন্ময় নামে অভিহিত হয়। 
এই অনুমান কতদূর সত্য তাহ! বল! যায় না। বিশ্বস্নপ-তনয় কোন ও সময়ে 
শুবর্ণগামের সিংহাসনে প্রতিঠিভ ছিলেন কি না এবং তাছার নাম হুর সেন 
ছিল কি না, তাহার বিশেষ কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া! যায় না। 
তবে শাসন কার্ধোর হুবিধার জন্ত সুব্রগ্রাম অঞ্চলে শ্বতত্ত্র শাসন 
কর্ত। নিযুক্ত করিয়! তথায় সেনবংশীয় কোনও রাজপুত্রকে প্রতিনিধি 
রূপে প্রতিষ্ঠাপিত কর! অসম্ভব নছে। 
লক্ষণসেনের ছুই পুত্র কেশব দিলনা রে 
পাওয়া গিয়াছে। আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে কেশব সেনের নাষ 
উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু অন্থবাদক কর্ণেল জ্যারেট ফেশব সেনের 
পরিবর্তে পকেপ্ড” সেন নাম পাঠ করিয়াছিলেন। কেশব সেনের 
তাত্রশাসন ১৮৩৮ খৃষ্টান প্রিত্দেপ সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত হইবাক্ন 
পর, প্রাচ্যবিস্থা-মহার্ণব প্রযুক্ত নগেস্রনাথ বন্থ মহাশয় ১৮৯৬ খৃষ্টান 
এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রতিবাদ 
কেশব সেন প্রকাশ করিয়৷ বলেন যে, প্রিক্েপ সাহেবের 
পাঠ নিভূ্প নহে। তীহার মতে উক্ত শাসনের 
রাজনাম কেশব সেন স্থলে বিশ্বরূপ সেন বলির! পঠিত হইলে শুদ্ধ হইবে। 
অবশেষে ভাঃ কীলহর্ণ মগেন্জ বাবুর মতই গ্রহণ করিয়! তাহার সংগৃহীত 
উত্তর-তারতীয় উৎকীর্ণ লিপিমালার তালিকায় উহাকে বিশ্বয়প সেনের 
তাতরশাসন বলির! উল্লেখ করিয়াছেন ( ১)। নগেশ্রবাবু তাত্রশাসনের 





(১) 125 1754. ০1 ৮7 827 6) 88০ ০১649, 
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১*ম কবিতার ১৭শ শংক্তিটীর যে সংশোধন করিয়াছেন, তাহ! সমীচীন 
হইয়াছে, কিন্ত তিনি শেষ কবিতাংশে যে রাজ নাম আছে তংপ্রতি 
প্রণিধান করেন নাই। শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় উহা 
“কেশব সেন” বলিয়া পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। তিনি বলেন, ঘাতার নাম 
স্থলেও যে সেই নামটা রহিয়াছে, তাহ! ৪*-:৪৩ পংক্তি মিলাইয়া দেখিলেই 
হইবে। রাখাল বাবুর মতে লিপিখানির প্রন্কৃত পাঠ এই (১): | 

প্রমযলক্মণ দেন দেব পাদাহুধ্যাত সমস্ত স্ুপ্রশস্তাপেত অশ্বপতি 
গজপতি-নরপতি-রাজত্রয়াধিপতি সেনকুলকমল-বিকাস-ভাঙ্কর সোমবংশ 
প্রদীপ প্রতিপন্ন কর্ণ সত্যব্রত গাঙ্গের শরণাগত বন্্রপঞ্জর পরমেশ্বর 
পরমভট্রারক পরম সৌর মহারাজাধির়াজ অরিরাজ অসহ্‌ শঙ্কর গৌড়েশ্বর 
শ্রীমৎ কেশব সেন দেব পাদ! বিজয়িনঃ 1৮ তপনদীঘী এবং আমন্ুলিয়ার | 
তাত্রশাসনে প্্রীমকলক্ণ সেন দেব কুশলী” এবং মদনপাড়ের শাসনে 
শপ্ীবিশ্বরূপ সেন দেব পাদ বিজরিনঃ__ এইরূপ পাঠ আছে। ন্তরাং 
ইদিলগুর শাসন খানি বিশ্বর্পপ সেনের প্রদত্ত হইলে দাতার নাম 
স্থলে প্ভ্রীমৎ কেশব সেন দেব পাদ। বিজরিনঃ* এরূপ পাঠ না থাকিয়া 
প্রবিষ্বরূপ সেন দেব পাদ! বিজন্িনঃ” এইরপ পাঠই থাকিত। 

“নগেক্জবাবু ইদিলপুরে-প্রাপ্ত শালনখানির নিম্বোক্ত প্লোক গুলি | 
সংশোধন কালে, 

(পংক্তি ১৭) 

"এতন্মাৎ কথমন্তথ। রিপুবধু বৈধবা-বন্ধ-ব্রতে! বিখ্যাত ক্ষিতিপাল 
মৌলিরতবৎ শ্রীবিষ্ববন্দ্ো নৃপঃ” ইত্যাদি স্থলে, “এতন্মাৎ কথমস্খা গিপু 
বধু বৈধবাবন্ধব্রতে। বিখ্যাত ক্ষিতিপাল মৌলিরতবৎ শ্ীবিত্বরূপো! নৃপ:” 
ইত্যাদি পাঠ করিয়াছেন। 
(১) 3. 455৩, 3974-০৪-০৩, 
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এই সংশৌধিত পাঠে নির্ভর করিয়া নগেন্্বাবু বলিন্বাছেন যে, 
ইদিলপুরের শান খানি ও বিশ্বন্প সেন দেবের প্রদত্ত, কেশব 
সেনের নহে। এই অবস্থার নগেদ্রবাবু বিশ্বরূপ শফটিকে একটি 
শ্বতক্প নাম বলিয়া! গণ্য করিয়াছেন। বদি তাহাই হয়, তাহ! হইলে 
আযাদিগকে শ্বীকার করিতে হইবে যে এ প্লোকেয় পরবন্তী প্লোক গুলিতে 
বিশ্বরূপকেই লক্ষ্য কর| হইয়াছে, লক্ষ্মণ সেনকে কর! হয় নাই। আত তাহা 
হইলে, তারাদেবী (তাক্ত্রাদেবী) কে বিশ্বরূপের মহিষী বলিয়াই অবশ্ত স্বীকার 
করিতে হইবে, লক্মণ সেনের মহ্যী বলিতে পার! যাইবেনা । অবশেষে 
ইছাও আমাদিগকে দ্বীকার করিতে হইবে যে, বিশ্বরষপ সেন রাজা! বিখ- 
কূপের গুরসে মহিষী তারাদেবীর় গর্ভেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন 1] (১)। 
বন্ততঃ ইদিলগুরের শাসন খানি কেশব সেনেরই প্রদত্ত, বিশ্বয়গ 
| সেনের নহে। কেশব লক্ষণসেনের অন্যতম পুত্র। তাহার --পঅরিয়াজ 
'অসহ্‌ শঙ্কর গোড়েশ্বর” এই রাজোপাধি ছিল। তাত্রশাসনে ইহাকে “পরম 
সৌর” বলিয়। পরিচিত কর! হইয়াছে। 
সছাশিব মুড ছারা মুদ্রিত করিয়া! এই তাতশাসন প্রদত হইয়াছে ৪ 
পরুড় পুরাণে সা শিব মৃষ্ঠি নিয় লিখিত রূপে বণিত হইয়াছে £-- 
প্বন্ধ পল্লাসনাসীনঃ সিত যোড়শ বর্ষকঃ | 
পঞ্চবন্ত £ করার: স্বৈদ শতিশ্ৈব ধারয়ন্‌ 
অতয়ং প্রসাদং শক্তিং শূলং খটাদমীশবরঃ | 
দক্ষৈ করে বামবৈশ্চ ভূজগঞধাক্ষদৃত্রকং ॥ 
ডমরুকং নীলোৎপলং বীজপুরক সু্মং। 
ইচ্ছাজান ক্রি! শ্তি স্ত্রিনেরোহি সধাশিবঃ* ॥ 
গরুড় পুরাণ পূর্বার্ঘ ২গণ অধ্যায়।. নু 


(১) বঙ্গদর্শন ১৩১৬ চৈ । | রি 
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-. সবহানির্ধাণ তন্্ে স্যাশিবের নিয় লিখিত রূপ ধ্যান লিখিত আছে £ 
প্যান চর্-পরিধানং নাগ যজ্ঞোপবীতিনম্‌। 
বিভৃতি লিগু-সর্বাঙ্গং নাগালঙ্কার-ভূষিতম্। 
ধৃ্র গীতারণ শ্বেত ₹কৈ পঞ্চতিরাননৈঃ। 
যুক্তং ত্রিনয়নং বিভ্রজ্জটাদুট ধরং বিভূম্‌॥ 
গঙ্গাধরং দশভূপ্জং শশিশোভিত-মন্তকম্‌। 
কপালং পাবকং পাশং পিনাকং পরণুং করৈঃ॥ 
বামৈ দধানং দক্ষৈশ্চ শূলং বজ্ান্ুশং শরম্‌। 
বরঞ্চ বিভ্রতং সর্ব দেঁবৈ মু'নিবরৈঃ ম্বতম্‌॥ 
পরমানন্দ সন্দোহোল্লসৎকুটিল-লোচনম্‌। 
হিম-কুনেদ্দু- সঙ্কাশং বৃাসন বিরাজিতম্‌।॥ 
পরিতঃ সিদ্ধ গন্ধবৈ্ররগ্রয়োভিরহনিশম্‌। 
পীয়মানমুমাকাস্তমেকাস্ত শরণম্‌ প্রিয়ম্‌॥” 
লক্্ণসেনের পর তদীয় পুত্র-্রয় গৌড়বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। প্রায় ৩* বৎসর মধ্যে তিন জন সেন-রাজপুত্রই একে একে. 
মিংহাসনে আরোহণ করেন। হরিমিশ্রের কারিকায় লিখিত আছে £-- 
প্বল্লাল তনয়ে। রাজ লক্মপোভুৎ মহাশয় | 
রী ক গু ক ক 
তৎপুজ ফেশবে! রাজ| গৌড় রাজ)ং বিহাক়্ সঃ ॥ 
মতিং চাপ্য করোৎ ছন্দে ববনন্ত ভয়াৎ ততঃ। 
ন শরুবস্তি তে বি্রান্ত্রস্থাতুং তদা পুনঃ” 
বিশ্বকোষ এবং সবন্ধ নির্ণয় এই উভয় গ্রন্থেই উক্ত পাঠ অধ্যাহত 
হইস্াছে। পণ্ডিত-প্রবর প্রযুক্ত উদ্েশ চক্র বিদ্যারদ্ব মহাশর উক্ত পাঠ 
বিশুদ্ধ বলিয়া! নে করেন না। তিনি বলেন, অবস্থা দৃষ্টে বোধ হয় 


১০ম জঃ] কেশব ফেন। ৪২১ 


ইছার পাঠ বিশুদ্ধ নহে । কথা এই বে কেশব সেন, যবনের সহিত 
দবন্ঘ করা সঙ্গত মনে না করিয়া তিনি যবন-ভয়ে গৌড় ' (নদীয়া) 
পরিত্যাগ পূর্বক অন্যত্র চলিয়! বান। কেন লা, তাহা না হইলে তিনি 
তথায় থাকিতে পারেন না। এ অর্থ নাকরিলে সর্বত্র সঙ্গতি বন্ধ 
হয়না) এবং তাহা হইলে “চাপ্করোং* কথাও রাখ! যায় না, 
রাখিলে অর্থ হয়, ঘন্দ করিতে মন করিলেন অথচ ভয়ে পলাইয়া 
গেলেন। তাহাতেই বোধ হয প্রন্কৃত পাঠ £-_ 
“মতিং নৈবাকরোৎ দ্বনে যবনন্ত ভয্মাততঃ”। 

হইবে; এবং ইছার পর আরও একটি পংক্তি হইবে, যাহাতে রাজার 
স্থানাস্তর গমন প্রতিপাদিত হয়। পরের যে পংক্তি জাছে, উদ্ধার অর্থ 
এই যে, রাজা পলায়ন করাতে তদাশ্রিত ব্রাহ্মণগণ ও তথায় থাকিতে 
পারিলেন না (১)। 

কুলাচাধধ্য এড়ুমিশ্র লিখিয়াছেন £- 

শবৃপংতং কেশবো| ভূপতিঃ সৈল্তৈ বি প্রগণৈঃ পিতামহক্কতৈ রনৈশ্চ যুক্ো- 
গতঃ। তাং চক্রে নৃপতিম হাদরতর! সন্মানয়ন্‌ জীবিকাং তররগ্ভ চ তন্ত চ 
প্রথমতশ্চক্রে প্রতিষ্ঠাহিতঃ | স্মাপালঃ সচ কেশবং নয়পতিং কি ছি 
প্রসঙ্গান্তরে বাকাং প্রা তদা পিতামহঃ কৃতী বল্লাল সেন হৃপঃ1 কানৃগ্‌ 
বিপ্রকুলাকুলাদি নিয়ম; কন্মাৎ কথং বা কুতঃ কেনোদ্যোগ ভয়েগ 
বিপ্রনিকরং চক্রে তদাধ্যাছিমে। ততশ্রন্থা কুলপঙ্িতং কথরিতুং 
তত্তক্গগাদাদরাং এড় মিশ্র মশেষ শাস্ত্র মথিলং বিগ্রং প্রথাপারগম্* ॥ 

অর্থাৎ ;--রাজা1 কেশব মেন সৈম্তগণ, পিতামহ প্রতিষ্ঠিত বিপ্রগণ 
ও অপরাপর ম্বজনবর্গ সঙ্গে লইয়া সেই রাজার নিকট গমন করিলেন? 





(১) বঙ্গাল মোহমুদগর ৩৬১---৩৬২ পৃষ্ঠ! | 


৪২২ _.. চাকার ইতিহাল। [২য় খণ্ড 


নেই বিখ্যাত নরপতি, মহা! আদর পূর্বক কেশবের সম্মাননা করিলেন 
এবং তাহার ও অন্চর পারিষদবর্গের জীবিকার বন্দোবস্ত করিয়! দিলেন। 
একদিন প্রসন্মক্রমে সেই রাজা! কেশবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 
“আপনার পিতামহ বল্লাল সেন ব্রাহ্মণগণের কি প্রকার কুলকুলাদি 
নিয়ষ স্থাপন করিয়াছেন? কেন কোন্‌ সময়ে ও কোথার এই নিয়ষ 
প্রচার করেন? তাহ! গুনিয়! কেশব, বহুশান্ত্রবিদ্‌ বিপ্রগ্রথা পারগ 
আপনার কুলপঞ্ডিত এড়মিশ্রকে কুলকাহিনী বর্ণনা করিতে আদেশ 
করিলেন (১ )। 

ডে নিবি 
বায় না। কোন কোন কুলাচার্য্য বলেন, এই রাজার নাম “মাধব পেন” 
খাবার কেহ কেহ উহাকে দুজ্জ মাধব বলিয়৷ উল্লেখ করিয়াছেন? 
প্রাচ্যবিদ্যামছার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্্র নাথ বন্থু উহার নাম বিশ্বরপ দেন 
বলিয়৷ অনুমান করেন। রাখাল বাবু কোনও নৃপতির নামোল্পেখ 
করেন নাই। গ্াহার মতে "পূর্ববঙ্গ তখন খুব সম্ভবতঃ কোনও 
বিজ্রোহীর অধীনে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইয়াছিল” এবং কেশব সেন 
গৌড় হইতে বিতাড়িত হুইয়! উক্ত পূর্বব দেশীধিপতির আত্রয় গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, এই নৃপতি গোতেশ্বর সেন দিগের কোন সামন্ত নৃপতি 
নহেন (২)। কিন্তু আমর] উত্ত কোনও মতই সমীচীন বলিয়া! মনে 
করি না। দৃস্থজ মাধব বেশব সেনের বহু পরে আবির্ভত হইয়াছিলেন? 
সুতরাং কেশব সেন যে দস্ুজ মাহবের জাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন” 
ইহা কোনও ক্রষেই সত্য বলির! গৃহীত হইতে পায়ে না। মাধব সেন, 
বিশ্বর্ূপ সেন এবং ফেশব সেন. ইছার। সকলেই লক্মণ সেনের পুত্র? 


(১) বঙ্গেরজাতীয় ইতিহাস ব্রাঙ্গণকাঞ ১বাশ্ে ১৫৪ পৃঃ । 
€২) বধর্ণর, ১৩১৬, ৫৭৬ পৃঃ। 


১*ম অঃ) কেশব সেন। ৪২৬ 


পুর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে মাধব এবং বিশ্বরপের পর কেশব মেন 
পিতৃলিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ এড়,মিশ্রেয় কারিকা 
হইতে জানা যার যে, কেশব সেনের আশ্রয় দাতা বল্লাল প্রতিষ্ঠিত 
সামাজিক বন্ধন প্রতিষ্ঠার বিষয় জনবগত ছিলেন। বিশ্বরূপ যে পিতামহ 
প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বন্ধন বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন তাহাও অনুমান করা! যায় 
না। হ্ৃতরাং কেশব সেন যে বিশ্বয্নপ সেনের সভার উপস্থিত 
ছিলেন, তাহা স্বীকার কর! বার না। তুক্ষাদিগের তয়ে পলারমান কেশৰ 
সেন যে অপরিচিত, অজ্ঞাত-ূর্ব কোনও পূর্ব দেশীয় স্বাধীন নরপতির 
রাজ্যে সদল বলে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তথায় উপনীত ছইঙ্কাই 
উক্ত নরপতি কর্তৃক সম্মানের সহিত গৃহীত হুইয়াছিলেন, তাহাও বিখ্বান্ত 
নহে। তিনি যে নরপতির সভার উপস্থিত ছিলেন তাহার সহিত 
সেনরাজগণের সৌন্বদা ছিল এবং হুয়তঃ তিনি তাহাদিগের অধীন 
কোনও সামস্ত্র রাজাই হইবেন । 

কেশব সেন ন্ুকবি ছিলেন। সহুক্তি কর্ণামৃত গ্রন্থে শ্রীমৎ 
কেশব দেব বিরচিত (১) ছয়টি এবং কেশব-বিরচিত একটি 


(১) প্রীমৎ কেশব সেবন £-- 

(ক) আহ্তাদ্া ময়োৎসবে নিশি গৃহং শন্তং বিমুচ্যাগতা 
ক্ষীবঃ প্রেবাজন: কখং কুলবধুরেকাকিনী বান্ততি। 
বস ত্বং তদিষাং নয়ালয় মিতি ক্রতা! বশোরাগিরে। 
রাধা মাধবরোর্জয়তি মধুর ন্মেরালস! দৃষ্টর; ॥ 

(থ) “পাুলক্ষী কূচাভোগে নর্তিত। হরিণ! দৃশ; | 
তৎনুক্যাদিব তেনাদে। নিহিত বরণ শ্র্জঃ ৫ 

(গ) “লীলা সন্ত প্রধীপ হ্িপুরবিজহিনঃ ববর্ণদী ফেলিহসেঃ 
কন্দপোষ্সাস বীজং রতিরসকলহ ফ্রেশ বিচ্ছেদ চরগ। 
করলার! দৈতাবনুত্তিমির জল নিধেরজ্ছিখে! বাড়বাি 
লা: জীড়াযকিতং জনতি ভুজতুষাং বংশ কঃ হখাংগুঃ ৫ 


৪২৪ ঢাকার ইতিহাস । [ য় খণ্ড) 


প্লোক (১) দেখিতে পাওয়া যায়। এই উভয় কেশব সম্ভবতঃ অভিন্ন। 
সুক্তি কর্ণামূতোক্ত প্লোক রচরিত1 কেশব ও কেশব সেন সেনবংশোস্তব 
_ বলিয়।ই মনে হয়। কেশব সেনের একটি প্লোকের 
কাব্যানুরাগ। সহিত লক্ষণ সেন দেব ও জয়দেবের রচিত 
| একটি শ্লোকের এক দেখা যায়। প্রদ্বতত্ববিৎ 
শরীধু্ত মনোমোহন চক্রবর্তি মহাশয় কেশব সেন বিরচিত নিয়োদ্ধত 
258 
“কৈলাসো নি, তশ্রীঃ পরিমিলিতবপুঃ পার্বণঃ শ্বেতভা্ুঃ 
শেষঃ রচ্ছর বেশ: কলযতি ন রূচিং জাহবী বারি বেণিঃ। 
পীতঃ ক্ষীরাঘু রাশি প্রসভমপহ্ধতঃ কুজরো দেবভর্ত- 
ধৎ কীর্তীনাং বিবর্তে র্লজনি স ভগবানেকদাস্তোইপ্যদত্তঃ ॥” 





(১) “সেরং চক্র কলাতি মাকবনিতানেোৎ পলৈর চিডা 
বস্তারপগমক্ষমে:ত কণিনা সাঙ্গ মালোকিতা। 
দিও জাগৈ: নরলীকৃতারত করৈ: স্পৃষ্টা মৃণালাশয়! 
ভিন্বোর্যাদতি দি:হৃত! মধুরিপোদ উট! চিরং পাডুষ: ॥ 

(২) ]ু. &5 5. 8১906 2586 362, 


একাদশ অধ্যায়। 
স্বাধীন ভূম্বীমীগণ | 


(ক) পরবর্তি সেন রাজবংশ। 


আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে সেন বংশীয় নয়পতিগণের তালিকায় 
“নারায়ণ” নামে একজন রাজার নাম প্রাপ্ত 
লক্ষণ পারায়ণ। হওয়া যায়। বৈদাকুলগ্রন্থে ও ফেশব সেনের 
পুত্র লক্ষণ নারায়ণের উত্লেখ আছে (১)। 

আইন-ই-আকবরী মতে ইনি ১* বংসয় কাল রাজত্ব ফরিয়াছিলেন। 
লক্ষণ নায়ায়ণের পরে সেনবংশীয় মধুসেন নামক এক রাজার নাম 
পাওয়া! যায়। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক সংগৃহীত একধানলি সংন্ত 
হস্তলিখিত প্রাচীন পুধি হইতে যানা যায় যে, প্পয়দ তট্টারক অছা- 
রাজাধিরাজ পরম সৌগত “মধুসেন” ১১৯৪ শকে অর্থাৎ ১২৭২ থৃষটাবে 
বিক্রমপুরে আধিপত্য করিতেছিলেন (২)। কথিত আছে যে, এই 
প্রবল পরাক্রান্থ নরপতি তুরফদিগকে বারদ্বায় 
মধুসেন। . পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সময়ে 
প্রায় সমুদয় বরেনত্র ভূমি, রাঢ়, মিথিলা এবং 
বাঁগড়ির পচ্চিমাংশ তুরফগণের অধিকৃত হইলেও মধুসেন বিক্রমপুর 
রাজধানী হইতে পূর্ববঙ্গে হিন্দুর শ্বাতজ্্য রক্ষা করিতে সমর্থ হই! 
ছিলেন। এই সময়ে সমগ্র বাকল! মধ্যে একডাল! চুর্গ জতান্ত তুর্ভেদা 


পাশ পাপা পরানোর গাদা 
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(১) “তারপুতর নায়ারণ লগ্রণ সে ছয়” 
(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজতকা ৩৫৮ পৃত। 


৪২৬ ঢাকার ইতিহাস। [২য়খণড 


বলির! পরিচিত ছিল। ন্ুুতরাং তিনি একডাল! ছূর্গ আশ্রয় করিয়া 
হুর্জায় তূরুফ হাহিনীর গতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রথ্ 
বারের আক্রমণ ব্যর্থ হইলে তুরুতগণ ছ্িতীয়বার এই একডালা! ছূর্গ 
আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু মধুলেন আসাম রাজের সাহায্যে তাহাদিগকে 
পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অবশেষে তোগরল বেগ নৌক 
পথে একডালা আক্রমণ করিলে মধুসেন পরাজিত হইয়া ত্রিপুরা ভিমুখে 
পলায়ন করিতেছিলেন, পথি মধ্যে প্রবল ঘুর্ণাবর্তে পতিত হইয়া! মধু- 
সেনেক্র নৌক! সলিল গর্ভে বিলীন হইয়া যায়; তাহাতেই সপরিবারে 
মধুসেন মৃত্যুমুধে পতিত ছুন”। এই কিন্বদস্তী কতদূর সত্য তাহা! 
অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। 
বর্গায় ব্রৈলোক্য নাখ ভট্টাচার্য লিখিয়াছিলেন, পূর্বববঙ্গে মুসলমান- 
দিগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হুইলে সেনরাজবংশের একটি শাখা, 
পরাধীনতার অপহনীয় ক্লেশ ও মুসলদানদিগের অত্যাচারে 
বাধ্য হই! বিক্রমপুর হইতে পঞ্জাবে গমন করেন। রূপমেন এই 
দলের অধিনায়ক ছিলেন। তিনি গঞ্জাবের যে স্থলে অনুচরগণের 
সহিত প্রথমতঃ বসতি সংস্থাপন করেন, তাহ! তাহার নাম অনুসারে 
রূপারনগর নামে পরিচিত হইতে থাকে । শতঙ্র 
রূুপসেন। বা সটলেজের ভীরবর্তী এই রূপারে ১৮৩১ খীঃ 
পঞ্জাবের অধীন্বর মহারাজ রণঞ্জিৎ সিংহের সহিত 
তারতবর্ধের গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেটিক্কের সাক্ষাৎকার 
উপলক্ষে মহা! জাাক অহক ও মমায়োহ হয়। এই স্থানে অনেক কাল 
পর্যন্ত রূপসেনের উত্তর পুরুষগণ বাস করে। সুমলঘাননিগের অত্যাচারে 
" তীহাদের যে শাখ৷ মুসলমান ধর্থ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, তাহারা 
এক্ষণে ফাশ্ীরের অন্তর্গত কাষ্টেবার নামক স্থানে বাস করিতেছে। 
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পর শাখা যুসলমান ধর্ম গ্রহণে অসম্মত হইয়া, বাবু সেনের নেতৃত্বে 
পূর্বোত্তরস্থ পার্ধত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। কালক্রবে' 
বাবু সেনের বংশধরেরা! ছুই প্রধান শাখার বিভক্ত হুইয়৷ একশাখা 
স্ুখেত ও অপর শাখা মাতী (মণিপুর ) (১) রাজ্যের আধিপত্য 
লাভ করে। মাণ্তী ও হুখেত, এই উভয় রাজ্য শতঙ্র ও বিপাস৷ 
নদীর মধ্যবর্তী জলন্গর দোয়াবে বববস্থিত(২)। কৈলাস চন সিংছ 
প্রনীত “সেন রাজগণ” গ্রন্থেও এই ঘটনায় উল্লেখ আছে? কিন্তু ইহারা 
কেহই এই উক্তির সমর্থক কোনও প্রমাণ উদ্ধ ত করেন নাই। 
“তারিখ-ই-ফিরোজ সাহী” গ্রন্থে লিখিত আছে, দিশ্ীশ্বর বুলবন 
পূর্ববঙ্গের বিদ্রোহী শাসন কর্তা মধিহ্থদ্দিন তোগরলেয় বিদ্রোহ দমন 
করিবার জন্ত সোনার গীয়ে উপস্থিত হইলে, 
পনুজ মর্দন | সোনার গায়ের প্রায়” দস্থজ রার নৌ-পথে 
তাহার সাহায্য করিয়াছিলেন। দহুজরায়ের 
সহিত বুল বনের সন্ধি হইয়াছিল (৩)। এই ঘটনা ১২৮* ধুষ্টাবে 
সংঘটিত হয়। এক্ষণে এই দনুজ রায় কে? তিনি কোথা হইতে আসিয় 
রাজা স্থাপন করিয়াছিলেন? এ সব্বন্ধে যে সমুদয় মতবাদ রহিয়াছে, 
আমর! এ স্থলে তাহা উদ্ধত করিয়া! সব গুলি বিচার করিয়! দেখিব। 
বিভিন্ন ধরতিহাসিকদিগের দ্বার] এই দমুজরায় বিভিন্ন নামে অভিহিত 
হুইয়াছেন। প্বদুজ, দনৌজা, ধিনুজ রায় (9তিদথা), নোজা 


(১) “মাতী প্রাচীন কালে মণিপুর নামে পরিচিত ছিল”-_সেনরাজগণ 
৮ কৈলানচঞ্ সিহ প্রণীত । ৪৪ পৃষ্ঠ | 

(২) নব্যতারত ১২৯৯--অগ্রহারণ, ৪৯৬, ৪০৭ পৃষ্ঠ] । 

(৩) 61106, ৮০1 111, 0 316, 
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€ 78) 1২০18, 11665009161), নৌজা ( আব্লফজল ), 
শজ, দনুজ রায় (01859010. 88101 & চ:11100), দনৌজা। মাধব, 
পজমর্দন, দছুজ দমন) এ সকলই অনেকের মধ্যে একই ব্যক্তির 
ভিন্ন ভিন্ন নাম। 
কেহ কেহ বলেন ইনি বিশ্বরূপ সেনের পুত্র, কেশব সেনের পর ইনি 
বিক্রমপুরের সিংহাসন লাভ করেন ; আবার কেহ কেহ অনুমান 
করেন, লক্ষণ সেনের সদাসেন নামে অপর এক পুক্র ছিল। দনুজ মাধব 
কাহার পুত্র যখন স্পষ্ট জান! যায়না! তখন তিনি সদাসেনেরই পুর (১)। 
কাহারও মতে, লক্ষণ সেনের পুত্র মাধব সেনই রাটীম্নকুলজী গ্রন্থে দনৌজা 
মাধব 'নামে উক্ত হইয়াছেন (২)। ডাঃ ওয়াইজ ইহাকে বল্লাল 
সেনের পৌজর বলিয়। গ্রহণ করিয়া (৩) চন্তুত্বীপ রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা দনুতমর্দন দের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন (৪) 
প্রীচযবিদয। মছার্ণৰ শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ বস্থ মহাশয় তদীয় বিশ্বকোষ 
গ্রন্থেও উক্ত মতই সমীচীন বলিয়। গ্রহণ কবিয়াছিলেন। কায়স্থকারিকার 
কয়েকটি শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া তিনি লিখিয়াছেন যে. স্ব 
গ্রামের দনুজ রায় কিনব! দনোজ মাধব সুবর্ণ গ্রাম হারাইয়। পরিশেষে 
চন্তরত্বীপে রাজত্ব করেন। | 


(১) 3097725] 01 00৩ 45190)0 ৯০০৩0 ০1 3672891] ৬০1 1১৮. 
2৫ 1. 288৩ 32. 

(২) বাঙ্গালার পৃরাবৃত্ত-_-৩২১ পৃষ্টা । 

(৩) 01518 07০9219 00৩ 59025 [৩802 2৬ 10158090 
815410১ 1১০ 55 ৮৩19৩5৩৫ ০ 1585৩ ৩০ ৪ 949০০ ০ 
18৩11915৩৮৮ [4৭ 55 8১287145083. 

(8) ৮1 25506 00019109516 (526 05৩ 6900১061 0£ 0818 (95200 
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বিশ্বপ্নূপের পরে দন্ুজ মাধব পূর্বাবঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়াই 
যে তিনি বিশ্বক্ূপের পুত্র হইবেন তাহার কোনও কারণ নাই। 
হরিমিশ্রের কারিকার লিখিত “পিতামহ” শবটি ছ্বায়া দন্ুজের পিতামহ 
বলিতে লক্ষণ লেনকে ন! বুঝাইয়! বল্লাল মেনকেও বুঝাইতে পারে । 
জৃতরাং দছ্ুজ মাধব ধে কাহার পুর তাহাই এখনও নিঃসনোহে 
প্রমাণিত হয় নাই। আবুল কল লক্ষণের পুত্র সদীদেনেক- 
নামোল্লেখ করিয়াছেন বটে (১); কিন্তু দুম মাধব যে সদাসেনের 
পুর তাহাও অনুমান মাত্র। তারিখই--ফির়োজসাহীর লিখিত 
দন্ধজ স্নায় সেন বংশোত্তব ছিলেন কি না, অথব! তাহার নাম দদুজ 
মাধব ছিল কিনা, তাহার প্রমাণ ও অস্ভাবধি অনাবিষ্কৃত রহিম্াছে।' 
সুতরাং “সেন বংশেই দস্থজ মাধবের পুত্রত্ব যখন প্রমাণ-সাপেক্ষ, 
তখন তাহার উপর আবার অন্ত এক বংশের পিতৃত্ব আরোপ করা 
সমীচীন নহে” (২)। 

প্রাচ্য বিদ্যা মহাপূ্ব মহাশর “ঘটক কারিকা হইতে গ্লোক উদ্ধত করিয়া 
দস্ুজ মর্দনের বংণীয় অয়দেবকে *চজজথীপস্য ভূপালে! দেববংশ সমুস্তবঃ” 
বলিয়া! ব্যাখ্যা করতঃ প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন, পরে “পুনশ্* দিয়া 
ফরিদপুরের এক বৃদ্ধ ঘটকের লিখিত বাংশাবলী হইতে দেখাইতেছেন 


শিস 


19 (155 52106 [১৩500 25 85৩ 121 04 90579/8900 29055010197] 
2০, 910০ 1356 103196৫0৫99150) 005 0088 258208 38815569918 
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(১) 3544664৯8৮০1865945 ৮০1 117 2866 846, 

(২) প্রবাসী ১৩১৯, প্রাফণ, ৩৮৩ পৃটা। 
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যে, উক্ত পংক্তি পচ হ্ীপস্য ভূপালো সেনবংশ সমুস্তবঃ* এইরূপ 
হইবে (১)। 

এইরূপে নগেন্্র বাবু সেন ও দেবের সমীকরণ ্টাইয়াছেন। 
“মেনকে দেব করিবার চেষ্টার মত “দেব” ও যে দৈবাৎ “সেন” হইয়। 
পড়িতে পারে, তাহা বিচিত্র নহে। মোট কথা শেষোক্ত পংক্তিতে 
“সেন” শব যে প্রক্ষি্ব হইতেই পারে না, ইহা বলা যা না” 
€২)। বিশেষত; “ভূপাজে!'সেন* শল্পুটা ব্যাকরণ ছুষ্ট। ভূপাল £+ 
দেব-তৃপালে৷ দেব হুইতে পারে, কিন্তু ভুপাল :7 সেন-্ভূপালে! 
সেন, হয় ন|। প্দসুজ মোসলমানের স্বভাব টের পাইরা বিক্রমপুর 
হইতে চন্তরুত্বীপে গেলেন", বঙ্গীয় সমাঞ্জ প্রণেতার এবিধ উদ্ির 
কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না; বরং উহা! অসস্ভব বলিয়াই মনে হয়। 
খাহার। হুব্ণগ্রামের দন্ুজ রায় এবং চন্ধুদ্বীপের দছুজ মাধবের 
অভিনত্ব প্রতিপাদন করিতে প্রশ্লাসী, তাছাদিগের মতে, ১২৮৭ খৃষ্টান 
_ ুলবনের আক্রমণের পর্ন বিংশতি বদরের মধ্যে, দন্ুজ মাধব চন্ু্বীপে 
যাইয়। রাজা প্রতিষ্ঠা করেন। যদি ধরিয়া লওয়! যায় থে এই দন্ুজ 
প্লায়ই ১৩** খৃষ্টাব্দে (তিব্বতীয় গ্রন্থকার তারানাথের হতেও ১৩০০ 
শুষ্টাবে সেনবংশের রাজ্য শেষ হয়), বুলবনের আক্রমণের বিংশতি 
বৎসর পরে চক্ত্বীপে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তবুও সন ৰ! 
পু হিসাবে গণণা করিলে নিতান্ত অসঙ্গতি উপস্থিত হয়। কারণ 
দেখা যাইতেছে যে, বুলবধনের আক্রমণের সময় দম রায় অন্ততঃ 
পক্ষে পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স্ক ছিলেন; তাহা! হইলে, ১২৫৫ খৃষ্টাবে 
_ শ্তিশি তৃমিষ্ট হইয়াছিজেন বলিতে হুইবে। চন্্রতধীপের দমুজ মাধবের 
0১) 37855 851:5896. 8০ ২১ 2৪85 33737, 
(২) প্রবাসী ১৩১৯ জাবণ, ৩৮৩ পৃষ্ঠা । 
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'অহত্বন ৬ পুরুষ পরমাননের নাম আইন-ই-আকবরীতে উল্লিখিত 
হইয়াছে) উহাতে লিখিত আছে, আকবরের রাজত্বের ২৯শ বংসয়ে 
অর্থাৎ ১৫৮৫ থৃষ্টাবে বাকলায় (চঙ্র্বীপে ) যে জল প্লাবন হয়, তখন 
পরমানন্ধ রায় অল্প বরদ্ব যুবরাজ (১ )। তাহা হইলে ১৫৮৫--১২৫৫-০ 
৩৩৯ বংসয়ে ৬ পুক্কষের অথবা প্রতি পুরুষে ৫৫ বংসয়ের কয়না 
করিতে হর!!! 

রন্ধাম্পদ এঁতিহাসিক নিখিল নাথ রায় মহাশর দেখাইতেছেন যে, 
লক্ষণ সেনের পলায়নের পর তাহার বংশীর়গণ ১২* বতমর বিজ্রমপুরে 
রাজত্ব করেন) পরে তাহারা চঞ্জবীপে একটা ক্ষুতর রাজস্ব স্থাপন কয়েন (২)। 
ইহা স্বারাও পুর্বোল্লিখিত অপঙ্গতিয় সামঞ্জদায বিধান করা যায় না। 

শন্ধাম্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র মিত্র মহাশয়ের আবিষ্কৃত 
চকুত্বীপাধিপ দনুজ মর্দনের মুদ্রা সমুদয় সনেহেয় নিঃসন করিয়াছে 
প্র্গীয় রাধেশ চর শেঠ মহাশরও দনুজ মর্দন দেবের নামাকিত মুত প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত মুদ্রাটির পারের কিয়দংশ কর্তিত অবস্থায় 
আবিষ্ষত হওয়ায় উহার পাঠোদ্ধার কার্য কঠিন হুইয়! পড়িয়াছে। 
ব্অধ্যাপক মিত্র মহাশয় যে সুদ্রাটি আবিষ্কার কন্িয়াছেন, তাহ! খুলনা 
জেলার বানুদেবপুর গ্রামে জনৈক মুসলমান কর্তৃক একটি কবর খনন 
কালে আবিষত হইয়াছিল, উক্ত গ্রাম নিবাসী শ্রীয়ুক জ্ঞানেক্্রনাথ 
রায় বহাশর উক্ত মূদ্রা প্রাপ্ত হইয়া অধ্যাপক মিত্র অহাশয়কে দিয়া 
ছিলেন। এই সুজা সন্ধে তরীযুক রাখালদাস বন্যোপাধ্যার এম, এ বহাশরের 
লিখিত বনি! উদ্ধত করা! গেল :- 


705) 01948518 8০--80৮৮জত 3 4০ 
71905 ০1 99/৮808৩-- 5৩588155 286৩ 5 





৪৩২ ঢাকার ইতিহান। [২ খণ্ড 


প্দনুজ মর্দন দেবের মুদ্র। £-- | 
গোলাকৃতি, ওজন ১৬৭ গ্রেণ, পরিধি সাড়ে তিন ইঞ্চি। 


প্রথম পৃষ্ঠ *-- 
সমভুজ সমান্তরাল ষট. কোণঘয় মধ্যে ২১) পরশ দ 
(২) মুজমর্দ 
(৩) নদেব। 
দ্বিতীয় পৃষ্ঠ। £-_ 
বৃত্ত মধ্যে ক্ষুদ্র বৃত্ত খণ্ড সমূহ যোদ্িত করিয়। বৃত্ব। 
তন্মধ্যে (১) শ্রচণ্ডা 
(২) চরণ প 
(৩) রায়ণ । 


দ্র ও বৃহৎ বৃত্তের মধ্যে "শকাবা ১৩৩৯ চনত স্ব(শী)প।” 

হুতরাং দেখ! যাইতেছে যে চন্তরত্বীপাধিপতি দনুজ মর্দন দেব 
১৩৩৯+৭৮-১৪১৭ থুষ্টাবে জীবিত ছিলেন। যে দম্ুজ মাধব ১২৮০ 
খৃষ্টাব্বে বাদশাহ বুলবনকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি আরও ১৩৭ 
বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া ১৬২ বৎসর বয়সে, ১৪১৭ থৃষ্টাবে, 
চক্ত্রধীপ হইতে যে মুদ্রা প্রচলন করিতে পারেন না, তাহ! 
বলাই বাছুল্য। | 

হ্থতরাং নিঃসন্দেছে প্রমাণিত হইতেছে যে, সোণার গায়ের দনুজ 
মাধব ও চক্্রবীপের দহ মদ্দন অভিন্ন হইতে পারে না। 

বটুত্ট-বিরিচিত কারস্থ দেব-বংশের ইতিবৃত্ত স্বলিত একখানি হস্ত 
. লিখিত কুলগ্রস্থ সম্প্রতি ময়মনসিংহ জেলায় আবিফত হইয়াছে (১)। 


(১) প্রাচযবিদ্ভা যহার্শধ জীবুক নগেজ্রনাথ বনু ভিখিস়াছেন, "এই কুঝগ্রন্থ খানি 
'চারিশত হর্ষের আধর্ণ পুথি দৃষ্টে ১৬২২ শকে দফল কয! হইয়াছে। অধুনা! মরসন সিংহ 
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তাহা হইতে জানা বার, “কর্ণ রাজ্যস্থাপরিতা! কর্ণপুন্াধিপতি 
কর্ণ সেনের বংশে বছপুরুষ পরে পুরদেষ জন্মগ্রহণ কয়েন। এই 
নুরদেবের পুত্র রযুজাহিদেব ও তৎপুত হরিদেব | দুজারিদেষের সহিত 
গৌড়াধিপ লক্ষ্মণ নেনের সৌহন্ত ও সম্পর্ক ছিল। জুজারি কণ্টক 
দ্বীপের অধিপতি ব! সামন্ত রাজ! ছিলেন। বখন লক্ষণ মেন সুসলষান 
কর্তৃক আক্রান্ত হইয়! রা পরিত্যাগ করেন, তৎকালে দহুজারিও তীহার 
সহিত পিয়াছিলেন। তিনি সসৈনে লক্ণ-পুত্র মাধব সেনের পারে 
খাকিয়া মুদলমানদিগের সহিত বথে যুদ্ধ চালাইগ্লাছিলেন। ্ৃণ্টক ্বীপ 
সুমলমানের অধীন হইলে তৎপুত্ব হরিঙেব পাঙ্নগরে গিয়! বান করেন। 
তৎপুক্র নারায়ণ দেব ধর্ণজ্ঞ ও ধর্মপালক ছিলেন, কিন্তু রাজাত্রী তৎপ্রতি 
বিমুখ হন। তীহার ছুই পুত্র /-_পুরন্দর ও পুরুজিৎ। পূরন্মর সঙ্্যাসাশ্রষ 
গ্রহণ করেন । পুরুজিতের পুত আদিত্য, আদিত্যের ছুই পুত্র ,-বেবেজ 
ও ক্ষিতীন্ত্র। রণচণ্তীর প্রনাদে দেবেন পাুনগরের অধিপতি হইয়াছিলেন। 
দেবেম্রদেবের খরসে যহেজদেব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দুসলমান* 
দিগকে দূরীভূত করিয়া এবং কংসকুল নিহত করিয়া পাঙুনগরের আধি- 
পত্য লাভ করিয়াছিলেন । তৎপুত্র মহাশাক্ত মহাবীর দস্ুজনর্দনযেধ 
* গোড়রাজ্য পরিত্যাগ করিয়! ভার্য্যাপুজ সহ গুরুর আদেশে সমুরক্ল 
চনরহীপে আসিয়! রাজধানী করেন। মধুষততীর পূর্বব হইতে লৌহিত্য বা 
ব্ষপূজের পূর্ব পর্যন্ত এবং ইছামতী হইতে সমুত্রকূল পর্ন্ত তাহার 








পাক পপ পাপা পি ॥ 


বাসী হাইকোর্টের উকিল জীমুক্ত গোবিন্দ চন যেব যার হাশর পুথিখামি পাঠাইয়াছেদ। 
পুরুষানুকষে এই কৃজপরথ খানি ভাহাদের গৃহে আস্ধাদিকালে পঠিত হই! আসিতেছে 
কুঝগ্রস্-রচরিত। ফুষাচার্ত বা ওট-কবিগণ অনেকে মংস্কৃত ভাষার দেয়গ সুখপ্জ 
মা। একারণ ডাহাযের রচিত কুলএছে বথে্ট ছনোছোষ গ ব্যাকরণ-যোধ 


চাকার ইতিছাস। [ ২য় খণ্ড 


শাসনাধীন হইয়াছিল” (১ )। ম্ুতরাং বটুভট্রের দেববংশ হইতে দসুত- 
| দর নিয়লিখিত বংশ-পরিচয় প্রাণ্ত হওয়! যায় $- 
এ কর্ণ সেন 





গু 
উঁ 
ঙ 


স্বর দেব 

দিনে (লক্ষণ সেনের সমসাময়িক ) 
রব দ্বেব 

গণ 


৮ ৮ 
পুরন্দর পুরুজিৎ 
বা 


বটুসটের দেববংশ সমন্ধে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় বলিয়া 
ছিলেন, “ইহ! হয় তীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাবীতে লিখিত, নতুবা ইহ 
কইতিম। বর্তমান যুগের শত শত কুল-পঞ্রিফায ভয় ছুই দশ বৎসর 
পূর্বে লিখিত এবং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার প্রাচীনীক্ক*। দেববং* 
আইতে জান! বার যে, কর্ণপুরের রাজ! কর্ণসেনের পুজ বৃষকেতুর অন 


৫১) ব্টুঙ্তির দেববংশে,, ৬ 
| রর 
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গ্রাশনের সময়ে লক্ষেশ্বর বিভীষণ লঙ্কা হইতে কর্ণপুরে আসিয়া নিমন্ত্রণ 
রক্ষা করিয়াছিলেন। নগেক্জ বাবু এই কেচ্ছার সম্ব় সাধন করিবার জন্তু 
যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন, সন্দেহ নাই ) কিন্তু ইহা কোনও এঁতিহাসিকই 
সত্য বলিয়া গ্রহ করিষেন কি না, তত্বিষয়ে যথেষ্ট 'সনেহ আছে। 
বিশেষতঃ এই পুস্তকে তাত্রশাসনাদিতে ব্যবহৃত “ক্ষত্রপ” শবটির 
উল্লেখ থাকায় এই গ্রস্থখানির উপর একটু সঙ্গে জঙ্মিতে পারে । যাহা 
হউক, দনুজমর্দনের মুদ্রা আবিষ্কারের অল্পকাল পরেই বটুভট-ককত দেব 
বংশ আবিষ্কৃত হওয়ায় দেববংশের অকৃত্রিমত| স্থন্ধে যে খোরতর সনে 
উপস্থিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। 

কতিপয় বৎসর পূর্বে মালদছের গ্বনামধন্ত ধীতিহাঁসিক স্বর্ণা রাধেশচন্্র 
শেঠ মহাশয় গৌড়ের নিকটস্থ পাতুয়া হইতে মহেজ্দেব ও দন্থজমর্দন- 
দেবের রৌপামুদ্র। আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এতম্সধ্যে মহেনর দেবের 
ুদ্রায় [ ১] ৩৩৬ শক এবং দহুজমর্দন দেবের মুদ্বায় [১] ৩৩৯ শক 
আছে (১)। এই উভয় মুন্ত্রায় “চণ্ডীচরণ পরায়” ও “পাওুনগর” 
শব দ্বেখিতে পাওষা যার | প্রাচাবিদ্তামহার্ণ্য প্রযুক্ত নগেমনাথ বন, 
দেববংশের মহেল্দেব এবং তৎপু্র দগ্জমর্দনের সহিত পাতুয়া ও বানু 
দ্বেবপুরের মুদ্রার লিখিত মহেন্দেব ও দনুজমর্দানের সামঞস্ত বিধান 
করিতে যাইয়া! লিখিয়াছেন, “কি চুকাল বুদ্ধ-বিগ্রহের পর রাজ! হে 
দেব কালকবলে পতিত হন । মালদহ হইতে আবিষ্কৃত তাহার রৌগ্- 
মুদ্রা হইতে জান যায় যে, তিনি ১৩৩৬ শক বা! ১৪১৪ খৃষ্টাৰ পর্যন্ত 
জীবিত ছিলেন । তীহার মৃত্যুর পর হিন্দু প্রজ! সাধারণ তৎপুর দনুজমর্দদন 
ঘেবকেই পাঙুনগরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং তিনিও 


(১) রগ সাহিত্য পরিষৎ পিক, ১১৭--৭১ পৃষ্ঠা। 
প্রবাসী ১২শ ভাগ, ওর্থ সংখ্যা। আবখ। 
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স্বাধীন নৃপতিরূপে পাুনগর হইতে স্বনামে মুদ্রা-প্রচার করিতে থাকেন। 
মালদহ হইতে তাহার ১৩৩৯ শক বা ১৪১৭ থৃঃ অবে অস্থিত মুনা পাওয়া 
গিয়াছে, আবার নুদ্ূর বরিশাল জেলাস্থ চক্তরত্বীপ হইতেও তাহার 
*১৩৩৯% শকান্কিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ন্তরত্বীপের মুদ্রায় এক 
পৃষ্ঠে প্ীদন্জমর্দন দেব এবং তাহার ডান পাশে *১৩৩৯৮ ও 
“চনস্বীপ” এবং অপর পৃষ্ঠে “ওচণ্তীচরণ” অঙ্কিত আছে। এ অবস্থার 
বলিতে পারা যায় যে, তিনি ৩ বর্ষ মাত্র পাওুনগরে আধিপত্য করিয়া 
১৪১৭ থৃষ্টান্ধে এ স্থান ছাড়িতে বাধ্য হন এবং এ বর্ষেই চন্তবীপে আসিয়া 
রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন” (১)। নগেন্্র বাবুর এই অনুমান সমর্থন 
করিবার উপায় নাই। কারণ, ঢাক! বিভাগের স্কুল.ইন্স্পে্টর প্রত্বতত্ব- 
বিদ্‌ মিঃ স্েপলটন পাওুনগর হইতে মুস্িত দমুজমর্দন দেবের ১৩৪৯ 
শকাবার মুদ্রার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন (২)। পাতুনগর হইতে 
মুদ্রিত মহেন্ত্রদ্নেবের ১৩৪* শকাব্বার একটি মুদ্রা রজপুর সাহিত্য পরিষদে 
রক্ষিত আছে বলিয়! জ্যন! গিয়াছে (৩)। মহেজ্দেব ও দনুজমর্দজ 
বদি পিতা-পুক্রই হইবেন, তাহা হইলে পিতার জীবদ্শার পুত্র শ্বনামে 
সুদ্র। গ্রচার করিয়াছিলেন কেন, তাহ! বুদ্ধির অগম্য। একই রাজধানী 
হইতে ছইজন রাজ! একই সময়েই বা মুস্বা প্রচার করিয়াছিলেন ফেন, 
তাহাও বুঝা বার না। পাওুনগরের দস্তুজনর্ঘন যে চত্রত্বীপে বাইয়! রাজা- 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। দ্থতরাং এই উভয় 
দুজমর্ছঘমকে অভিন্ন বলিয়! নির্দেশ কর যায় না। 
কৰি স্বত্তিবানেন্ আত্ম-বিধরণে লিখিত আছে ৫-_ 





(১) বঙ্গের জাতীর ইতিহাস --নাজতকাগড ৬৬৯ পৃষ্ঠ]। 
€২) 1090৩ (25 ৫ 5 ০০ 5 £১, 26, 
€৬) 1৫ 
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€পুর্বোতে আছিল বেয্াছুজ মহারাজ! | 
তাহার পান্র আছিল নারসিংহ ওবা ॥ 
ব্দদেশে পরমা হইল সকলে অস্থিয়। 
বজদেশ ছাড়ি ওঝা! আইল গঞ্গাতীয় ?” 
ইছা হইতে জানা বায় যে, কৃত্ধিবাসের পূর্ববপুকষ নারসিংহ ওবা 
বঙ্জাধিপতি বেদানুজের পাত্র ছিলেন। কেহ কেহ এই হ্দোচুজকে 
দকুজ মাধবের সহিত অভিন্ন বলিয়। অনুমান করেন। কিস বেনু 
যে দচুজ বাধবের নামাত্তর ছিল, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। 
হরিষিশ্রের কারিকায় লিখিত আছে $-_ 
“প্রাহরতবৎ ধর্াত্বা সেনবংশাদনত্তরম্‌। 
ধনৌজামাধবঃ সর্ব্ঘ ভূপৈঃ সেবাপদাহৃজঃ % 
কিন্তু ইছাত্বারা ফেশবের পরে দনৌজ! মাধবের অভ্যুনয় স্চিত হইলেও 
ভিনি যে কেশবের পুত্র ছিলেন, ভাহ! বুঝা বায় না । আইন-ই.আক্ষরীতে 
কারু সেন বা! কেশব সেনের পরে সদাসেন এবং তৎপরে নগুজের 
নাফ উল্লিখিত হইয়াছে । আবার ফোনও কোনও কুলজীতে লক্ষণ 
নার়ায়ণকে কেশবের পুত্ররূণে উপস্থাপিত কয়া! হইয়াছে । বদি উদ্বর়কালে 
ঈনুজ রার সেনবংশীয় বলিয়া প্রমাণিত হন, তবে তিনি সম্ভবন্ধঃ ফেশব- 
সেনের প্রপৌন্রস্থানীয় বলিয়াই পরিচিত হইবেছ। 


(খ) জপর সেনরাজ-বংশ। 
রামপালের জনতিদুয়ে বাঁ আদম সাহিদের লমাধিস্থান অন্কাপি 
বিদ্বান আছে। কথিত আছে, এই বাবা আদম সাহ্ষি কর্তৃক 
বিক্রষপুরে ঘোসলদান আধিপত্য প্রতিটিত হয় এবং সঙ্গে লগে 
বাঙ্গালার স্বাধীৰত| চিরকালের জন অন্তহিত হুয়। বল্সাল-চরিত 
গ্রছেও লিখিত আছে হে, বলাল সেনের নহিত শ্যাযাছহ* নামক 
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জনৈক “য়েচ্ছের” হা “যবনের” সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল) এবং 
এই সংঘর্ষের ফলে বল্লাল সেন বিজরী হট্য়। রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন 
করিবার পূর্বেই রাজপরিবারবর্ প্রজ্লিত অগ্রিকৃণ্ডে প্রাগবিসর্জন 
করিয়াছিলেন। বল্লাল ভূপতিও শোকে মুহ্মান হইয়া এ অগ্নিকুণ্ডেই 
জীবনাহতি প্রদান করিয়্াছিলেন। 

“বিপ্রকল্প-লতিকা” গ্রন্থে “বেদবহ্নিবাহুচন্্রমিভে শকে** অর্থাৎ 
১২৩৪ শীকে বা ১৩১২ খুষ্টান্ধে বল্লাল নামক এর গৌড়াধিপের 
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার বিষয় লিখিত হইয়াছে । এই বল্লাল 
সেন বেদসেনের পু । বেদ সেন লক্ষ্মণসেনের বংশীয়! ভাগ্যবতী দ্বেবীর 
“পাণিগ্রহণ করেন (১)। 


(১) বীরসেন . পুলোম সেন 
( তদ্বংশে ) 
| 
৪৮ 
টের 
তর 
বা 
লক্গ্ৰণ সেন 
1 রামষেষ যেন 
] 
খাব বিশ্বধপ 
ৃ ( 
ুদারারণ (1) 
| 
€লন 
সুজ মাধ ব৷ 
(জনে লে, হজ রায়) প্রজাপতি সেন 
স্াগ্যবতী শ বেসেন বা 


১১শ আঃ অপরসেনরাজবংশ। .. ৪ত্া 


সেন-বংশীয় বিজয় সেনের পু লর্ঘণ সেনের জমক প্রখ্াতনাা! 
মহারাজ বল্লাল মেনের সময়ে বন্ধে যোসলমান আগমন অসম্ভব বিবেচনা 
করিয়া এতিহাসিকগণ ছুই জন বল্লালের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া বল্লাল- 
চরিত ও বিপ্রকল্পলতিকার উক্তির সমন্বয় বিধান করিয়াছেদ। 
কিন্তু দ্বিতীয় বল্লাল সেনের অত্িত্ব সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত কোমগ 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ আবিষ্কার হয় নাই; প্রচলিত কিংবাস্তীয় উপর ' 
নির্ভর করিয়া ডাক্তার ওয়াইজ সাহেব হুযেগ, গুরসেন ও দ্বিতীয় 
বল্লাল সেনকে দ্বিতীয় লঙ্মণ সেনের উত্তরপুরুষ এবং বিক্রমপুর ও 
পোনার গীঁর স্বাধীন রাজ! বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার নির্দেশ 
অনুসারে নবদ্বীপ-পতনের পূর্ব হইতেই সোনার গাঁও সেনবংসীরগণের 
অন্ভতম রাজধানী ছিল। ১৮০৯ থৃষ্টা্ধে বর্যাকা'লে ডাক্তার বুকানন 
সোনার গ! পরিদশনার্থ আগমন করিয়| স্থানীয় পঞ্ডিতভগণের নিকট 
হইতে প্রথমে বল্লাল সেনের এই বংশধর নুযেণের নাম অধগত হন্ন। 
সুযেণ সেন-বংশের শেষ রাজা বলিয়া তাহার নির্দেশ করেন। 
তিনি স্ত্রীপুত্ের আকশ্মিক আত্মহত্যার শোকে বিহ্বল হইয়! রামপাল 
নগরে যে অগ্নিকূণ্ডে আপনার জীবন বিসর্জন করেন, ডাক্কার ধুকানমকে 
তাহাও প্রদর্শিত হয়। বল্লাল-চরিত এবং অদ্বিকা বাবুর বিক্রমপুরের 
ইতিহাসে এই ঘটন! দ্বিতীয় বল্লাল সেনের সম্বন্ধে উল্লিখিত হইম্বাছে। 
মেনবংশীয় রাজ! দ্বিতীয় বল্লাল সেনের সময়ে মোসলঙানের পূর্ধ-ব 
অধিকার করেন,-_এই প্রবাদ বহুকাল যাবৎ বিক্রমপুর এবং সোনার গাঁয়ে 
গ্রচচিত আছে। ভাক্তার বুকানন ও এইকপ প্রবাদ রামপাল ও 
সোনার গাঁও পরিদর্শনকালে গবগত হইয়াছিলেন। কিন্তু গ্রযেণই 
বদি বিক্রষপুরের শেহ, হিন্দু রাজ! হন এবং ভিনিই. বদি বাব! আমদের 
সহিত যুদ্ধ করির! অবশেষে অঙ্িকুণ্ঠে আত্মাহুতি প্রধান করিয়া থাকেন, 
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তবে বলিতে হয় যে, স্থৃষেগ-সন্স্ধীয় কিংবস্তী বল্লালের উপরই অক্তার- 
ক্ূপে আরোপিত হইয়াছে। সুতরাং দ্বিতীয় বল্লালের অন্তিত্ব- 
কয়নার কোনও প্রয়োজন হয় না। কধিত আছে যে, “বাব 
আদম সাহিঘ নামে জনৈক মোসলমান পীরের দ্বার! পূর্বর-ব্জে 
মোসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তৎসঙজে সঙ্গে বাঙ্গালার 
“স্বাধীনতা! চিরকালের জন্ত অন্তছিত হয়। যোসলমানের 'প্রতি 
রাজ! দিতীয় বল্লাল লেনের আত্তরিক ত্বণা ও বিথবেষ ছিল। একদা উ্ত 
পীর বল্লালের রা'জবাটীর বহির্ভাগে একাকী উপস্থিত হইয়! রাজাকে হন্য- 
যুদ্ধে আহ্বান করেন । রাজ! পরিবার ও অনুচয়বর্গের সমক্ষে একটি কপোত 
ঘজের বন্মধ্যে লুকায়িত করিয়া বাব! আদমের আহ্বান অনুসারে একাকী 
তীহার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্থান করেন। কপোত উড়্িয়! আসিলে 
রাজার মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া, পরিবারবর্গ যেন মুসলমানের হস্তে কলঙ্কিত 
হওয়ায় পূর্বেই নুসজ্দিত অগ্রিকৃণ্ডে প্রাণত্যাগ করেন,--যুদ্ধবাতার সময 
রাজ! সফলের প্রতি এই আদেশ দিয়! যান। রাজবাটার অনতিষ্থরে এক 
ভুবিত্তীর্ণ জনহীন উদ্ভানে প্রত্যুষকাল হইতে বেল! তৃতীয় প্রহয় পর্ধ্যত্ত 
'অবিশ্রান্ত যে স্ন্বযুদ্ধ হয়, তাহার অন্তে পীর সাহেব পরাজিত ও. 
নিত হন 1 ৮ 

প্রাজা শক্রহিজর়ের পর গৃহাতিযুখে গ্রত্যাবর্থন কর়েন। পথিমধ্যে 
পিপাসার্ত রাজার ভূফা-নিবারণের প্রয়োজন হয়। জল-পানের অবসরে 
বন্ধনমুক্ত হইয়া রাজার বন্তস্থিত কপোত অকন্মাৎ রাজবাচীর অভিমুখে 
কঁতগতিতে উদ্ভীন হয়। কপোত ছৃষ্ঠে রাজার আত্মীর-পরিজন রাজা- 
দেশ ন্রণ করিয়া! সমীপন্থ অগ্রিকুণ্ডে প্রবেশ করেন। তৎপর আত্বীয়- 
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যে, *প্রবল-পর়াক্রষ-শাঁলী বাব! আদম নামক জনৈক মোমলমান পীর 
একদল সৈল্তসহ বিক্রুষপুয়ে আগমন করিয়া! বর্তষান কাজি কসব। গ্রাহের 
তিন যাইল উত্তর পূর্বান্থিত আবহল্লাপুরে শিষিয় সন্নিবেশ করেন । 
পীর সাহ্ৰে স্বীয় আগমনবার্ডা জ্ঞাপন জন্ত রাজবাটীর অতান্তরে 
গোমাংস নিক্ষেপ করেন। রাজ! কিছুকাল পরে ইহ! দর্শন করিয়া 
অত্যন্ত জুদ্ধ হন এবং ঘটনার প্রন্কত তথা অনুসন্ধানের জর চতুর্দিকে 
গুচর প্রেরণ করেন। প্রেরিত অনুচরদিগের মধ্যে একজন জ্রুতপদে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া রাজাকে সংবাদ দিল যে, রাজবাটী হইতে পাঁচষাইল- 
দুরে একদল বিদেশীর সৈল্ঠ তাহার রাজা আক্রমণের নিষিত শিষিয় 
সন্মিবেশিত করি! অবস্থিতি করিতেছে এবং তাহাদের অধিনায়ক, 
রাজবাটার অনতিদূরে নিবিষ্টচিতে ও ধ্যান-নিশীলিত-নেতে ইশ্বর" 
সমীপে প্রার্থনায় মত্ত আছে। অনতিবিলঙ্ষে বল্লাল অস্বারোংখে 
তথায় উপনীত হইয়া, হত্তন্থিত তরবারি এক আধাতেই ধ্যানম্জ 
ফকীরের মভ্যকচ্ছেদন করেন) পক্ষান্তরে ইহাও শুনা বায় যে, 
আবহুল্লাপুরে হিন্দুট্সন্ভ মোসলমানদিগের হস্তে নি পয়াজি- 
হয় এবং রাজ। দ্বিতীয় বল্লাল সেন যুদ্ধে নিহত হন” । 

প্রথমোক্ত কিংবাস্তীর় প্রসঙ্গে টিটীরেএকনিনীিিজ ৃ 
কারণও প্রদশিত হইয়াছে । এতিচালিক শ্রীযুক খান বাহাদুর সৈযঘ 
আগওলাহ হোসেন তদীয় 1০৮৩৪ ০00. 006 4১001001068 ০৫ 10909 
গ্রন্থে ইহায় উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, “রামপালের 
ভূমি হইলে তিনি প্রতিক্রতি অস্দারে একাটি গোহত্যা করিয়া! উহা 
যাংস দ্বার! আত্মীর-শ্বজমকফে পারিতোধ সহকায়ে ভোঁজন করহিয়াছিলেন। 
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নিক্ষিণ্ত হইলে, উহা! রাজার দৃষ্টিপথে নিপতিত হন়। বল্লাল তদীয় 
রাজ্যবধ্যে গোহতায। কর! নিষিদ্ধ বলির। গ্রচার করিয়াছিলেন। সুতরাং 
তদদীয় আদেশ অধান্ত করার অপরাধে সেই মোনলমানটিকে সপুত্র ধৃত 
করিঙ্ক! পিতার সমক্ষে পুত্রকে নিহত করেন এবং উহাকে রাজ্য হইতে 
নির্ধাসত করেন। এশনর্ব'দিত, উংপীড়িত এবং শোকার্ত পিত! 
প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অন্ত নানাস্থান পর্যটন . পূর্বক 
মন্কায় উপনীত হুইয়৷ বাব! আদমের সাক্ষাৎ পায় এবং তাহার নিকট 
স্বকীয় মনঃকষ্টের কারণ বিবৃত করে) এই মোসলমানের বিষার্দ-কাছিনী 
শ্রবণ করিয়া! বাব! আদম তাহাকে সাঁহাষ্য করিতে প্রতিশ্রুত হন এবং 
'অচিরকালমধ্যে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া সৈম্তদল গঠন পূর্বক 
বিক্রপুরে সমাগত হন ।” 

উপরি-উক্ত প্রবাদের মূলে কোনও সত্য নিহিত আছে কি না, তাহা 
বিচার কর! স্থুকঠিন। তবে, আদিশুর এবং শ্ামল বর্শা! কর্তৃক বজে 
সাঙ্জিক ব্রাঙ্গণানয়নের মুলে যেমন রাজ-প্রাসাপ্দোপরি গৃগ্রপাতের অনর্থ 
একতর কারণরূপে নিদ্দিষ্ট হইয়াছে, বঙ্গে তুরুম্কগণের আধিপত্য 
দুীভূত হইবার প্রাকালেও তেমনি মোসলমান-নন্দনের জন্মোৎসব 
উপলক্ষে গোহত্যা, অথব। পার্থবর্তী হিন্দুরাজার প্রাদাদোপরি গোমাংস 
খণ্ড নিক্ষিপ্ত হওয়ার কাহিনী এবং তাহার ফলে হিন্মু-মোসলযানের 
সংঘর্ষ উপঞ্িত হইবার প্রবাদও এদেশে তক্প বদ্ধমূল হইয়াছে, 
দেখিতে পাওয়। যায়। চতুর্দশ শতাবীর তৃতীয় পাদে বাব! আদম নামক 
কোনও ধর্থোক্মত্ত ঘরবেশের সহিত বিক্রমপুরের হিন্মুনরপতির় সংঘর্ষ 
উপস্থিত হওয়া অসস্ভব নহে। সম্ভবতঃ বিজ্রমপুরাধিপতি ওঁ রণবজ্ে 
আত্মাহুতি প্রন্ধান হরিয়াছিলেন এবং রাজার পরার-বৃতান্ত অবগত 
হইয়া পু্র-নহিল!গণ কর্তৃক “অহতব-ত্রত” অন্তিত হইয়াছিল। 
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আনন্দ ভট্ট বিরচিত বল্লাল-চরিতে বল্লাল কর্তৃক নিগৃহীত ও নির্বাসিত 
ধর্মগিরি (১) বার়াহ্বকে বিক্রমপুয়ে আনরন করেন বলিয়া উদ্লিখিত 
হুইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, “কয়্তোয়্া-ভীরবর্তী মহাস্থাম নানক 
স্থানে উগ্রমাধ-নামীয় একটি প্রাচীন শিধলিঙ্গ বিদ্যমান ছিল; শাক, 
শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ সকলেই উক্ত মন্দিরে শিবপুজ! করিতে যাইত। 
একদা বল্লাল-মহিষী বছুমূল্য উপকরণ দ্বারা শিষপুজা। করিয়াছিলেন। 
ফলে পৃজার দ্রব্যের অংশ লইর! মনিরের মোহম্ক এবং রাজ-পুরোহিতের 
মধ্যে বিষাদ উপস্থিত হয়। মোহত্বরাজ পুরোহিতকে মণির হইতে 
বহিষ্কৃত করিয়া! দিলে, দে রাঁজ-সমীপে মোহস্তের ঈদ্ৃখ আচরণের বিষয় 
জ্ঞাপন করে। রাজ! মোহস্তকে স্বরাজ্য হইতে নির্বালিত করেন। 
এই নির্বাসিত মোহস্তের নাম ধর্মগিরি। তিনি বৈয়নির্ধযাতদ*যানদে 
'বাষ্কাদম্ নামক জনৈক মোসলমান পীরের শরণাপন়্ হন। ফলে পীন্প 
সাহেৰ বল্লালের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্ত বিক্রমপুরে আগমন করেন। 
গোপালভট্ট-প্রন্ীত বল্লাল-চরিতে বায়াহত্ব-প্রসজ নাই। অনার 
বৃস্তান্তেও অনৈক্য রহিয়াছে। উহাতে লিখিত আছে, “একদা শিখ 
[চতুর্দশী তিথিতে দ্বিতীয় গ্রহ্র রাত্রিকালে জটেশ্বর মহাদেবের পূজার কন্ঠ 
অনেক লোক আগমন করিয়াছি ল। এ লময্ষে বলদেব ভট নামক রাজার 
পুরোহিত রাজার কামাপৃজ! দানের জন্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন। 





সি 


(১) “ব্জথ নির্বধাসিতঃ পূর্বং গণৈঃ ধর্মগিরিঃ সহ | 
বৃদ্বিহীনো। হযে দুরং দেশদ্েণাত্তরং জমন্‌ ॥ 
রাজাজরা। কৃতং ধ্যায়্বষানং চ পীড়নহ্‌। 
বত অষ্টাধিকায়ঞ্চ ন জেতে দির্ঘুতিং গিয়িঃ ॥ 
বৈরভাত্তং চিত্বগায আবর্ত্য বৎসয়ান্‌ ততঃ) 
বায়াহ্বং ধ্র্শাসৌ। মেচ্ছেশং খগপৈর্ ভম্‌ $ 
| ব্বান-চরিওমু বড় বিংশোদ্যাযঃ ॥ 
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তাহার নিকটে অনেক রত্ব দেখিয়া! যোগীদিগের রাজ! তাহাকে বলিলেন, 
“রইস্থানে রাজ। বা অপর কোন লোকের নিত্য কাম্য, অথবা ব্রত 
প্রতৃিতে করনীয় পুজার অন্ত যে যে ভ্রব্য উপস্থিত কর! হইয়াছে, 
পূজা শেষ হইলে সেইগুলি যোগীদিগেরই প্রাপ্য হইবে, অন্ত কাহারও 
এই ভ্তরষোে অধিকার নাই । ইহ! শুনিয়া বলদেখ রুক্ষতাবায় তাহাকে 
বলিলেন, 'ছে যোগিরাজ, পরের দ্রব্য ও সম্পত্তি প্রভৃতিতে লোভ করিও 
না। যোগিরাজ বলদেবের এই বাক্যে মর্মাহত হইয়া চক্ষু রক্কবর্গ 
করিয়া! বলদেষকে স্বয়ং বলপূর্ব্রক তাহার নিকট হইতে ভাড়াইয়। দিলেন । 
অনন্তর রাজপুরোহিত রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া! আদ্যোপান্ত বর্ণনা! করিল। 
সমুদয় ব্রাঙ্মণও বলদেবের অপষানে আপনাদ্দিগকে ও অবমানিত মনে করিয়া 
যোনীদিগের শাসনের জন্ত রাজার নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিল। 
ফলে রাজ! যোগীদিগের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। 

কবুতর-প্রসঙ্গও বল্লাল-চরিতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে । ভট্টকবি 
যুদ্ধবাতার পূর্বে বল্লালের পরিজনবর্গের সহিত বি্লায়-ব্যাপার যেরপ- 
ভাবে বর্ণনা! করিয়াছেন, তাঙাতে বঙ্লালের দৌর্বরল্যই ৪ হইয়াছে । 
তিনি লিখিয়্াছেন-- 


“অথ বর্ধাস্তরে গ্রাণ্ধে দৈবচক্রাৎ মুদারুণাৎ। 
বিক্রমপুরমধ্যে চ রামপালগ্রামে তথা ॥ 
বায়াহ্‌ম্নাষ মনেচ্ছোহলো যুদধার্থং সমুপাগতঃ ॥ 

বধ যুদ্ধে চ বল্লালে! বিপক্ষদন্থুখং, তথা । 

প্রণম্য মাতরং স্ত্রীত্যো দত্বালিজনচুদ্বনম্‌ ॥ 
জিয়োইক্রবংস্ত বাজান বাম্পাকুলিভতলোচনৈঃ ॥ 

বঙগি স্যাহশিবং যুদ্ধে কিং নো নাথ গতি! 
ভতে। গহ্গযোহসৌ রাজ! সংচ্ত্যালিঙ্য ভাঃ পুনঃ ॥ 


১১শ অঃ] জপর সেনরাজবংশ । 8৪৫ 
ছরাত্মযবনাৎ ধর্শং সতীত্বং রক্ষিতৃং চ বৈ। | 
শ্রেযে মৃত্শ্চ যুক্সাকং চিত্তারাহেন নিশ্চিতমূ। 
কপোতযুগলং দুতং মমামঙগল্ৃচকম্‌ ॥ 

পর্বপ্রত্বতচিতায়াং দৃ্েব হরণং গ্রবঙগ ॥ 
গোপালের পরিশিষ্ট। 

এই পরিশিষ্ট আনন্দ ভট্টের লেখনীগ্রহ্ত। গোপাল ভট্রের রচিত 
বল্লাল-চয়িতে এততসম্পককায় কোন কথাই নাই। 

আনন্দ ত্ লিখিয়াছেন বে, পিতার সহিত মিথিলার বুদ্ধবাগ্রাকালে 
বল্লাল জনৈক যোগীকে উল্লক্যন পূর্বক গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে উক্ত 
যোগী “সকলন্র বহিকুণ্ে প্রাণভ্যাগ করিবে” বলিয়া অভিসম্পাত প্রদান 
করিয়াছিলেন? সুতরাং মৃত্যুকাল উপস্থিত জানিয়াই বল্লাল প্রজ্জলিত 

'গ্সিকৃণ্ডে প্রবেশ করিয়াছিলেন £-_ 

“শ্রতেছত্র প্রবচনং পারম্পধ্যক্রমাগতম্‌। 
বল্লালোইনুষযৌ যুদ্ধে পিতরং শৌরধাশালিনম্‌ ॥ 
মিখিলায়াং স্থিতত্ত্র কশ্চিদ্ঘোগী ধতবতঃ | 
বল্লালে! দুদ্ধবাত্রায়াং তরন!। তষলভ্ঘয়ৎ ॥ 
অশ্বপাদেনাতিহতে! বল্লালফশপন্থুনিঃ । 
সকলন্রো বহিকূ্ডে পতিত্ব! খং যরিষ্যসি ॥ 
তৎ স্ৃত্বা ব্রদ্ষশাপং স বিজয়ং পববানপি। 
চিন্তয়ামাস মনসি মৃত্যুকাল উপস্থিতঃ | 
তেনৈব বিষশে! রাজ! বং জলনমাবিশৎখ। 
বনধশাপাদৃতে নৈব বিপতির্ভবেধীছুণিৎ ॥ 
বল্লাল পিতার পহিত হিখিলায় বুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন কিনা 
স্তাহ! অন্ভাপি জানা বার 'নাই। বশাণের ফলেই নগর়িবারে ত1হাফে 
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প্রজলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইয়াছিল, 
এরূপ প্রবাদ অবলম্বন করিয়! উপন্তাস রচিত হইতে পারে, কিন্ত 
ধ্রতিহাসিকের চক্ষে ইহার কোন মুলা নাই। 

এই সমুদয় বিবরণ বল্লাল-চরিত নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া 
যায়। বল্লালচরিত বল্লালের শিক্ষক গোপাল ভটের লেখনী-প্রস্থুত 
এবং গোপালের অনন্তর-বংশীয় আনন্দভট্ট*কর্তৃক পরিবন্ধিত ও সংস্কৃত 
ঝলিয়। পরিচিত হইলেও উহার এ্রঁতিহাসিক মূল্য তি অল্প । সেন- 
বংশীয় রাজগণের তাত্রশাসন ব৷ শিলালিপি দ্বার বল্লাল"চরিতের 
উদ্কিগুলি সমধিত হয়না। এমতাবস্থায় বল্লাল-চরিতকে প্রামাণিক 
শরন্থরূপে ব্যবহার কর! সঙ্গত নহে। সাধারণতঃ ছুইথাঁনি বল্লাল- 
চরিত দেখিতে পাওয়া বায়। তন্মধ্যে একখানি হুরিশ্চন্্র কবিরদ্ব 
কর্তৃক প্রকাশিত এবং অপরখানি পৃজ্যপাঁদ মহামহোপাধ্যায় শ্ীযুক 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বন্ধে এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক মুদ্রিত (১)। 
একখানি বুনী-জাতীয় পদ্পচন্ত্র নাথের ব্যয়ে মুদ্রিত, অপর গ্রন্থ জনৈক 
দ্ুবর্ণঘপিফের নিকট হইতে প্রাপ্ত । একখানিতে যুগীদিগের এবং 
অপরখানিতে নুবর্পবণিকৃদিগের পছষমধ্যদার বিষয় লিখিত 'আছে। এই 
উভয় বল্লাল-চরিতই গোপাল তট ও আনন ভ্ট কর্তৃক লিখিত বলিয়া 
উল্লিখিত হইলেও এই উততয় পুস্তকের ভাষা! ও বিষয়গত পার্থকা যথে 
রহিয়াছে (২)। শ্তরাং কোনখানিকে 'পামাপিক বলিয গ্রন্থণ করিব ? 
(১) »হরিশ্তক্র কবিরত্ব কর্তৃক প্রকাশিও বঙ্লাল-চরিত ১৮৮৯ সনে এবং 
পৃজ্যপ'দ শান্ত্ী মহাশগ্ন কতৃক অনূদিত ব্লাল-চরিত ১৯৯১ সনে মুদ্রিত হুইয়াছে। 
শান্ী মহাশরেনজ সংস্করণ যুজিত্ত হইযার পূর্বেই এসিয়।টিক সোসাইটির পুস্তক 
প্রকাশিত হইগ্াছে। কিন্তু ১১৪ সনে প্রকাশিত শাস্ত্রী মহাশয়ের [০:1055 
4 590510177194050100% গ্রন্থে বলগাল-চরিত পুস্তকের উদ্ভেখ নাই। 

(২) (ক), গরষিষ্ঞাটিক সোসাইটি কতক সুজিত বল্লান-চরিতের মতে ব্মভানন্ 
খণ প্রধান করিতে অন্বীকৃত হইলে, বলগান সেন কুদ্ধ হইয়াছিজেন বটে 'কিন্ত এই 


১১শ অঃ] অপর সেনরাজবংশ। ৪৪প- 


পৃজ্যপা মহাষহোপাধ্যায় যুক্ত হরপ্রসাম শাস্ত্রী মহাশয় ৬হরিশ্চজ 
কবিরত্ব প্রকাশিত পুস্তক খানিকে রুত্রিঘ বলিয়া নির্দেশ করিয়া- 





ঘোষের জন্ক নৃবর্ণ বণিক সমাজকে পতিত করেন নাই। পক্ষান্তরে, ৮ হরিশ্তন্্র 
কবিরদ্ব কর্তৃক প্রকাশিত বল্লাল-টরিডের মতে বল্পভানন্দ গণ দান করিতে অস্বীকৃতি 
হইলেই বল্লাল মেল তুদ্ধ হইয়া সমৃদ্বয় ন্বর্ণধণিকৃজাতির পাতিত্য বিধান কয়েন 

(খ) এসিয়াটিক সোনাইটিয় পৃত্তকে শ্ববর্ণবপণিক্গণ রাজার অনুষ্ঠিত হজ্জে নিমন্ত্িত 
হইয়। বললালের প্রিরপাত্র ভীমসেনের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত ছন এবং অপযানিত হইয় 
অভুক্ত অবস্থায় প্রস্থান করিলে, রাজ! বল্লাল সেন তুদ্ধ হম ও সমুদয় ক্বর্ণবণিক্জাতিকে 
পতিত করেন। »হরিশ্চন্জ ফবিরস্ব কর্তৃফ লরকাশিত বল্পাল-চরিতের মতে রাজপুরোছিত 
ফলদেব যোগিয়াজ কর্তৃক অপমানিত ও লাফিত হইয়|য়াজার নিকট অভিযোগ করিলে, 
তিনি ধুগীজাতি ও সুবর্ণ বণিক্জাত্তির পাতিত্যবিধান জন্ত কঠোর প্রতিজ্ঞা করেন। 

(গ) এসিয়াটিক সোসাইটার পুস্তকে বল্লালের প্রতিজ। $-- 

“যদি ছগান্ভিকান্‌ হবর্ণান্‌ বণিজঃ শূত্রত্কে ন পাতরিযামি, ব়তচজ্সৌদাগিরগ 
দগ্ুং ন বিধান্তামি, তদ| গোত্রাঙ্মপধাডেন ঘানি পাতকানি ভবিতব্যানি, তানি থে 
ভবিষ্ন্তীতি। ধার্বরা্রাণাং বিনাশায় ভীমসেনেন যাদুশঃ শপথঃ কৃডঃ, এতেষাং পাঙনায় 
শপখো মে তাদৃশো জাতিবাঃ, অদ্যাবধি এতে সর্ব পুজজবন্গ্রাহাঃ। বার্থমেতেষাং 
বজ্জশুত্র-ধারণতঃপরমেতেযাং যাজনাধ্যাপনে প্রতি গ্রহঞ্চ যে ব্রাহ্মণ! করিযান্ি, তে 
হলত্তেংপি পতিব্যত্তি, নান্তখ!। 

শন্থরিশ্চজ্র কবিরস্ব প্রকাশিত পুস্তকে বল্লালের প্রতিজ্ঞ! :-- ৃ 

“যি ছুংলীলান্‌ ছিরণ্যবপিজঃ অধ্যজাতীয়ানাং হধো ন গণরিষ্যা্ি নী 
দ্রাপ্বনঃ সযুচিত্দগুবিধানং ম করিধ্যাহি, ধনগর্ধিত|নাং ওগযোগিলাঞধ উৎসাদনং ন 
করিব্যামি, তদা গোরাক্ছণষোধিঘাদিঘাতেদ যামি পাঙকানি, ভবিতব্যানি তানি 
যে সতবিধ্যস্ভীতি। জন্বরাজ শতপুরবিনাশায় ভীষসেনে। বাদুলী প্রতিজামকয়োৎ 
এরতেবাং সথন্ধে প্রতিজ! যে ভাদলী জ্ঞাতব্যা। এদ্িঃ সহ অধ্যাবধি এফাসনোপ- 
'তেহপি পতিতা ভবিবাতীতি। অভএব গইসুআবিধারণন্‌ বার্থ” । 


৪৪৮ ঢাকার ইতিহাস। [২য় খণ্ড 


ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধুর (রাজা দীনেজনারারণ রাজ 1) নিকট হইতে 
প্রাপ্ত ব্লালচরিতের হত্ত-লিখিত পুথি হুইখানর উপর আস্থা 


(ঘ) এসিম্াটিক সোসাইটির পুস্তকে বল্লাল-মহিষী রাজপুর়োছিত বলদেব সহ 
-উগ্রমাধব শিষের অর্চন! করিবার জন্ত গষন করিয়াছিলেন। 

» হয়িশ্চন্্র কবিরন্ব প্রকাশিত পুস্তকে বল্গাল দেদের কানা পূজা দিবার অন্ত 
ঘোগিয়াজ-পুজিত অটেম্বর শিষের নিকট রা বলদেষ একাকী গমন 
করিয়াছিলেন। 

($) এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকে যোগিবয় রাজপুয়োহিতের গণ্দেশে চপটাঘাত 
করেন ৮ হরিশ্চন্্র কবির প্রকাশিত পুপ্তফের হতে পুরোছিতের অপমান করায় রাজ- 
পুরোহিত রাজার নিকট অভিযোগ উত্থাপন করেন। ফলে রাজা যুরীজাতি ও সুবর্ণ?) 
বণিকৃদিগকে পতিত করিবার জন্ত প্রতিজাপাশে বন্ধ হন। 

(চ) এসিয়াটিক সোসাইটির পুত্তফে সেনয়াজগপকে “বন্গ জত্রবং ॥ বি পরিচিত 
কর হইয়াছে। পক্ষান্তরে, ৬ হরিশ্চল্র কবিরত্ব প্রকাশিত পুস্তকে বল্লালকে বৈঘা- 
'বংশাবতংন বল] হইয়াছে। | 

(ছ) এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকে লিখিগ্ত আছে, “পারম্পর্ধাক্রমাগত এক্টি 
গ্রধচন জাছে--বখন বঙ্গাল সেন মিথিলা হইতে অভিজ্রতগমনে বৃদ্ধযা। করেন। 
“মেই সময় একজন যোগী বল্লালের অখপদে আহত হইয়া! “সফজত্র বছিকুে 
গতিত্বা দ্বং মরিধাসি' বলির বল্পাল সেনকে অভিশপ্ত করেন। 

৬ছরিশ্চগ্র কহিরস্ব প্রকাশিত পুত্তকের যতে জি লীতাখর ব্বগণ সহ 
'কআপমানিত ও ধর্মচ্যুত হইয়া, 

প্যখাপষান্যক্ধোৎন্রি ঘব্ডিভ্চ গণৈঃ সহ। 
ভবিব্যতি তথ। বন্ধ; খগণৈষ্ছলবন্িঝ! 1” 
সুজির বয়াছকে অভিশাপ দিরাছিলেন। 

রা এসিযাটক সৌসাইট পুর্কে দিধিত আছে, “লন সেন হা বিখাতাকে 
লরজন পাডপ্র্ালন-গৃহে একাফিধী পাইয়া! অসৎ অভিপ্রায় প্রকাশ বরার এবং, 
টা পধর্শদ বরাত কাজ দেব গাহার নেই পর্থীর কখারুদারে জন্ছণদেনকে ও, 





১১ অঃ] 5 অপরসেন রাজবংশ 88৯. | 
স্থাপন করিয়াছেন? ' শরাস্ী মহাশর বল্লাল চরিতের প্রস্তাবনার 





করবার জন্ত ঘাতকের প্রতি আদেশ প্রদান করেন। লঙগ্গাখমেদ সেই রাজিজেই 
তাহ “জানিতে পারিয়া স্বীয় পরী সহ পরামর্শ করিয়া রাজধানী হইতে পলায়ন 
'করেন। বল্সাল সেন পরদিন প্রহাষে হু্গাবাড়ী হাই! সনদ্পন করিলেন যে, পত্তি 
বিয়োগ বধ পৃ র্ৃক__ 

“গতত্য বিয়ত যারি নৃতজ্তি শিখিন মুদ!। 

অদ্য কান্ত কৃতান্ত বা হুঃখ শান্তি করতু মে"। 
এই কবিতাটি গৃহ ভিত্তিতে লিখিত রহিয়াছে । ইহা! দেখিয়াই বল্লালের মনে পূ 
হে উদ্দেল হইয়া উঠিল এবং জীললীবী বৈনর্ত দিগকে পুামরনের আদেশ দিলেন 
| তাহার! অহোরাতর মধ্যে দ্বিপণ্ততি ক্ষেপণী যুক্ত তরণীর সাহাযো লক্ষণ সেনকে 
যী সক্ষাশে আনয়ন করার বল্লীল "সেন ননবষ্ট হই তাহাদিগকে ধম, রদ, বন 
ও হালিব্য উপনীবন দিলেন | 

এই আখ্যায়িকাটি * হরিশ্ত্্ কবিরত প্রকাশিত পুন্তকে পরিলক্ষিত হয় না। 

(ঝ) বাদাহুত্ব প্রসঙ্গ উত্তয় বল্লাল চরিতেই খ্বান পাইয়াছে। উহা জানদ ভাটের 
লন প্রহ্ত বলিয়া উয় পুত্তকেই উল্লিখিত হইগেও একখানি পুণ্তকের ভাষার 
নিহিত অপর খানির কিছু যা মিল মাই। 
| (&) এসিয়াটিক মোসাইটিঃ প্রকাশিত পুস্মক আনন্দ ভট কর্তৃক 
ৃ “শকে চতুর্দশ শতে মনুষ্য রদনাধূতে | 
ূ পৌঁধ গুরু দ্বিতীয়ায়াং তজ্জগ তিথি বাসয়ে" | 
| অর্ধাৎ ১৪৩২ শকে (১২১০ খঃ অনো) পৌষ মাগেছ শুরু পক্ষের দ্বিতীয়া 
বন্ধীপ-পত্ভির জন্মতিখি বাঁনরে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে । 
| ৮ হরির কবিরত্ প্রকাশিত পুস্তক জানন্য তট কর্তৃক ; 

“মানৈ রব রাজপুজৈদর্পদৈশ্চ নযাধিকে? 

শাকেযু দর্শনৈ মাসে ভারাতির্ঘশিতে দিনে | 
'নবস্ধীপপতে হাজঞাং মা বিশৃত্য পর্ঘনি 

অন্ত চিন্ত প্রনাদার্ঘং তৎপাণি কমলাপিকষ্" ॥ 


ৃ 
ৃ 
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৪৫০ ঢাকার ইতিহাস। [২য় খণ্ড 
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অর্থাৎ ১৫** শকাকে (১৫৭৮ খষ্টাঝে) আখিন মাসের ২৭শ দিবমে নবহীপের 
রাজার আদেশ শিরোধার্ধ্য করিয়া তাহার চিত্ততোষণের জন্ক এই গ্রস্থ তীছার করগল্পে 
সফপিত হৃইয্াছে। 
একই গ্রস্থকারের একই বিষয় লিখনের সময়ের পার্থক্য ৬৮ বংমর কেম হইল 
তাহ বৃদ্ধির অগম্য। 
টে) ৬ হরিশ্চগ্র কবিরত্ব প্রকাশিত বল্লাল চরিতে লিখিত জাছে £-- 
"বৈদ্যবংশীবতংদোইয়ং বল্লালে। নৃগে। পূব: । 
তদাজয়া কৃত দিদং বল্লাল চরিতং শুতম. ॥ 
গোপাল ভট নায়! তত্রাজন্ত শিক্ষকেণ চ 
অন্ত রাজ; প্রসাদা্থং হুযস্থেনাপিতং ময়! । 
অন্ধ রাজজঙগানৈর্ববহৃতিরধাৈরধিক শাফেবু। 
রুছৈশ্চ ঘর্শিতে মাম সাশিতিদ ন সম্মিতৈ:* | 
অর্থাৎ 'রাজজেষ্ঠ বলাম বৈদ্যাংশের যুকুট ব্বরূপ, ঠাহার আজ্ায় এই .বল্লাল 
চরিত দামে ধঙ্গল কারক গ্রন্থ রচিত হইন্গাছে। গৌপাল ভট নামে উক্ত রাজার 
শিক্ষক আমি ১৩০০ শকানে (১৩৭৮ খুং অং) ফাল্গুন মাসের ২৪শ দিবল, সেই 
রাজার সন্ভৌহের জন্ত বন পূর্বক এই গ্রন্থ ষ্রাহাকে অর্পণ করিলাহ ” 
মৌসাইটয পুস্তকে এই গোফগুলি পরিলক্ষিত হয় না! 
[60806 09 91181 ৫9০ 2 521788011 27 48718005 130808 
1666 80৫ 080518160 15০ চ01858 ৮৮ 08588130501)]8 [আজ 
চি 955 বব, ৬, চি ৬. ৬৫. 
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কিন্তু ১৪৯* থুষ্টান্বে নবন্বীপে বুদ্ধিমন্ত খা নামক কোনও দ্াজ! 
ছিলেন কিন! শাস্বী মহাশয় তাহার কোনও প্রমাণ প্রদর্শ করেন 
নাই। 

শাস্বী মহাশয়ের আদর্শ পুস্তক ছুই খানির মধ্যেও বিস্তর অসামজন্ত 
রহিয়াছে। এই পুস্তক বরের মধ্যে, ( ক) পুথির মতে স্বর্ণ বপিকগণ 
রাজ বাড়ী হইতে জভুক্ত গন করায় এবং তজ্ন্ত রাজ-বয়ভ ভীমসেন 
সহ বিবাদ ও বচস! করায় দুবর্ণ বণিকগণ বল্লাল কর্তৃক যজ্ঞ সুত্র হীন 
হইয়াছেন। (খ) পুথির মতে স্বর্ণ বণিকগণ সর্বদ! আ্রাঙ্গগদিগকে 
“দাসী বাশজ” বলিয়া স্ব! করায় এবং ত্রান্মণগণ উপবীত ছৃষ্টে ত্রান্ধি 
ব্শতঃ নুবর্ণ বণিকধিগকে প্রণাম করায় ব্রাহ্মণের অন্রোধে রঙাল 


৪৫২ টাকার ইতিহান। [২য়খণড 


সেন হুবর্ণ বণিকদিগকে উপবীত ভ্রষ্ট করেন (১)। এই উতর বিধ 
উক্তিই শরণ দত্তের বলিয়া উল্লিখিত হুইয়াছে। একই শরণ দতের 
ছুই প্রকার উক্তি কেন অথব! উভয় পুস্তকে এরূপ পাঠাস্তরই ৰা কেন 
হইল তাহা! জানিবার জন্ত কৌতুহল হয়। 
সৌসাইটির ( খ ) পুস্তকে লিখিত (২) $-_ 
প্রাজ্যাভিষেকমারভ্য চত্বারিংশৎ সম! যদ! । 
মাসঘয়ং ব্যতীতধ্চ স পঞ্চ বষ্ি হায়নঃ।” 


(১) “তশ্মিন্লবনরে কেচি্সত্রিত্ব। পরম্পরং | 
অত্ত্যেত্য কান্তপীকা্তং রাঙ্গণ! বাক্য মক্রষন্‌। 
্রাঙ্গণ| উচু । 

বয়ং জেষ্টা ছি বর্ণানীং জাত্য! চৈব কুলেনচ । 

সুর্বণা বণিজে! দর্পাদেবং বদদ্ধি সর্বদা ॥ 

দাসী বংশজ ইত্যেবং বন্তো যনুজেম্বর। 

রাক্ষণান্‌ নন্ংশ জাতানন্মানুপনহত্তি তে ॥ 

_ ষজোপবীতিনঃ সর্ব বর্াঃ সৌম্যদর্শনাঃ | 

হ্াঙ্গণান্তান্‌ ভরাস্তবৃদ্ধ্যা নমস্ুরববন্ধি সর্বদা] ॥ 

তেষাং হি ধর্ণহননং কর্তব্যং পৃথিবী পচ ত 

্পর্দেযুর্ণ বথাম্মাতি বিট্রঃ সংকূলজৈঃ সহ। 

্রন্ধক্ষত্র কুলে জাত মাবৃদ্ষত্তং জনেশ্বর । 

অব্মত্য বস্তি বন্তং তত্েহ দাক্্রতং ॥ 

সর্ববান্‌ বো পৰীতেত্যস্তান্‌ চ্যাবয় মহীপতে। 

সর্বেতে ধর্ম হননাৎ পতিব্যন্তি ন সংশয় ॥ 

এবফুক্ত 1 মহীপালং বিরেষু তে দ্িোত্তষাঃ। 

নৃপতি মহত। বিঃ ফ্রোধেনাসৌ জগর্জহ* 

বল্লাল চরিতষ, ১,৯--১১৭ পৃষ্ঠ! । 

(২) বল্লাম চরিতয --১২১ পৃষ্ঠ! । 





১১শজঃ] অপরসেন রাজবংশ । ৪৫৩ 


এই শ্লোকটি ( ক) পুত্তকে দৃষ্ হয় না। 
| (ক) পুস্তকের লিখিত (১) £-_ 
| “নথপ্দানং রৌপাদানং গোদানঞ্চ ধরাপতিঃ। 
দানঞ্চ বিবিধঞ্চক্রে নিত্য নৈমিত্তকাদিকম্‌ 1” 
এই শ্লোক স্থলে (খ) পুস্তকে নিন লিখিত প্লোকটি লিখিভ 
| হইয়াছে (২):-, 
“ততে৷ লক্ষ্মণ সেনন্ত রাজা জন্ম মহোৎসবে। 
ব্রাহ্মণান্‌ ধনিনশ্চত্রে স্বত্ব! য্জ কতন্ত তৈ:1৮ | 
তৃতীয় অধ্যায়ের পবিক্রমং পুরম্‌* স্থানে *্চ পুরং নিজংশ (৩) 
চতুর্থ অধ্যায়ের “কাধীশত্বম্" স্থানে পদিললীশত্বম্” (৪) "্লক্ষণং* স্থানে 
“লবণং” (৫) ষড় বিংশ অধ্যায়ের প্রামপাল পুরং” স্থানে “বললালন্ 
পুরং” (৬) প্র্ঠতি পাঠাত্তর লক্ষিত হয়। 
বল্লাল চরিতে এতিছাসিক ঘটনার উল্লেখ খুব কমই আছে; যাহা 
ছুই একটি আছে, তাহাও শাসন লিপির প্রমাণ ছার! সমধিত হয় মাই। 
সোসাইটির বল্লাল চরিতের একবিংশ অধ্যায়ে শরণ দত্ত বল্লালের 
পিতার নাম মল্হন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (৭); কিন্তু তাত্রশাসনাছির 
(১) বল্লাল চরিতম-+১১৩ পৃষ্ঠা। (২) বল্লাল চরিতষ --১১৩ পৃ! । 
(৩) বঙ্গাল চরিভম-_২৪ পৃষ্ঠা। (৪) বঙ্গাল চর়িতম--২৮ পৃষ্ঠা। 
(৫) সোসাইটির আরর্শ গ.খির (খ) পুণ্তকে সর্বাএই “লঙ্মাণ" স্থানে “লবণ” পা 














লিখিত হইয়াছে। 
(৯) বঙ্গাল চরিতষ --১২০ পৃষ্ঠা । | 
(৭) “ততো বিপ্রা বখাকালে বো বেদাম পারগা: | 


বলল চরিতম ১০৬ পা 


৪৫৪ ঢাকার ইতিছাস। [২য় খণ্ড 
প্রমাণে জামাগিয়াছে যে বল্লালের পিতার নাম বিজন সেন। এই 
বিজয় সেনের দেবপাড়া লিপির প্রশন্তি কার উমাপতি ধর লক্ষণ 
সেনেরও অন্যতম সভাপঙ্িত ছিলেন, সুতরাং লক্ষণ সেনের অপর 
সভাপত্তিত শরণ দত কর্তৃক বল্লাল চরিতের এঁ অংশ লিখিত হইলে তিনি 
নক্্ণ সেনের পিতামহের নাম ভূল করিবেন কেন? 

. সোসাইটির বল্লাল চরিতের ২৭ অধ্যায়ে বল্লালের মৃত্যু-তারিখ 
১০২৮ শকাব্া! বা ১১০৬ থ্ষ্টাৰ বলিয়া লিখিত আছে (১)। কিন্ত 
লক্ষণ সংবতের কাল নিরূপণ হইতে জান! যায় যে, বল্লাল সেন ১১১৮ 
ৰা ১১১৯ থৃষ্টাবে কাল গ্রাসে পতিত হুন। কিন্ত, এক সময়ে এতিহাসিক 
গণ ১১০১ খৃষ্টাবকেই লক্ষণ সংবতের আরম্তকীল বলিয়! স্থির করি! 
ছিলেন!! 

এই সমুদয় কারণে উভয় বল্লাল চরিতের প্রামাণিকতা সম্বন্ধেই 
ঘোরতর স্দেছ উপস্থিত হয়। ন্ুুতরাং বল্লাল চরিতের উপর নির্ভর 
করিয়! বল্লালসেনের সম্বন্ধে ইতিহাস রচিত হইতে পারে ন!। . 

খৃ্িয দ্বাদশ শতাব্দীর মধাভাগ হইতেই আরাকানের মগগণ বঙ্গরাজ্য 





সোসাইটির বল্পাল চরিতে শরণ দত্তের লিখিত বল্লাল চরিতের জ্োৎসব, বণিজাপমান 
ও জাতিগণের উন্নকবন অবনয়ন অধ্যায়ত্রয় সংযোজিত হইয়াছে । কিন্তু দেখা যায় বে, 
সোসাইটির পুস্তকের যেখানে "শরণ দত্ত উন্যাচ” লিখিত আছে, সৌসাইটির আদর্শ (ক) 
গৃত্তফে ইন্াপ উক্তি নাই। সৌসাইটির প্রকাশিত পুত্তকে নুতর্ণ বণিক দিগের পাতিতোর 
কখ! যে হে অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে, কেবলমাত্র সেই সেই অধ্যার়ই শরখ দত্ত কর্তৃক 
দিধিত হইয্বাছে ফেন ভাহাগ প্রণিধান যোগ্য। 

(১) সহশ্রেংষ্ট খিংশকৃতে শফাৰে পৃথিবীপততিঃ। 

স্বরীতিঃ সার্ধং মহাভাখ উৎপপাত দিষং প্রতি ॥” 
হান চরিতষ _-১২২ পৃষ্ঠা। 


গা 


১১শ অঃ বজরাজা ধ্বংসের কারণ। 8৫৫. 


আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। পরবর্তী বঙ্গরাজগণ হৃর্বল হত্তেই 

শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতেন, হৃতরাং ইহাদের আক্রমণের শ্রোত 

ক্রমশঃই বদ্ধিত হইয়াছিল। বঙ্গরাজ্যের সীমান্ত 

বঙ্গরাজ্য ধ্বংসের প্রদেশে অবস্থিত কোচ, আহোম ও ব্ৈপুরগণও 

কারণ সুযোগ বুঝিয়া রাজ্য বৃদ্ধির মানসে বঙ্গাধিপের 

সহিত সর্বদা যুদ্ধ বিগ্রহ লিপ্ত থাকিত। সুতরাং 

একদিকে নববল দৃপ্ত তুরুঙ্ষ বাহিনীর প্রবল প্রতাপ এবং অপর দিকে 

কোচ, আহোম ও মগদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে 

অসমর্থ হুইয়াই বঙ্গাধিপতিকে তুরুক্কগণের অধীনতা| স্বীকার করিতে 
হইয়াছিল। এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচন! তৃতীয় খণ্ডে লিখিত হুইবে। 


(গু) সাভার, ধামরাই এবং ভাওয়ালের 


স্বাধীন ভূম্বামীগণ | 


কাশীমপুর, তালিপাবাদ, ভাওয়াল, চাদপ্রতাপ এবং ম্ুলতান 
প্রতাপ এই পাঁচটি পরগণায় কতিপর প্রাচীন নরপতির রাজত্ব কথা 
সচরাচর গুনিতে পাওয়! যায়, এবং অদ্যাপি এই পরগণা গুলির 
অন্তর্গত লোহিত মৃত্তিকানয় বনভূমির অন্যন্তরে বিশাল দীর্িকা, ইঞ্টক 
স্তূপ, মৃতপ্রাচীর প্রভৃতি বছ কীর্ডিকলাপের নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। 
ফুলবাড়ী, সাতার, কোণ, গান্ধারিয়া, কর্ণপাড়া, মঠবাড়ী, ছাইলা 
কলমা, মদনপুর, রাজানন, কোটবাড়ী প্রভৃতি স্থানে রাজা হরিশ্চন্তের, 
মাধবপুর, বনধুরি, গণকপাড়া, গৌনীপাড়াতে রাজা! বশোপালের, 
ছুরছুরিয়া, দীঘলির ছিট, শৈলাট, শাইট হালিয় প্রনৃতি স্থানে দাজ 
শিশুপালের এবং রাজাবাত্ীতে প্রতাপ ও প্রসনন রায়ের বহু কীর্তির 
ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া! যায় ॥ 


৪৫৬ ঢাকার ইতিহাস। [ ২য় খণ্ড 


দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে পুনঃ পুনঃ বহিঃশক্রর আক্রমণে 

পালসাম্রান্যের অবস্থা শোচনীয় হইয়৷ পড়িলেই উহাদদিগের বহু শাখা 
গৌড়বঙ্গাধিপের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে কষুত্র কু 
রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিল বলিয়৷ বোধ হয়। এই সমুদয় শাখার 
বিবরণ “দিখ্বিজয় প্রকাশ” গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে (১)। আমাদের 
মনে হয়, পালসাম্রাজ্যের দুরবস্থা সন্দর্শন করিয়াই করতোয়া ও ইছামতী 
নদী অতিক্রম পূর্বক ইহাদিগের কয়েকটি শাখা কামরূপে এবং 
পূর্ববঙ্গের নিভৃত কোণেও আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। পূর্ববঙ্গের মধ্যে 
নর্দী-মেখলা-বেষ্টিত সাতার, ধামরাই এবং অরণা-সঙ্কল ভাওয়াল 
(১)' “কুলপালে! দেশপালো বিখ্যাতঃ পশ্চিমে তটে। 

কুলপালন্ভ দো গুহ হরিপালোহহি পালৌ ॥ 

ক্তোষ্টঃ সিঙ্গুর পশ্চিমে ব্বনাম বসতিং কৃতঃ। 

হরিপালো মহাগ্রামে। হট বাপি সমন্থিতঃ ॥ । 

হরিপালে। হি তত্রৈব তস্তবায়স্য গোত্তীযু। 

রাজ! বড়ৃব বিপ্রেধু সাঙ্গাপি সংজ্ঞকেহু চ ॥ 

অহিপালো৷ মাছেশে চ রাজ্যং ত্যক্ত1 চ পশ্চিষে। 

ভ্রিবেণী সম্িধানে চ চক্রম্বীপস্য স্গিধৌ ॥ 

ডমুঝ স্বীপ মধ্যে চ ব্সতিং কৃতবান্‌ মুদ্ব! 

অহি পালসা ত্রনঃ পুত্াঃ বেধ ঘোষিত জজ্ঞিরে | 

কৃতধ্বজে। বিভাওশ্চ কেশিধ্বজেো! মহা বলঃ ॥ 

কৃতধ্জন্য তদযে। বিরলি সংজ্ঞকে! বলি: 

স্বগন্ধি গ্রাম মধ্যে চ চফার বসতিং মুঘা! ॥ 

বিভা বাণ মন্ত্রী চ পূর্ববপারে স্থিতঃ সচ। 
১.১ কারান যহলান্‌ নীসবা রাজদ্ব+চ চকার হ”॥ 





১১শজঃ] হরিশ্চন্্র পাল। 8৫৭ 


অঞ্চল যে তাহাদিগের অভিষ্ট সিদ্ধির সহায়ক হইয়াছিল তদ্ধিযয়ে কোনও 
সনেহ নাই। 
কথিত আছে রাজ! হরিশ্ন্ত্র রাঢড় দেশ হইতে এতদঞ্চলে 
আগমন করিয়া বংশাবতী নদীর তীরে তদীয় রাজধানী প্রতিষ্টিত 
করিয়াছিলেন। 
“বংশাবতী-পূর্বতীরে সর্কেশ্বর নগরী। 
বৈসে রা! হরিশ্ন্ত্র জিনি সুরপুরী” ॥ 
এই কবিতাটি সাভার অঞ্চলে বহুকাল যাবৎ লোক মুখে গীত 
হইয়া আসিতেছে । ইভ! হইতে জান! যায়, হরিশ্চন্ত্র নামক কোনও 
রাজা বংশাবতী ব1 বংশাই নদীর পূর্ব্বতীরে সর্বেশ্বর নগরে রাজধানী 
নির্মাণ করিয়াছিলেন | সর্ষেশ্বরের বর্তমান নাম সাভার । আবার 
কেহ কেহ সাভারকে সম্ভার নামেও অভিহিত 
হঞিশ্চন্দ্র পাল করিয়। থাকেন। ধলেশ্বরী ও বংশাই নদী বরের 
সঙ্গম স্থলে সাভার গ্রাম অবস্থিত। সাভারের 
প্রায় দেড় ক্রোশ দক্ষিণে ধলেশ্বরীর তীরদেশে ফুলবাড়ী গ্রাম এবং 
ফুলবাড়ীর বরাবর পূর্বদিকে এক ক্রোশের মধ্যে কোণ ও গরান্ধারিয়। 
গ্রামদ্বয অবস্থিত। ঢাক জেলার উত্তর ও মধ্যভাগে যে লোহিত 
মৃত্তিকাময় ও বনাবৃত উচ্চভূমি দৃষ্ট হয়, এই গ্রামগুলি তাছার সর্ব 
দক্ষিণাংশে অবস্থিত। এই গ্রামগুলি হইতে আরভ্ত করিয়! একটি 
বিস্তীর্ণ উচ্চভূমি ঢাকার উত্তর সীমা দিয়! নুপ্রসিদ্ধ মধুপুর গড়ের 
সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে। 
*পূর্ববঙ্গে পালয়াজগণ*্-_প্রণেতা শ্রীমান বীরেশ্তরনাথ বন্থ সাভার 
হইতে গত ১৯১২ থৃষ্টাবষে হরিশ্চন্ত্র পালের নানান্কিত ইষ্টক খণ্ড 
'আবিফার করিয়। রাজ! হরিশ্চজর পালের অন্তিত্ব সম্বন্ধে অকাট্য 


৪৫৮ টাকার ইতিহাস। [ বর খণ্ড 


প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন। “ই&কখানা অতি বৃহৎ একখানি ইষঈকের 
উপর খোদিত ছিল। কিন্তু ইহার প্রায় অর্ধাংশ ভগ্ন হইয়া যাওয়াতে, 
প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তি লুপ্ত হুইয়৷ গিয়াছে। দ্বিতীয় পংক্তির শেষ 
অক্ষর “প” টি বেশ সুস্পষ্ট আছে” (১)। এই ইষ্টক লিপির নিম্নলিখিত 
পাঠোদ্ধার হইয়াছে £-- 
র ঙ প 
শ্রীশ্রী মগ্রাজ 
রিশ্ন্ত্র পাল দ৬* 
এই ইষ্টক লিপি হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, সাভারের হরিশ্চন্ত্ 
রাজা পাল বংশোত্তব ছিলেন। 
রাজ! হরিশ্চন্ত্রে প্রাহূর্ডাব-কাল ন্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। 
১৩১৯ সালের প্রতিভা পত্রিকার ৭ম সংখ্যায় ৬বিজয় কুমার রায় 
লিখিয়াছিলেন (২), “আনুমানিক থৃষ্টিয় সপ্ত শতাবীর প্রথম ভাগে 
রাজ! হরিশ্চন্্র আবিভূ্ত হন। বংশ-পত্রিকা মতে হ্রিশ্চন্ত্র হইতে 
বর্তমানে ৩৮ আটত্রিশ পুরুষ চলিতেছে । তিন পুরুষে এক শত বংসর 
ধরিলে রাজ! এখন হুইতে প্রায় ১৩০* বৎসর 
আবির্ভীবকাল পূর্বে অর্থাৎ ১৯১২--১৩০০-৬১২ সনে প্রাছ- 
ভূত হইয়াছিলেন প্রমাণিত হয়। *** বৌদ্ধ 
রাজ! হরিশ্চম্ত্রের শাসনকালে এতদঞ্চলে বৌদ্ধ প্রাধান্তই চিত হয়। 
ধৃষ্টিয় অষ্টম শতাবীতে কুমারিল ভষ্ট এবং নবমে শব্করাচার্ধ্য ভারত 
হইতে বৌদ্ধধর্ম বিতাড়িত করেন। সুতরাং ৭ম শতাব্বীতে হরিশ্চক্দের 
(২৯ গস পান রা পৃ 
টু প্রতিভা--১৩১৯, পৌধ ৫৩২ পৃ! । 
্ (২ ) গ্রতিতা--১৩১৯, কার্বিক, ৪২+ পৃ্া। 
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১১শ অঃ] অবির্ভাবকাল। ৪৫৯ 


আবির্ভাবই সম্ভবপর হুইয়৷ উঠে। হুরিশ্চন্দ্রের পর তদীয় ভাগিনের 
রাজ! দামোদর এবং তৎপর দামোদরের দ্বিতীয় কি তৃতীয় অধন্তনের 
সময় কোচ মৈম্তগণ সর্কেষ্বর অধিকার করিয়া নগর বিধ্বস্ত ও 
রাজবংশকে বিতাড়িত করিয়াছিল। আমর! খৃষ্টিয় অষ্টম শভাবীর 
প্রারস্ত ভাগে আসামরাজ হর্যদেব বর্তক গৌড়, উৎকল, কলি, 
প্রভৃতি দেশ বিজয়ের বার্তা পাইয়। থাকি। সন্ভবতঃ এ সময়েই 
কোচ ও আহম সৈন্ত সর্কেশ্বর ধ্বংস করিয়াছিল। তাহা! হইলে উক্ত ঘটনার 
৩৪ পুরুষ পূর্ববর্তী রাজ! হরিশ্চন্্র সপ্তম শতাবীতে প্রাদুভ্তি হইরাছিলেন 
বলিয়াই প্রমাণিত হয় । | 
পূর্ধববঙ্গে পালরাজগণ-প্রণেতার মতে হরশ্চন্্রপাল ঘৃিয় একাদশ 
শতাবীর প্রথমপাদে সাভারের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন (১ )। 
সাভারে প্রাপ্ত হরিশ্চন্ত্র পালের নামান্কিত ইষ্টক লিপি হইতেই 
হরিশ্চন্ত্রেরে আনুমানিক আবির্ভাবকাল নির্ণর কর! যাইতে পারে। এই 
ইষ্টক লিপির “পণ, “র* *জ,* কিছু পুরাতন চঙ্গের হইলেও বর্তমান বঙ্গাক্ষরের 
সহিত সাভারের লিপির অক্ষরগুলির সাদৃশ্ত যথেষ্ট রহিয়াছে। 
এই ইঞ্টক লিপির পপ,” “জী,” পল)” “র” এবং “্দ,” প্রথম মহীপাল 
দেবের একাদশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ বালাদিত্য প্রস্তর লিপির পপ,» গজ,” 
শ্কা” “র” এবং "₹” এর অনুরূপ হইলেও হইতে পারে। ম্ুতরাং 
অক্ষর তত্বান্শীলনের হিসাবে সাভারের পিপির কাল দশম শতাীর 
শেষ পাদ বা একাদশ শতাব্ধীর গ্রথম পাদের পূর্বে বলিয়! নির্দেশ কর! 
যাইতে পারেন! | শিলা! লিপিতে এবং তাত্রশাসনে প্রত্যেক পাল-নরপালের 
নামের অস্তে, প্দেব” শষ দেখিতে পাঁওয়! যার। সাতারের ইষ্টক 
লিপিতেও পাল শঝের পরে অর্ধ তগ্ন *্দ* অক্ষরটি ্পষ্টরূপে উৎকীর্ণ 





(১) পূর্ধাবজে পালরাজগণ--*৬ পৃষ্ঠা । 


৪৬০ ঢাকার ইতিহাস। [২য় খণ্ড 


হইয়াছে এবং এই «দ” এর পরে যে স্থানে ণ্ব” খোদিত ছিল, 
তাহা ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং হরিশ্চন্ত্র পালকেও পাল বংশীয় 
নৃপতিগণের সগন্ধী বলিয়া! অনুমান কর! যাইতে পারে । 

প্বজযোগিনী গ্রামের উত্তরপূর্ব কোণে রঘুরামপুরের একটি দীর্ঘিক! 
রাজা হরিশ্ন্দ্রের দীঘা বলিয়া সর্ধত্র প্রসিদ্ধ। রঘুরামপুরে অদ্যাপি 
হরিশ্চন্জের বাটির ভিটা দৃষ্ট হয়"। শ্রীযুক্ত শ্বরূপচন্ত্র রায় (১), 
শ্রীযুক্ত যোগেন্ত্রনাথ গুপ্ত, (২), ৬আশ্ততোষ গুপ্ত (৩) এই হরিশ্চন্ত্রকে 
পালবংশীয় বৌদ্ধ নৃপতি হরিশ্ন্ত্র বলিয়! নির্দেশিত করিয়াছেন । 
শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী রঘুরামপুরের হরিশ্চন্ত্রের দীী বর্শবংশীয় হরি- 
বন্মার অন্যতম কীর্তি বপিয়! অনুমান করেন । (৪) দীর্ঘিকা খনন ব্যাপারে 
সাভারের হরিশ্চন্দ্র পালের উৎসাহ (৫) এবং নামের সামঞ্জস্ত ব্যহত 
বিক্রমপুরের হরিশ্চন্রকে পালবংশীয় হরিশ্চন্দ্র বলিয়া অনুমান করিবার 
অন্ত কোনও প্রমাণ অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। বিশেষতঃ 


সাপ 





(১) নুবর্ণ গ্রীমের ইতিহাস--২২ পৃষ্ট।। 

(২) বিস্রমপুরের ইতিহাস--৩৮৭ পৃষ্টা । 

(৩) থ্ুিত 2 2:০017102120156]5 50211 চু 202০ 
9080৮ 55৮ 70216 01 [20091971১10 46567555 2, 702.55112£ 
13061০5. [615 ০9110 1২209 [71215 00১97701915 10101, ৮ ক কও 
পশু (21001755210 10 03255 09661) ৫:০9৮০৩৭ 69 [২209 [72115 
(08917072, 1102) 0770 06 0136 1518550100৩ 2] 05208515" 

এ. 455 35889. ১2৪৩ 22, 

(8)  প্রবানী-__১৩২২, জাবাঢ়--৩৯, পৃষ্ট!। 

(৫) কথিত আছে, রঙ্গ! হরিশ্চজ্ তদীয় রাজধানীতে কুড়ি বুড়ি (৪*) 
দীধিকা! খনন করেন, তন্মধ্যে রাজবাটার চতুদ্দিকে ১২৪, গণ্ডা (৫* ), রাপীকর্ণাবতীর 
ভবনে ( আধুনিক কর্ণপাড়ায় ) "8 গণ (৩* ) দীধিক1 খনিত হয়" | 


পূর্ববঙ্দে পালরাজগণ ৪৬৪৭ পৃষ্ঠা । 


১১শ জং] আবির্ডাকাল । ৪৬১ 
সাভারের হরিশ্ন্ত্র যে সাভার এবং সংসরিছিত কতিপর গ্রাদের 
গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিক্রমপুরেও স্বীয় প্রাধান্ত বিস্তায় করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন তাহার কোনই প্রমাণ নাই। 

ধর্মপালের গড় হইতে ৭৮ মাইল ব্যবধানে, রঙ্গপুর জেলায় 
অন্তর্গত রামগঞ্জ নামক স্থানের পূর্বদিগন্থ চড় চড়া গ্রামে "৮হরিশ্- 
পাট” নামে খ্যাত একটি স্তপ বিদ্যমান আছে। গ্রামের নাম এবং 
স্থানীয় প্রবাদ ও ধ্বংসাবশেষ হরিশ্চন্ছ্ের জভীত মহিমার সাক্ষ্গ্রদান 
করিতেছে। এই ্তপটা হরিশ্চন্ত্রের সমাধিস্থান বলিয়া ডাক্তার গ্রিয়ার- 
সন সাহেব অনুমান করিয়াছেন “এই স্তপ বিপর্ধান্ত ও ইহার উপকরণ 
স্থানান্তরিত কর! হইয়াছে, কিন্তু এক ন্ুবৃহত প্রন্তরখণ্ড এখনও উপরি 
ভাগে বিদামান থাকিয়া বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে আপনার একমাত্র 
অবস্থান জনিত গৌরব উপভোগ করিতেছে” (১)। মাপিক চক্ষের 
মৃত্যুর পর ধর্পাল তদীয় রাজা হম্তগত করেন। ফলে মাণিক 
চন্্র-মহিষী প্রধ্যাতনামা ময়নামতীর সহিত ধর্শপালের বিরোধ 
উপস্থিত হয়। সুতরাং জামাতার সাহায্যার্থ হরিচ্চন্র হয়ত ধর্ণপালের 
বিরুদ্ধে সসৈল্টে যুদ্ধ যাত্রা! করিয়াছিলেন। ব্রিশ্রোত বা তিস্তা নদীতীয়ে এই 
দ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। সস্তবতঃ হরিশ্চন্্র এই রণাহবে জীবন বিসর্জন 
দিয়াছিলেন। এজন্যই যুদ্ধগ্থলের অনতিদুরে হরিশ্চন্ত্রের সমাধিস্থান 
বিদ্যমান রহিয়াছে। 

সহদেব চক্রবর্তীর ধর্শ্মঙ্গলে এক হ্রিচন্্র বা হরিশ্চআ্র রাজার 
কাহিনী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ইহাতে হরিচন্্র বা হরিশ্জআ রাজার 
ধর্মনিন্না, অপুত্রক হেতু মহ্যী-সহ রাজার বনগমন, তাহার নান! 


০০ 


(১) সাহিত্য পরিবৎ পত্রিক! ১৩১৫। 


৪৬২ ঢাকার ইতিহাস। [ ২য় খণ্ড 


দেব দেবীর উপাসনা, বন মধ্যে রাার পিপাসায় প্রাণত্যাগ, রাণীর 
ধর্শস্তৃতি, ধর্দের অনুগ্রহে রাজার প্রাণলাভ, ধর্মের বরে রাণীর গর্ভে 
লূইচন্দের জন্ম, রাজাও রাদীকে ধর্শের ছলনা, 
ধর্মমঙ্গলের রাজহন্তে লুইচন্ত্রের শিরশ্ছেদ, রাণী কর্তৃক পুত্র 
হরিশ্চন্দ্র। মাংস রন্ধন, ব্রাহ্মণ রূপী ধর্মের মাংস ভোজন 
কালে ল্ইচন্দ্রের প্রাণদান প্রভৃতি প্রসঙ্গ বর্ণিত 
'আছে। মণিক গাঙ্গুলীর ও ঘনরামের ধর্্মলেও ধর্শের জন্য হরিশ্চন্তরের 
পুত্র বলিদানের বৃত্তান্ত লিপিবন্ধ হইয়াছে, কিন্ত শৃন্ট পুরাণে এই সমুদয় 
প্রসঙ্গ লিখিত হয় নাই। পরবর্তী কবিগণ ধর্মের মাহাত্য ঘোষণা 
করিবার উদ্দেশ্তই সম্ভবতঃ পুত্র বলিদানের প্রসঙ্গ যোগ করিয়া! থাকিবেন” 
আমাদের মনে হয় শুন্য পুরাণের সংক্ষিপ্ত বিষয়গুলিকে পরবর্তী 
ধর্শমন্লল প্রণেতাগণ বদ্ধিত এবং অভিনব বিষয় সংযোজন! ছার! 
পরিপুষ্ট করিয়াছেন। 
কথিত আছে, পাটিক! নগরাধিপতি মাণিকচন্ত্রের পুত্র গোপীচজ 
ব। গোবিন্চন্ত্র অহনা! ও পছুন! নামী হরিশ্চন্ত্রের কন্তাদ্বয়ের পাপিগ্রহণ 
করেন (১ )। শ্রীযুক্ত দীনেশ চক্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, “যে অছুন 





(১) শ্রিযামঞ্জ সাছেব বলেস, ইহার! রাজ! হরিশ্চক্রের কন্ত!। মাশিকচন্ত্র গানে 
এই রাজার নাম "হরিশ্চন্্র | ভুর্লত মল্লিক কৃত গোবিঙ্দত্ত্র গীতে লিখিত আছে 
(৫৮ পৃ): 

"করিহে আমারে জোগি বদি ছিল মনে । 
উদ্ধন! পুড়ুদা' তবে বিভা দিলে কেনে । 
উদ্ধম! কিমা! বিত্ত পুন! পাইলাষ হান । 
হস্তী ঘোড়! পাইনু আর খেতুর। গোলাম” 
1শিষ চন্্র রাজার গানে আছে,--“অনুনকে দির! বিধাহ দিব গছনাক ছিল দবানে”। 


১১শ অঃ] ধর্মমজলের হরিশ্চ্জ। 8৬৪ 


পছনার নাম এক সময়ে তারত বর্ষের সমগ্র ভাট, যোগী ও চারণ 
গণের গাথায় প্রচারিত হইত, দাক্ষিণাত্যে যে বঙ্গীয় রাজ! ও তাহার 
মহিষীদের করুণ প্রসঙ্গ লইয়া এখনও অনেক নাটক রচিত ও অভিনীত 
হইয়া থাকে, এবং উত্তর পশ্চিমে লক্ণ দাস প্রমুখ বহু সংখ্যক কৰি 
বাহাদের গুণগাখা গাহিয়াছেন, এবং বাছাদের সন্বন্ধীয় গীতি এক সময়ে 
বাঙ্গালা দেশও উড়িষ্যার ঘরে ঘরে শ্রুত হুইত, সেই গোপীচন্্র ও 
তাহার মহিষী ঘয়ের প্রথম প্রেমমিলন এই সাভারেই হইয়াছিল” (১ )। 


শ্ীধুক্ত বীঙ্গেশ্বর ভটটাচার্ধ্য মহাশয় ১৩১৫ সনের সাহিত্য পরিবৎ পত্রিকায় মযনামতীর 
গান সন্বত্ধে যে সুচিত্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, “হরিচন্জর বা 
হরিশ্চজ্র রাজার কন্তা অছুনা ও পছুনার সহিত সন্ধা উপস্থিত হইল। ওয়াপান 
কাটিয়া! গুভদিন ধার্য কর! হইল, “গঞ্চগাছি' কলার গাছ, সোণালী চালুনধাতি ও 
পঞ্চবৈরাতীর সাহায্যে এক রবিবার দিন বিষাহ কার্য সম্পন্ন হইল, 
“জচুনকে বিষাহ কল্পে পছুনফে পাইলে দানে। 
একশত বান্দী পাইলে ব্যবহার কারণে” | 
চক! সাহিত্য পরিষং হইতে প্রকীশিত বয়নাষতীর গাদে ও লিখিত আছে 
(৮ পৃষ্ঠা) ৪ 
“এক বিভা করাইল জছুনা! পছ্দা। 
সে সব সুঙগরী জানে জাঙ্গার বেদনা" ॥ 
এক ভগ্গিমীফে বিধাহ বরিয়! অপর ভগিনীফে যৌতুক ছরাপ গ্রহণ করিষার প্রথা! 
ধপ্্বিত্যাননদ প্রভুর বংশ বিস্তার গ্রন্থে : ১২ পৃষ্ঠা ) দেখিতে পাওয়া যায। 
“ইহ! দেখি নিত্যাননদ করে আকহিতা। 
বসাইল জাহুষারে ঘক্ষিণে আনিয়া ॥ 
দুর্ধানাস পঞ্চিতেয়ে কহিল এই কথ! । 
জৌতুক লইলাম তোমার কথিষ্ঠ ছুহিতা*। 
€১) প্রবাদী,--১০১৯, আঁধার, পৃষ্টা। 


৪৬৪ টাকার ইতিহাস । [২য় খণ্ড 


অছুন! ও পছুনার রূপের খ্যাতি ছিল। চরিনিরি রর 
চক্র গীতে লিখিত হইয়াছে ! (৫১ পৃষ্ঠা ) £-_ 
পউচুনা পুছুনা রূপে জলন্ত আগুনী। 
মেঘের আড়েতে যেন শোভে সৌদামিনী ॥ 
অন্ধকারে শোভা যেন মাণিক উর্জল। 
উদনা পৃছন! রূপে লর্জিত কোমল” ॥ 
কিন্তু অদুন! ও পছুনা ষে সাভারের হরিশন্জ্র রাজার কন্তা, 
জনশ্রুতি ব্যতীত তাহার জন্য কোনও প্রমাণ অন্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। 
রামাই পঙ্ডিতের শৃন্তপুরাণে হরিচন্ত্র বা হরিশ্তন্ত্র নামক একজন 
রাজার নাম পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে (১)। কিন্তুতিনি কোন্‌ 
স্থানের রাজ! ছিলেন তাহার পরিচয় জান! যায় ন! 


(১)  “রাজ৷ হরিশ্ন্্ ধর্ম সেবা করিব” । 





শুন্য পুরাণ, রাজ! হরিশ্চজ্ের ধর্দপূজা, ৫১ পৃষ্ঠ।। 


“নৃন্যে পুজ এ হরিচন্ত্র বিসাদ ভাঁবিআ! মতি”। 
চা. 
“করছ ইহ! হরিচন্ত্র মানুস পাঠাও জন দশ” । 
' শুন্ত পুরাণ--৬, পৃ্া। 
“হরিচন্্ রাজা তপে মহা তেজা 
বারমতি তরিল ঘর” ।------১০০ পৃষ্ঠা। 
"্ছরিচন্ত্র রাজ। করে ধন্দ পুজা 
গরএ নবাছতি ঘর ॥ 
“্চন্জর নৃজ্য জাইলাক গ্রহ তারাগণ। 
ধন্য হরিচজ্ অমর! ভূষন” ॥ 
“হরিচন্র মহারাজ . বাজারাধী করে পুজা 
উরিলেন ধর্ণ জুগপতি” ॥ 


*শুদ্কে গুজএ হরিচজ বিসাঘ ভাবিয়! মতি" । 


১১শ অঃ] ধ্মমজলের হরিশ্চন্দ্র ৷: ৪৬৪ 


শ্রীযুক্ত হয়েনত্র নাথ ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন (১) :-_ 
শ্ধীমন্ত পুজো রণধীরসেনঃ সংগ্রাম জেতাইব কাত্তিকেয়ন্ত 
হিমনগ ব্যাপ্ত দেশং বিজিতা। সম্ভারপূর্য্যামবসং গ্রবীরঃ ॥* 
শযে৷ জাতে! বীরবর মহিত। ইন্দু বংশ বিশেষাৎ 
ধীমন্তো বীরবর মুকুটা্ীম সেনা রূপেন্ত্রাং। 

হরিশ্চন্্রো মহারাজ! রণধীরশ্য পুত্রক 

ধর্েশ ইব ধর্শায্মা সমৃদ্ধ কুবেরাধিপ ॥ 

যমুনায়া নদীতীরে বৌদ্ধাঙ্ক মঠ মন্দিরে 

বীজনেচ স রাজধি ধর্মার্ঘ ইব তিষ্ঠতে 1” 
ইহা হইতে জানা! যায়, “কার্তিকেয় সদৃশ সংশ্রাম-জয়ী প্রবীর 
বীমন্তপু রগধীর সেন হিমালয় ব্যাপ্ত দেশ জয় করিয়া, সম্ভার পুবীতে 
বাস করিতেন। চন্জ্রবংশ তুল্য শ্রেষ্ঠ বংশ হইতে এবং বীরশ্রেষ্ঠ গণের 
শিরোভূষণ স্বরূপ বীরবর পু্জিত নৃপেন্ত্র ভীমসেন হইতে ধীমস্ত জগ্মরহণ 
করিয়াছিলেন। হরিশ্চন্ত্র রণধীরের পুত্র, তিনি ধার্শিক, এবং তিনি 
| কুধের তুলা সমৃদ্ধবান ছিলেন। রাজধি হরিশ্্্র মুনা নদীতীরে বৃদ্ধি 
প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে নির্জীনে বসিয়া ধর্ণপরিচর্যা করিতেন।” হরেন বাবু 
কোন্‌ পুথি অবলম্বনে উল্লিখিত শ্লোকগুলি অধ্যাহার করিয়াছেন, তাহা 
উল্লেখ করেন নাই! কিন্তু “বহুকালের হস্তলিখিত পাঠ উদ্ধার কর! 
স্কঠিন বিধায়” কিছু রূপান্তর করিয়াছেন। তাহার পুঁথি কত কালের 
প্রাঈীন, উহার প্রামানিকতাই বাকি, তাহা বিচার না করিয়া! এই 
প্লোকগুলি লইয়া কোনরূপ আলোচন! কয! সমীচীন নছে। 

কথিত আছে, সাভারের রাজা হরিশ্চন্্ হিতীয়বার দার পরিগ্রই করি- 
ও পুত্র মুখ সন্দ্শনলাভে বঞ্চিত ছিলেম, অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে সঙ্কোদরা 
(১) ঢাক! রিভিউ ও নম্মিলন--চান্র, আঙ্গিন, ১৩২১। 


৩৬ 
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রাজেখরী দেবীর গর্ভজাত রাজা দামোদরকে রাজ্য প্রদান করিয়। তিনি 
গ্রবুজ্যা অবলম্বন করেন। হরিশ্চন্রের তিরোধান সম্বন্ধে একটি প্রবাদ 
সাভার অঞ্চলে প্রচারিত রহিয়াছে, “বৃদ্ধ বয়সে রাজা নিজপুরীস্থিত 
রাণীগণ, দাস দাসী ও আত্মীয় কুট্াদি লইয়া 
সশরীরে হ্বর্গাভিমুখে প্রয়াণ করেন। পুণ্যবান, 
তিরোধান । হরিশ্চন্ত্বের এতাদৃশ ওশ্বর্য দর্শনে দেবগণ 
ঈর্যাঘিত হইলেন। রাজার অনুচর বর্গের 
কোলাহলে স্বর্গে অবস্থান অসম্ভব হইবে স্থির করিয়! তাহার! রাজাকে 
আর অগ্রসর হইতে দিলেন না। ন্বর্গঘার অবরুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু 
স্বককৃত পুণ্যবলে রাজ! আর ধরাধামে পতিত ন! হইয়া তদবধি ত্রিশকুর 
তায় স্বর্গ ও মর্তের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিতেছেন” (১)। এই, 
প্রবাদ সম্ভবতঃ অযোধ্যার কুর্ধ্যবংশীয় প্রখ্যাত নাম৷ রাজ হরিশন্দ্রে 
শুর্গীর়োহণ কাহিনীর অনুকরণেই রচিত হইয়। থাকিবে। যাহা! হউক 
এই সমুদয় প্রবাদ বিনা বিচারে পরিত্যাগ করাই সঙ্গত। রজপুর 
জেলায় রাজ। হরিশ্চন্ত্রের যে সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা! যদি 
সাভারাধিপতি রাজ। হুরিশ্চন্ত্রের সমাধি বলিয়াই প্রতিপন্ন, হয়, এবং 
ময়নামতীর পুত্র গোবিনদচক্্রের মহিষীনবয় অহুন! ও পছুনা যদি সাভারের রাজার 
হরিশ্চন্দ্রের কন্তা। বলিয়াই স্কিরীন্কত হয়, তবে জামাতার সাহায্যার্থধর্মপালের 
সহিত যুদ্ধ করিয়। সাভারাধিপতি হরিশ্চন্ত্র যে রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন, 
দিয়াছিলেন, তাহা হয়ত অসম্ভব বলির! বিবেচিত হইবে না। 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, রাজ! হরিশ্চন্ত্রের তিরোধানের পরে ভাগিনেয় 
1মোদয় মাতুলের ত্যন্ত সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হুইয়াছিলেন। রান! 





(১)  প্রতিতা--১৩১৯--কার্তিক, ৪১৯ পৃষ্ঠা। 
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দামোদর হরিশ্চন্ত্রে সহোদর! রাজেশ্বরীর গর্ভ সম্ভৃত। স্থানীয় জন- 
সাধারণ দামোদরকে “দামুরাজ।” ও রাজেখরীকে প্রাজিরাণী” বলিকক! 
থাকে । রাজ! দামোদর রাজাসনে থাকিয়াই 
রাজ দামোদর | রাজকাধ্য নির্বাহ করিতেন। এজন্য রাজ 
| সনকেই দামোদরের রাজধানী বল! হয়। রাজ! 
দামোদর কর্তৃক রাজাসনের দক্ষিণদিকে রথখোল! নামক স্থানে প্রতি বমর 
মহাসমারোহে রথযাত্রা! উৎসব অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া শুনা যায়। রাজাসনের 
নিকট দামোদরের পীলখান! ও অশ্বশালার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। 
রাজাসন হইতে প্রায় একক্রোশ দক্ষিণে, এবং ফুলবাড়িয়া! হইতে প্রায় 
একক্রোশ পূর্বে, গান্ধারিয়া গ্রাম অবস্থিত। গান্ধারিয়ার পশ্চিমাংশে রাবণ 
রাজার বাড়ী প্রদশিত হইয়া থাকে । এই রাবণ 
রাবণ রাজা রাজ! হ্রিশ্ন্ত্রের ভাগিনের দামোদরের বংশোডূত। 
“সঙ্গীত বিদ্যায় তাহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। 
তদীয় আবাস বাটাতে সঙ্গীত কলাভিজ্ঞ বনুবাক্তি বসতি করিতেন। তৌর্যা- 
ত্রিকি সঙগাতশাস্থের আলোগনারস্থল বলিয়! তদীয় সভা দেশ বিখ্যাত ছিল”। 
রাবণ রাজার বাড়ীর পশ্চিমদিকে ঢালিপাড়।। প্রবাদ এই যে, 
ঢালিপাড়ার রাবণ রাজার ৫২ হাজার ঢালি সৈম্ত বাস করিত!!! 
ইহারা গান্ধারিয়! বা গান্ধার গড় রক্ষা করিত। 
প্দীমোদরের সময় হইতেই রাজবংশের অবনতি আরব হয়। ফলে কোচ- 
গণ এই অঞ্চলের অনেক স্থান হস্তগত করিতে থাকে। কথিত আছে, 
“আহোম৪ কোচগণ একদ| রাজসৈন্ঠ নির্শল করিতে করিতে মধুপুরও ভাও- 
যাল প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করিয়! অবশেষে রাজধানী অবরোধ করিয়া- 
ছিল। সর্কেশ্বরের তদানীন্তন অধিপতি প্রাণপণ সত্বেও রাজধানী রক্ষা 
কর্গিতে না! পারিয়! সপরিবারে সর্বে্বরের দক্ষিণ পূর্বস্থিত সুরক্ষিত গান্ধার 
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গাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিজয়ী বিপক্ষ দল মহোল্লাসে 
রাজধানী অধিকার করিয়া রাঁজভবন ও পণ্যবীথিক। নিচ 
লু$ন পূর্বক প্রাসাদ ও দেবালয় কিচুর্ণ এবং প্রকৃতি পুঞ্জের আবাস 
নিচয় অগ্নিসাৎ করিয়া প্রস্থান করে। এই সময় হইতেই কোচগণ ভাওয়াল 
অঞ্চলে বসতি নির্মাণ করতঃ অবস্থিতি করিতেছে”। কিন্তু কিঘবদস্তী 
বাতীত এ বিষয়ের নির্ভর যোগ্য কোনও প্রমাণ নাই। 

পপূর্ববঙ্গে পালরাবগণ প্রণেতা” শ্রীমান বীরেছ্রনাথ বনু সাভার 
হুইতে অপর একখানা খোদিত ইষ্টক লিপি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার 
নিষ্নলিখিত রূপ পাঠোদ্ধার হইয়াছে। 

ষ্ গু ঙ বত ১২৫৪ 
৪ রঃ রঃ ঁ পুরী” 

উপরোক্ত ধোদিত লিপির তারিখটি বদি সংবৎ হয়, তবে ১২০২ থুঃ 
আব পর্যযস্ত যে সাভারে পালরাজগণের অধিকার অক্ষু ছিল তাহার প্রমাণ 
পাওয়! যাইতেছে। 

কাশীমপুর এবং চ্াদপ্রতাপ পরগণার সীমান্ত দেশে প্রবাহিত গাজী 
খালী বা কানাই নদীর তীর দেশে অবস্থিত বাইদগাঁও নামক স্থানে 
হশোপাল নানক জনৈক নৃপতির রাজপ্রীসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া 
থাকে। এই যশোপাল রাজার সহিত পাল নৃপতি বৃন্দের কোনও 
লম্বন্ধ ছিল কিনা, তাহ! জানিবার উপায় নাই। কোন সময়ে কিরূপ 
| ঘটনা চক্রে যশোপাঁল পূর্ববঙ্গের এক নিভৃত 

যশোপাল। কোণে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহ! 
| | অস্ভাপি তিমিরাবৃত রহিয়াছে । যশোপাল ধামরাই 
প্রর স্ুপ্রদিদ্ধ যশোমাধবের আবিষর্ডা । প্রচলিত কিন্বাস্তী এই যে, 
*একদা। যশোপাল নৃপতি একদস্ত শ্বেতকায় গজারোহণে ভ্রমণ করিতে 


[ হয় খণ্ড। 
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কমল। প্রেস, বাগবাজার, কলিকাতা । 
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ছিলেন। তীহার রাজধানীর অরে একটি স্থানে উপস্থিত হইলে: 
হস্তা আর অগ্রসর ন! হুইদা স্তপ্কিত ভাবে দণ্ডায়মান হইল, মাহুতের 
শত অুশ তাড়নেও আর অগ্রসর হুইল না। নুশিক্ষিত হন্তীর 
এবম্িধ অদ্ভূত, ব্যবহার দর্শনে রাজা বিশ্রয়াবিষ্ট হইয়। এ স্থান খনন করিতে 
আদেশ করিলেন। রাজাদেশে এ স্থান খনিত হওয়ায় মুতিক! মধ্যে 
একটি মন্দির ও তন্মধ্যে মাধবের নয়নাভিরাম মূর্তি প্রকাশিত হনব 
পড়িল। এই সময়ে দৈববাণী হইল যে, যশোপাল মাধবকে স্থানান্তরিত 
করিলে তাহার রাজ্য এবং বংশ নষ্ট হইবে। কিন্তু ভক্ত নরপতি 
তাহাতে বিচলিত না| হইয়া, “তুমি মোর ধন বংশ তুমি শিরোমণি” 
বলিয়া, হৃষ্টান্তঃকরণে মাধব বিগ্রহ ম্বগৃহে আনয়ন পূর্বক প্রতিষ্ঠ। 
করিলেন। যশোপাল নির্বংশ হইয়াছেন, কিন্তু প্বংশ গেল যশোনাম 
মাধবে মিলিল”। মাধবের নামের সহিত পুণ্যাত্মা যশোপালের নাম 
বিজড়িত হইয়। আজিও সেই মহাপুরুষ অমর হইয়। রছিয়াছেন। 
যে স্থান হইতে মাধৰকে উত্তোলিত কর! হয়, সেই গর্তটা এখনও 
বর্তমান এবং “মাধবের চৌবাচ্চা” নামে খ্যাত। মাধব মান্দরের ভগ্ন 
স্পটা অধুনা “মাধব চালা” বা “মাধব টেক” নামে প্রখ্যাত। কথিত 
আছে, পুরীধামের ৬জগন্নাথ মূর্তির প্রথম কলেবর নির্মাণ করিয়া যে 
কাষ্ঠ অবশিষ্ট ছিল, তাহ! হইতেই দারুময় মাধবের নয়নাভিরাম মুক্তি 
গঠিত হইয়াছে। এই শেষোক্ত কিন্বস্তীর মূলে সত্য থাকিলে বলিতে হয় যে, 
রাজ! যশোপালই মাধবের দারুময় মুর্তি আধিফার বা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, 
এবং জগনলাথ দেবের প্রথম দারুময় মৃত্তি স্থাপিত হইবার পরে যণোপালের 
আবির্ভাব হইয়াছিল। যশোমাধব মূর্তি প্রতিষ্ঠার পর হইতেই উৎকন 
দেশীয় পাগ্ডাগণের হস্তে মাধবের অর্চনার ভার স্তন্ত ছিল। ইহা হইতে মনে 
হয় পুয়ীধামের দারুময় জগন্নাথ মূর্তির সহিত ধাময়াই এর ধশোমাধবের 
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ুর্তিয় কোনও সংশ্রব ছিল। জগন্নাথ দেবের ভোগের ব্যঞ্জনাদির হ্যায় 
মাধবের ভোগের ব্যঞ্জনার্দি ও বিন! সৈগ্ধবে পাঁক হয়। 
ভাওয়ালের অন্তর্গত ছুর ছুরিয়া, দীঘলির হিট, শৈলাট এবং শাইট 
হালিয়া। নামক স্থানে, শিশুপাল নামক জনৈক রাজার কীর্ডি-চিনু 
বিদ্কমান রহিয়াছে। দীঘলির ছিট নামক স্থানে শিশুপালের রাজধানী 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। ছুরছুরিয়ার দুর্গ শিশুপালের নির্মিত এরূপ প্রবাদ 
এতদঞচলে প্রচলিত । এই হুর্গ স্থানীয় জন সাধারণ কর্তৃক প্রাণী বাড়ী” 
নামে অভিহিত। প্রবাদ এই যে, শিশুপাল বংশীয়! রানীভবাণী এই দুর্গে অব- 
স্থান করিতেন, এবং মোসলমানগণ রাণীভবাণীকে 
শিশুপাল। পরাজিত করিয়াই শিশুপালের রাজ্য হস্তগত 
করিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন। ডাক্তার টেইলর 
লিখিয়াছেন “মুসলমানগণ বোধ হয় ১২০* খৃষ্টাবে ইহাকে পরাজিত 
করিয়াই শিশুপালের রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। মোসলমানগণ হয়ত 
রাণী ভবাণীকে পরাজিত করিয়াই ভাওয়াল অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই ঘটনা যে ১২০* থুষ্টাবে সংঘটিত 
হয় নাই তাহা হুনিশ্চিত। কারণ এই সময়ে পশ্চিম বঙ্গেরও কয়েকটি 
নগর মাত্র মোসলমানগণের করায়ত্ব হইয়াছিল। সমুদয় পশ্চিম বঙ্গ. 
তখনও বিজিত হয় নাই। পশ্চিম বঙ্গ বিজয়ের বহুকাল পরে মোসলমান- 
গণ পূর্ববৰঙ্গে অধিকারস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
বানায় নদীর পশ্চিম তীরে একডালা ছুর্গের বীপরীতদিকে শিশুপালের 
প্রতিষ্ঠিত নগরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। বানারনদীর তীরে শিশু- 
পালের গ্রতিঠঠিত নগয়ের অনতিদুয়ে ছুর্গাবাড়ীর ভগ্রাবশেষ দেখিতে পাওয়ী 
ধায়। শৈলাট গ্রামে শিগুপালের পু্গবাটাক! ছিল বলিমব! প্রবাদ আছে। 
ভাওয়ালের ভীষণ অরণ্য মধ্যে শিশুপালের বিবিধ কীর্তি কলাপের 
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হু নিদর্শন বিদ্বমান রহিয়াছে । নানা জনগ্রবাদ এই শিগুপালকে 
শ্রীকুষ্*-বিষ্বেধী শিপুপালের সহিত অভিন্ন বলিয়৷ নির্দেশ করে। 
এবধিধ বহু অন্তত কিন্স্তীর সি হইয়। শিশুপালের আবি9াবকাল এবং 
[তাহার কান্তি কাহিনীকে আরও ছুর্ধোধ্যও জটিল করিয়! তুলিয়াছে। 
[. রাজেন্পুর রেলওয়ে স্টেশন হইতে অনতি দুরে এবং আধুনিক জয়দেব 
নর দশক্রোশ উত্তর পূর্বে রাজাবাড়ী নামক স্থানে প্রত ও প্রসন্ন রায় 
নামধেয় চগডাল জাতীয় ভ্রাতৃ্য় রাজত্ব করিতেন। কোন সময়ে কিরূপ 
| ঘটনা চক্রে এই চপ্ডাল ভ্রাতৃঘয় ভাওয়ালের একাংশে আধিপত্য বিস্তার 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা! অদ্যাপি 
| প্রতাপ ও ক তিমিয়াবৃত রহিয়াছে। পপূর্ব বঙ্গে গাল রাজগণ* 
| প্রসন্ন রায়। প্রণেতা! লিখিয়াছেন, ”গৌড়ের পাল রাজগণের 
| রাজত্বকালে যেরূপ নানা নিম্ন জাতীয় ব্যক্তির 
[বিদ্রোহের বিবরণ আমর! প্রাপ্ত হই, শিশুপালের অথবা! তৎ বংশধর- 
ঠাণের রাজত্বকালেও আমর! তদ্রুপ চগ্ডাল বিদ্রোহের দ্গনপ্রবা 
[শুনিতে পাই। শিশুপাঁল অথবা তদীয় বংশধরগণের মধ্যে কাহারও রাজত্ব 
ময় প্রতাপ ও প্রসন্ন নামে চগ্ডাল জাতীয় ছুই ভ্রাত। একটি স্বতর 
রাজা স্থাপনের চেষ্টা করেন” (১)। শিশুপাল কোন সমরে ভাওয়ালে 
[রাজত্ব করিয়াছিলেন ভাহাও অতীতের তিমির গর্ভেই নিহিত রহিয়াছে। 
বিশেষতঃ পাল রাজগণের সময়ে বরেন্ত্রে যে কৈবর্ত বিদ্রোহ আরম 
হইয়াছিল, তাহা! 'সন্ভবতঃ কোনও জাতি বিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। 
অত্যাচার গ্রপীড়িত গোড়ীয় প্রতি পুঞ্জই কৈবর্ত রাজের অধীনে দলবদ্ধ 
হুইয়া পাল সাত্রাজ্য বিধ্বস্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। তাওয়ালে 
শ্ররূপ কোনও ঘটনার পুনরতিনয় হইয়াছিল কিনা তাহা জান! বায় নাইণ। ৃ 


(১ পূর্ববন্ধে পাল রাজগণ ২৪ পৃষ্ঠা। 


৪৭২ ঢাকার ইতিহাস। [২য় খণ্ড 


প্রবাদ এই যে, এই ভ্রাতৃদ্বয়ের অত্যাচারে ভাওয়াল প্রায় ব্রাহ্মণ 
শৃন্ত হইয়াছিলেন। ভাওয়ালের ব্রাক্মণগণ প্রতাপ ও প্রসন্ন রায়ের স্পৃষ্ট 
জ্বর গ্রহণ করিতে অস্বাকৃত হইলে মদবল দৃপ্ত চণ্ডাল ভ্রাতৃযুগল বল 
পুর্ব্বক তাহাদিগকে অগ্ন ভোজন করাইতে কৃত সংকল্প হইয়া একদা 
তাহাদিগের রাজ্যস্থিত সমুদয় ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। 
প্্রাক্মণগণ ভোজনে উপবিষ্ট হইলে ভ্রাতৃযুগলের স্ত্রীন্বম় পরিবেশনার্থ 
অন পাত্র হন্তে উপস্থিত হইলেন। প্ররত্যুৎপন্নমতি জনৈক ব্রাঙ্গণ তখন 
বলিলেন, “আমর! রাক্গার অন্ন গ্রহণ করিব*। কিন্তু উভয় ভ্রাতার মধ্যে 
কে প্রকৃত রাজ! তাহা নির্ণীত হইল না। ফলে উত্তয় ভ্রাতার মধ্যে 
স্থন্দ উপন্থনে'র ন্যায় ছন্দ উপস্থিত হইল। এই গৃহ বিবাদের ফলে 
ত্রাতৃতবয়কে জীবন বিসর্জন দিতে হুইয়াছিল। এই প্রবাদের মূলে কোনও 
সত্য নিহিত আছে কিন! তাহ নিশ্য়রূপে অবধারণ কর! কঠিন। 
তবে ভাওয়াল অঞ্চলে এক সময়ে ষে সুত্রাঙ্গণের অভাব হইয়াছিল তাহা 
সম্ভবতঃ সত্য । কেহ কেহ অনুমান করেন প্রতাপ ও প্রসন্নরায় বৌদ্ধ 
ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের বিনাশের পর তদ্বর্মীবলম্বী নৃপতিকে 
বিদ্বেষ বশতঃ চগ্ডাল বলিয়! অভিহিত কর! হ্বাভাবিক (১), কিন্তু 
প্রতাপ ও প্রসন্ন রায় বৌদ্ধ ধন্মাবলম্বী ছিলেন কিন! এবং এই বৌদ্ধ 
ধন্্াবলমী নৃপতিত্বয় কর্তৃক ভাওয়ালের হিন্দুগণ প্রপীড়িত হুইয়াছিলেন 
কিন! তাহাও নির্ধারণ কর! শক্ত । 
:. প্রতাপ ও প্রসন্ন রায়ের মোগগী নামী এক তগিনীর নাম ক্রুত 
হুওয়। যায়। তাহার বাটীর ভগ্নাবশেব এখন *মোগগীর মঠ* নাষে 
খ্যাত হইয়৷ "্চাড়াল-রাজার বাড়ীর” পূর্ব্ব দিকে বিদ্যমান রহিয়াছে । 


সজল জরত 
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দ্বাদশ অধ্যায় । 
* শাসন তন্ত্র। 

তাত্রশাসন ও শিলালিপি গুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, 
অতি প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দু রাজগণ শাসন সৌকার্ধ্যার্থ তাহাদিগের 
সাম্রাজ্য কতিপয় ভূক্তিতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ভাগীরথীর প্রাচীন 
প্রবাহের পূর্বতীর হইতে ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীরবর্তী ভৃভাগ 
পৃও বর্দন তুক্তির অন্তর্গত ছিল। পালরাজগণের সময়ে পণ দন তুক্তির. 
অন্তঃপাতি ব্যাস্ততটীমণ্ডল ও মহাত্তা প্রকাশ বিষয়, আমবণ্ডিকা মণ্ডল ও 
কোটিবর্য বিষয়, হলাবর্তমণ্ডল ও কোিবর্ষবিষয়, চক্ত্ররাজগণের সময় 
নান্তমণ্ডল, বর্মরাজগণের সময় অধঃপতন মণ্ডল, নিচক্রবিষয় এবং 
সেন রাজগণের সময়ে খাড়ি বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যায়। তুক্তি গুলি কতিপয় “মগ্ডলে” এবং মগ্ুলগুলি ভিন্ন ভিন্ন 
“বিষয়ে” বিভক্ত ছিল। মণ্ডল গুলি খুব বড় ছিল এবং 
মণ্ডলের শাসনকর্তা প্উপরিক” বা “মহা মাগুলিক” বলিয়া 
পরিচিত হইতেন। বিষয়পতিগণকে উপর্লিকের অধীনে থাকিতে 
হইত। মণ্ডল বা! বিষয়ের কার্যে উপরিকগণ সর্ব সরা ছিলেন। , মহা- 
মাওলিকগণ মহারাজ বলিয়াও অভিহিত হইতেন। দশ খানি গ্রীম' 
" লইয়। এক একটি বিভাগ হইত এবং যিনি দশ গ্রামের রাজস্ব আদার, 
করিতেন তিনি দশগ্রামিক বলিয়া! পরিচিত ছিলেন। কয়েকটি 
দশ গ্রাম লইয়া এক একটি বিষয় হুইভ; প্রত্যেক বিষয়ের হিসাব র্লাখার 
জন্ত যে কার্ধ্যালয় ছিন, তাহার অধাক্ষ বিষয় গতি নামেই অভিহিত 


+৬--৮৭ পৃষ্টা ষ্টব্য। 
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হুইতেন। বিষয় কার্ধ্যালয়ে জমা! ও জমীর পরিমাণ রক্ষিত হইত। 
বিষয়পতিগণ রাজার নিকট রাজত্ব আদায়ের জন্য দায়ী ছিলেন। 
ধবিষয় কার্যালয়ের সর্ব প্রধান লিপিকর প্জোোষ্ঠ কায়স্থ* নামে পরিচিত 
ছিলেন। “করণিক”্গণ আইন সংক্রান্ত দলিলের লেখক ছিলেন এবং 
ব্যবহার শান্তর বিভাগের লিপ্পকরদিগের অধ্যক্ষ “মহাকরণীধ্যঙ্ষ” নাষে 
অভিহিত হুইতেন। দ্দশগ্রামিকপ্কে সম্ভবতঃ জ্যোষ্ঠকায়ন্থের অধীনেই 
'থাঁকিতে হইত। পঅধিকরণের* অধীনে প্সাঁধনিক,» “ব্যাপার কারওয়,» 
“মহত্বর,” পপুস্তপাল,” “কুলবার* প্রতৃতি ছিল। পুন্তপালের পদ মহত্তর 
'দবিগের অধীনে ছিল। ইনি গ্রামের জমিজমার বিবরণ সঘঘলিত কাগজ 
পত্রাদির রক্ষক ছিলেন। *“বিনিযুক্তক” কর্মচারী নিয়োগের অধ্যক্ষ ছিলেন। 

বাণিজ্যাদি কা্য পরিদর্শন জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল, উহ্থার 
পরিচালনার ভার “ব্যাপার কারওয়ের*্হন্তে ন্যন্ত ছিল এবং তাহার অধীনে 
“ব্যাপারাগয়স্পদ ছিল। প্ব্যাপার কারগুয়” হইতে সাঁধনিকের পদ উচ্চতর 
“ছিল। *দোঃ সাধসাধনিক” বা “দৌসাধিক,” নিয়োজিত শ্রমদীবী দিগের 
পরিদর্শক ছিলেন। “ভোগপতি* খাদ্ত্রব্যাদির সরবরাহক ছিলেন। 
বিচারকার্ধ্য একাধিক প্রাড়বিবাক কর্তৃক সম্পন্ন হইত এবং সর্বপ্রধান 
প্রাড়বিবাক টি নামে অভিভিত হইতেন। সদ্ধি এবং 
বিগ্রহ নিপুণ সচীব *সান্িবিগ্রহিক” এবং তাহাদিগের মধ্যে 
বিনি সর্ধপ্রধান ছিলেন, তিনিস্যহাসানধ বিগ্রহিক” নামে পরিচিত ছিলেন। 
রাজকীয় শিল মোহর রক্ষাকারী কর্মচারী *মুদ্রাধিকৃত* এবং ইহাদিগের 
“অধ্যক্ষ "মহামুদ্রাধিক্ৃত” বলিয়া অভিহিত হইতেন। গুপ্ত মন্ত্র! সটীবকে 
“অন্তরঙ্গ” এবং তীহাদিগের অধ্যক্ষকে পঅস্তরঙ্নোপরিক” বলা হইত। রাজ 
'বেখ্য রক্ষকের পদ “্অক্ষপটলিক" এবং তীহাদিগের মধ্যে সর্ধগ্রধান 
কর্মচারী “মহাক্ষপটলিক” বলিয়া পরিচিত ছিল। একাধিক পুররক্ষি 
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বা দৌবারিকের পদ ছিল, ইহারা পপ্রতীহার* নামে এবং ইহাঁদিগের অধ্যক্ষ 
“মহাপ্রতীহার” নামে অভিহিত হইত। নগর রক্ষক *প্রান্তপাল” নামে, 
গ্রামাধ্যক্ষ "গ্রাম পতিপ্বা*গ্রামিক” নামে, দূত “গমাগমিক” নামে, জ্রতগামী 
দূত প্জভিত্বর মান" নামে, ছূর্গ রক্ষক “কোট্টপাল” নামে, ক্ষেত্র রক্ষক 
“ক্ষেত্রপনামে,পরিচিত হইত। ভাঙার ব! রাজকোযের ভার কোষপালের 
হস্তে স্স্ত ছিল। কণকাধ্যক্ষ “ভৌরিক” নামে এবং এই শ্রেণীস্থ কর্মচারী 
গণের প্রধান “মহাভৌরিক” নামে অভিহিত হইত। ফৌজদারী বিভাগের 
বিচারপতি “দওনায়ক* নামে এবং এই বিভাগের সর্বপ্রধান বিচারপতি 
“মহাদগুনায়ক” নামে, কারাধ্যক্ষ প্রগুপাশিক* নামে, দন্যুতস্বরাদির 
হস্ত হইতে উদ্ধারক কর্মচারী, *চৌরোদ্ধরণিক* নামে অভিহিত হইত। 
রাজ্যমধ্যে শাস্তি রক্ষার্থ স্থানে স্থানে ২৭টি গজ, ২৭টি রথ, ৮১টি অঙ্থ, 
১৩৫টি পদাতিক লইয়া এক একটি “গণ” সংগঠিত হইত। তাহাদের 
অধ্যক্ষকে পগণস্থ* বলিত। এই শ্রেণীর সর্বপ্রধান কর্মচারী “মহাগণস্থ 
নামে পরিচিত হইত | রাজ্যের সুরক্ষা বিধানের জন্য বিভৃতি অনুসারে 
'ছুই তিন, পাঁচ কিম্বা একশত্‌ গ্রামের মধ্যে উপযুক্ত একজন অধিনায়কের 
অধীনে একদল সৈন্য সংস্থাপন পূর্বক এক একটি “গুন্স* প্রতিষ্ঠিত হইত। 
তাহাদের অধাক্ষ "গৌলিক” নামে অভিহিত হইত। | 
নৌসেনার অধ্যক্ষকে প্নাকাধ্যক্ষ*” বল! হইত। স্থলযুদ্ধে ধিনি সৈন্ঠ 
চালনা করিতেন তাঁহার পদের নাম প্বাহপতি* এবং এই শ্রেণীর কর্পচারী 
গণের প্রধান "্মহাবাছ পতি” নামে পরিচিত ছিল। সামস্তদিগের ও সৈল্তের 
তত্বাবধায়কের পদের নাম “মহাসামস্তাধিপতি" ছিল। প্রধান সেনাপতি 
“মহ! সেনাপতি” বা! “মহা! বলাধ্যক্ষ* নামে অভিহিত হইত। | 
রাজার হতীশ্রেণী দূর হইতে জলদমালা৷ বলিয়া বোধ হইত। সামন্ত 
রাজগণের অশ্বখুরোখিত ধুলিপটলে দিশস্তরাল সমাচ্ছন্ন হইত। গজ- 
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সেনাধিরুত কর্ম মচিব প্হস্তি ব্যাপৃতক” নামে এবং অশ্থারোহী সেনা ধিকৃত 
কর্সচিব “অশ্ব ব্যাপৃতক” নামে, অভিহিত হইত। গবাধ্যক্ষ, মহিযাধ্যক্ষ, 
ছাগাধ্যক, মেষ প্রভৃতির অধাক্ষ, *গো-মহিষ অজ অবিকাদি ব্যাপৃতক” 
বলিয়া পরিচিত ছিল। | 

রাক্যের স্থানে স্থানে সুবিচার বিতরনের ও শাততরক্ষার জন্ত 
“উপরিকগণ” নিযুক্ত হুইতেন। উপরিকগণের এক একটি অধিকরণ, 
বা কার্য্যালয় ছিল, এই কার্যালয়ের কর্মচারীগণ “অধিকরণিক” নামে 
অভিহিত হইতেন। ইহাদিগের কাধ্য প্রণালী পরিদর্শন করিবার 
অন্ত রাজধানীতে “বৃহছুপরিকের* কাঁধ্যালয় ছিল। 

প্দণ্ডুশক্তিক” দণ্ড প্রদান করিতেন। শদওপাশিক” দণ্ড দানের 
যন্ত্রাদির তত্বাবধায়ক ছিলেন। "মহাসামস্তাধিপতি* সামস্তদিগের ও 
সৈন্ের তত্বাবধায়ক ছিলেন। প্নাকাধ্যক্ষের হস্তে নৌসেনা বিভাগের 
অধ্যন্গতা ন্তস্ত ছিল। নৌক! বা জাহাজাদি-নিম্মাণ স্থান “নাবাতাক্ষেণী” 
নামে পরিচিত ছিল। 

রাজ। ভূমিবান ব নিবদ্ধ .করিলে ভাবী সাধু রাঁজার পরিজ্ঞানার্থ 
লেখ্য করাইতেন এবং কার্পাসার্দি পটে বা তাত্রফঞ্জকে নিজবংশ 
পিত্রাঁদি পুরুষত্রয়ের, আপনার ও প্রতি গৃহীতার নাম ও তাহার বংশ- 
পরিচয়, প্রতি গ্রহের পরিমাণ এবং গ্রাম ক্ষত্রাদি প্রদত্ত ভূমির চতুঃ সীম! 
ও পরিমাণ লিঁপবন্ধ করিতেন। উহাতে কালের উর্লেখ থাকিত 
এবং উহ নিজ মুদ্রায় চিহ্নিত করিয়! দৃঢ় শাসন করিয়৷ দিতেন (১)। 


পপ 


(১) প্রস্তাুমিং নিবদ্ধং ব। কৃত্বা লেখ্যঞ্চ কারয়েধ | 
আগামি ভত্রনৃূপতি পরিজ্ঞানায় পার্থিব ॥ 
(পটে বা তাত্রপটে বা স্বসুস্্রৌপরি চিছিতম,। 
অভিলেধ্যাত্বনে! বংস্থানাম্বানাঞ্চ মহীপতিঃ ॥ 
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“রাজ কাহাকেও ভূমিদান করিতে প্রবৃত্ত হইলে, গ্ররুতি পু্জকে 
সম্বোধন কাবরা “মতমস্ত ভবতাম্* বলিয়া তাহাদের সম্মতি গ্রহণ 
করিতেন। কোন গ্রামে কাহারা বাস করিবে, কাহার! ভূিকর্ষণ 
করিবে, কাহার উৎপন্ন শশ্ত উপভোগ করিবে, তাহার সহিত প্রথমে 
রাজার কিছুমাত্র সম্পর্ক ছিল বলিয়৷ বোধ হয় না)--গ্রামের লোকেই 
। তাহার একমাত্র নিয়ামক ছিল। ভূমি বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত হইবার 
পর, অনেক দিন পর্যান্ত যাহাকে তাহাকে ভূমি বিক্রয় করিবার উপায় 
ছিল না ;--কাহাকে বিক্রয় করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে গ্রামের লোকের 
অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত” এবং গ্রামের মহত্ব দিগের মধাস্থৃভায় বিক্রয় 
কার্য নিষ্পন্ন হইত। ফরিদপুরের তাঅশাসনগুলি হইতে জান! গিয়াছে 
যে, কোন কোন স্থানে ভূমির স্বত্ব স্বামীত্ব কোনও ব্যক্তি বিশেষের ছিলনা, 
উহা! গ্রামের প্রক্কৃতি পুঞ্জের (প্রকৃতয়ঃ) এজ্মালী সম্পত্তি ছিল। 
ক্রেতা গ্রামস্থিত প্রক্কৃতি পুঞ্জের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিতেন, 
“আমার নিকট হইতে মূল্য গ্রহণ পূর্বক বিষয়াদি ভূমি বিভাগ করিয়া 
আমাকে প্রদান করুন।” প্ররৃতিপুঞ্জ পুস্তপালের অবধারণ অনুসারে 
দেশ প্রচলিত রীত্যন্যায়ী মূল্য নির্ধারণ করিয়! দিতেন। ফরিদপুরের 
তাত্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে যে, তৎকালে ১৭ বিঘা! মীর মূল্য ৪ 
দীনার অথবা ৬২২ টাকা ছিল। 

কেশব সেনের তারশালোলিখিত *তৎ সঙগল নানা পুফরিণ্যাদিকং 
কারয়িত্বা গুবাক নারিকেলাদিকং লগগয়িত্ব পুত্র পৌাদি সন্ততি ক্রদেণ 

















, ্রতিগরহ পরীমান: দানাচ্ছেদোপ বর্ণদম। 
ম্বহস্ত কাল সম্পরং শীদনং কারয়েৎ স্থিরম 1” 
র ডি? হাপ্র, ১্। ৩১৮--৩২৯ । 


৪৭৮ টাকার ইতিহাস। [২য় খণ্ড, 


স্বচ্ছন্দোপ ভোগেনোপ ভোক্তং” প্রভৃতি উক্তি--প্রপণিধান যোগ্য ; বর্তমান 
সময়েও জমির পাট্টায় এইরূপ লিখিত হয়। 

বিবিধ তীত্রশাসন ও শিলা লিপিতে নিয়লিখিত কর্মচারীর নাম, 
দেখিতে পাওয়া যায়! 

রাজন্তক, রাজামাত্য, বিষয় পতি, যষ্ঠাধিকৃত, সেনাপতি, দণ্ড শক্তিক, 
দগুপাশিক চৌরোদ্ধোরণিক, দোঃ সাধ-সাধনিক বা! দৌঃ সাধিক, দত, 
গমাগমিক, অভিত্বরমাণ, নাকাধ্যক্ষ, বলাধ্যক্ষ, তরিক, শৌক্কিক, গৌন্সিক, 
তা যুক্তক, বিনিযুক্তক; ভোগপতি, মহামহত্তর, মহত্বর, দশগ্রামিক, বিষয় 
ব্যবহারিক, জ্যেষ্ঠকাযস্থ, মহাসামস্তাধিপতি; বিষয়পতি, হস্তযধ্যক্ষ, 
অশ্বাধ্যক্ষ, গবাধাক্ষ, মহিযাধ্যক্ষ, ছাগাধ্যক্ষ, মেযাধ্যক্ষ, মহাসান্ধি বিগ্রহিক, 
মহাক্ষপটলিক, মহা গ্রতীহার, মহাকর্তাকৃত্তিক, মহাকুমারামাত্য, উপরিক, 
কবেত্রপাল, প্রান্তপাল, কোপাল, দূত প্রেষনিক, মহাবৃহপতি, মগ্ুলপতি, 
মহাসেনাপতি, মহাকুটপাশিক, কোট্টপাল, বিষয়কার, মহা সামন্ত, 
অন্তরঙ্গ, মহামুদ্রাধিকত, বৃহছুপরিক, মহাক্ষপটলিক, মহাগণস্থ, পুরোহিত, 

মহাপীলুপতি, মহাভৌরিক, দণ্ডনায়ক, মহাধর্ম্াধ্যক্ষ। 

তারশাসনোল্লিখিত রাজকর্মচারিগণের সংখ্যা পদবিজ্ঞাপক উপাধি 
এবং তাহাদের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ দেখিয়৷ স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে 
রাজ্য সুরক্ষিত ও স্ুশীসিত করিতে হইলে যাহা যাহা প্রয়োজন তৎ- 
সমুদয়ের কোনই অভাব ছিল ন1। 
রাজন্তক-__-প্রাজন্ানাং সমূহঃ (7777 

ক্ষত্রিয় সমূহ, রাজক। শ্রীযুক্ত আপ্তে লিখিয়াছেন, “& রি 
61 ছ377015 0৫ 15515872599. 
রাঁণক-_ওয়েষ্টমেকটসাহেব প্রাজ্ী-রাণক” যুক্ত পদরূপে গ্রহণ 

করিয়। লিখিয়াছেন, “139081 0:009017 025808 05550+5 


১২শ অঃ] শাসন তন্ত। ৪৭৯, 


£5186100, অধ্যাপক বদাকের মতে, "্রাণক" এক শ্রেণীর সামন্ত 
 নরপালের পদ বিজ্ঞাপক উপাধি মাত্র । | 
রাজামাত্য --প্রধান মন্ত্রী 11005 28101150601, 
মহাধর্্া ধ্যক্ষ, ধর্ম্াধ্যক্ষ প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি । 
“কুলশীল গুণোপেতঃ সর্বধর্শপরায়ণঃ | 
প্রবীণ; প্রেবণাধ্যক্ষে ধর্মাধ্যক্ষো! বিধীয়তে* ॥ 
ইতি চাণকাম্‌। 
তস্ত লক্ষণং বথাঃ-- 
“সমঃ শত্রো। চ মিত্রে চ সর্ব শাস্ত্র বিশারদঃ | 
বিপ্রমুধ্যঃ কুলীনশ্চ ধর্মীধিকরণো ভবেৎ॥” 
সম্ভবতঃ বিচায়কা্য একাধিক ধর্ম্মাধ্যক্ষ দ্বারা নিশ্পনন হইত, 
সর্ধবপ্রধান গ্রাড়বিবাক ব! ধর্ধ্াধ্যক্ষ, মহা। ধর্মীধযক্ষ নাষে অভিহিত 
হইত। (031540030০৩, 
মহাসান্ধি বিগ্রহিক, সান্ধিবিগ্রহিক, _সন্ধি এবং বিগ্রহ এ সচীব গ্রধান।' 
মিঃ ওয়েষ্ট মেকট লিখিয়াছেন, “৪ £75৪ ০০৩৫ 0৫ 10121510%. 
0596165 200 060127106 ৮191. | 
'অস্তরঙগ--ওয়েই মেকটের মতে “37৮80 01 6) 100511017, ০৫ 
9510905 ০0118060018) 5815900১” গুপ্ত মন্ত্রণা সচীব। 
অস্তরঙ্গোপরিক-_-ৎপ্ত মন্ত্র সচীবগণের অধ্যক্ষ । | 
উপরিক, বৃহদুপরিক-স্থনীয় বা প্রাদেশিক শাসনকর্ত। | উপরিক: 
দিগের এক একটি অধিকরণ বা বিচারালয় ছিল, এবং তাহারা 
বিতরণের এবং শাস্তি রক্ষার জন্ত উপরিকগণ নিযুক্ত হইতেন। 
. তাহাদিগের কার্যাবলী পরিদর্শন জন্ত রাজধানীতে বৃহ্হ্পরিকের 


(8৮ টাকার ইতিহাস। [২য়খণ্ড 
কার্যালয় ছিল। অধ্যাপক লাসেন বলেন ”05:5৩৩৫ 01 105 
0880: 01 011001081 18%/% ) অর্থাৎ ফৌজদারী বিভাগের কার্য্য 
পরিদর্শক। কিন্তু এই ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়! মনে হয় না। 
পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের মতে অন্তরঙ্গ বৃহছু- 
পরিক ( অন্তরল্গানাং বৃহহ্পরিকঃ ) একটি পর্দের নাম। যাহারা 
রানান্তঃপুরে প্রবেশলাভের অধিকারী সেই সকল ভূত্যবর্গের অধি- 
নায়কের নাম অন্তরঙ্গ বৃহদুপরিকঃ। 

'রাজস্থানীয়োপরিক--গৌড়ের ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত 
চক্রবর্তীর মতে প্রাজস্থানীয় প্রধান শাসনকর্তা” ড1০৩:0৮ | 

সেনাপতি, মহাসেনাপতি- সেনাপতি লক্গণং বখাং-_ 

পকুলীনঃ শীল সম্পন্নে! ধন্থুবেদ বিশারদঃ | 
হন্তি শিক্ষার্থশিক্ষাঙ্থ কুশলঃ ক্ষ ভাবণঃ ॥ 
নিমিতে শকুন জ্ঞানে বেত চৈব চিকিৎসিতে। 
রুতজঃ কর্ধপাং শূর শখ! ক্রেশ সহ খনুঃ॥ 
বাহুতব বিধানজঃ ফন্তূসার বিশেষ বিৎ। 
রাজ্জ।  মেনাপতি। কার্ধ্য ত্রাঙ্মণঃ ক্ষজিয়োইথবা”। 
মতন পুরাণ ১৮৯ অধ্যায়। 
"সেনাপতি গ্রিতাবাসঃ স্বামিভক্তঃ সুধীরভীঃ। 
অভ্যাসী বাহনে শহরে শাস্ত্রে চ বিজয়ী রণে” ॥ 
কবি কল্প-লতা। 
প্রধান সেনাপতি মহাবলাধাক্ষ নামেও অভিহিত হইত 

'স্হাসামস্তাধিপতি--সাদস্তদ্লিগের ও সৈষ্ঠের তাবধারক। »রাজেজ 
' লাল মিত্রের মতে [136 050618115810)0, | 

আহামু্রাধিকত--দিঃ ওয়েউমেকট লিখিয়াছেন ৮0৫৩৮ 10106 


১২শ অঃ] শাসনভন্্। ৪৮১ 


[28506:” কিন্তু দুদ্রাণ শব্ধ বর্ণ রৌপ্যাদি সুদ্রিক! অপেক্ষা লীল- 
মোহর অর্থেই অধিকতর ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; স্ৃতরাং মহামুদ্রা- 
ধিরৃুত শবে রাজকীয় শীলমোহর রক্ষাকারী *[:০৩1৩৫ ০ (১৩ 
5621 ৪70 005  [:5015609৩1, বলিয়াও গ্রহণ করা 
যাইতে পারে । 
মহাক্ষপটলিক--রাজেন্ত্রলাল মিত্রের মতে রা ওয়েস্ট মেকটের মতে 
“1১166 ]05৮০৩.৮ পুজ্যপাদ পীবুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, রাজেজ্ছ 
লাল মিত্রের অর্থ সঙ্গত বলিয়৷ মনে করেন না। তিনি অক্ষপটল 
শব্দের অর্থ করিয়াছেন, ৭] আ-901% 200 ০০11001005। অধ্যাপক 
রাধাগোবিন্দ বসাকের মতে, রাজ লেখা-রক্ষক। গৌড়ের ইতিহাস 
প্রণেত৷ বলেন, “তখন ছ্াতক্রীড়ার অত্যন্ত প্রাহ্‌র্ডাব ছিল। ছ্যতা- 
গার সমূহের কাধ্যাধ্যক্ষকে “অক্ষপটলিক* বলিত। অক্ষপটলিকগণ 
দ্যতাগার হইতে কর আদায় করিতেন; রাজগণ সেই কর গ্রহণ 
করিতেন । “মহাক্ষপটলিক”, অক্ষপটলিক্দিগের প্রধান ছিলেন। 
ছ্যত্যগারের প্রধান ছাত কারককে “সভিক” বলিত।” 
মহাপ্রতীহার--পুররক্ষিগণের অধ্যক্ষ বা, দৌবারি ক-শ্রেষ্ঠ। ওয়েষ্ট মেকট 
বলেন, “01596 0০০0£ 1০৩61) 791092017 (01001789170 ০ 
00৩ ০০৫ 50813 1” রাজেন্্লাল মিত্রের হতে, 185 21276 
*%/৪৫৫৩৫। চাণক্য সংগ্রহে লিখিত আছে £-_ 
*ইজিতাকার তত্বজ্ঞো৷ বলবান্‌ প্রিরদর্শনঃ | 
 অপ্রমাদী সদ! দক্ষ; প্রতীহারঃ স উচ্যতে ॥” 
মত্ত পুরাণে উক্ত হইয়াছেঃ__ 
“প্রাঃ হুরূপো জক্ষশ্চ িরবাদী ন চোদ্ধতঃ। 
চিত্তগ্রাহশ্চ সর্কেষাং প্রতীহারে! বিধীন্বতে* ॥ 


৩৯ 


8৮০ ঢাকার ইতিহাস । [২য় খণ্ড 


মহাভোগিক--ওয়েষ্ট মেকটের মতে, 481 917০৩ 1 010215৩ ০৫ 1২6৮০- 
1306, 0000 2.5195018111510 0৮017 005 1900 091160. ৮)18062.5 
কর সংগ্রাহক কর্মচারী । কিন্তু “ভোগিক” শবে অশ্বরক্ষককেই 
বুঝাইয়া থাকে। 

মহাভৌরিক-_“ভৌরিকঃ কনকাধ্যক্ষো” ইতি হেমচন্্ঃ। 
মহা ভৌরিক, কনকাধ্যক্ষ শ্রেণীস্থ কর্মচারীগণের প্রধান। 

মহাপীলুপতি-_ওয়েষ্ মেকটের মতে, %চ1590 ০1 65 ০651 | 
06109100617 01 095 1২৮৩00৩,৮ কিন্ত গজ রক্ষক অর্থেই 
পীলুপতি শব সংস্কৃত সাহিত্যে স্থপরিচিত। স্থৃতরাং উহ! প্রধান 
গজ রক্ষক অর্থেই ব্যবহৃত হুইয়াছে বলিয়! মনে হয়। 

গৌল্সিক-_“একে ভৈকরথা ত্র্যশ্বাঃ পত্তিঃ পঞ্চ পদাতিকাঃ ॥ 
সেন! সেনামুখং গুল্মো বাহিনী পৃতন। চমূঃ । 
অনীকিনী চ পত্তেঃ স্তাদিভাদ্যে স্তিগুণৈঃ ক্রমাৎ ॥% 
হেমচন্্রঃ। 
লঃ সেন! সংখ্যা বিশেষঃ। অত্র গজা নব রথা নব অশ্বাঃ 
টি ংশতিঃ পদাতয়ঃ পঞ্চত্বারিংশৎ সমুদ্বায়েন নবতিঃ। 


... ইত্যমরঃ। 
“ছয়োস্্য়াণাং পঞ্চানাং মধ্যে গুলুমধিষ্ঠিতম্‌। 
তথ! গ্রাম শতানাঞ্চ কৃর্্যাতরাইন্ত সংগ্রহম্” ॥ 
মনু, ৭ অ। ৯১৪। 


অর্থাৎ রাজ্যের স্ুরক্ষাবিধানার্থে বিস্বুতি অনুসারে ছুই, তিন 
কিম্বা পাঁচ অথব! একশত গ্রামের মধ্যে উপযুক্ত একজন অধিনায়কের 
অধীনে একদল সৈস্ত সংস্থাপন পূর্বক - 'একটি 'গুন্স? অর্থাৎ অধিষ্ঠান 
নির্দেশ করা কর্তব্য । | 


১২শ অঃ] শাসনতন্ত্র । ৪৮৩ 


মহাগণস্ছ_গণং সেনা সংখ্যা বিশবেষঃ। .*“গজাঃ ২৭ রথা ২৭ অস্ব 
৮১ পদ্দীতিক। ১৩৫ সমুদায়েন ২৭০”। ইত্যমরঃ। রাজ্য মধ্যে 
শাস্তিরক্ষার্থ স্থানে স্থানে ২৭টি গজ, ২৭টি রথ, ৮১টি অশ্ব, ১৩৫টি 
পদাতিক লইয়৷ এক একটি “গণ” সংঘটিত হইত। তাহাদের অধ্যক্ষকে 
“গণনস্থ” বলিত। “মহাগণম্থ* সেই শ্রেণীর কর্মচারিবর্গের প্রধান 
ছিলেন। একরথ, একগজ, তিন অশ্ব ও পঞ্চপদাঁতিক লইয়া! যে 
একটি েনাদল গঠিত হইত, তাহার নাম “পত্তি*। তিনটি পত্তি 
একত্র হইলে তাহাকে “সেনামুখ” বলিত) তিনটি সেনামুখ মিলিয় 
একটি *গুল্ম” এবং তিনটি গুল্স লইয়৷ একটি “গণ” গঠিত হইত। 

দগুপাশিক--উইল ফোর্ডের মতে "16521 ০ 008 17301761065 01 
010151১1061) বধাধিকৃত পুরুষ; সম্ভবতঃ ফৌজদারী বিভাগের 
কারাধাক্ষ। 

দগ্ডনায়ক, মহাদণনায়ক,__প্চতুরঙ্গ বলাধ্যক্ষঃ সেনানী দগুনায়কঃ* ইতি 
হেমচন্ত্রঃ | শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, মহাদগুনায়ক 
ফৌজদারী বিভাগের প্রধান বিচারপতি বলিয়৷ অনুমান করেন। 
ওয়ে মেকটের মতে প্দগুনায়ক,” দণ্ড পাশিকের অধীনস্থ কর্মচারী । 
রাজেন্দ্র লাল মিত্রের মতে মহাদওনায়ক শবে, 11) ০1015 
0:10)108) 7808৩ বুঝায়। 

চৌরোদ্বরণিক-_দস্থ্য তম্করাদির হস্ত হইতে উদ্ধারক কর্মচারী বিশেষ। 
ওয়েষ্টমেকট লিখিয়াছেন, ”[1)151 ০8০1)67 ) 0185 ৪5 010১9919 
ও 20111698 80001000000) 650201917৩0 00 ০০১০ আঠা 
00৩ 015990010 09005 771)101) 10055650 00৪ ০001087.% 

নৌরল-ব্যাপৃতক-_নৌসেনাধিকৃত কর্ধ্সচিব। প্নিয়োগী কর্ত্সচিৰ 
আয়ু! ব্যাপৃতপ্চ সঃ” ইতি হেমচ্ত্রঃ ॥ 


৪৮৪ ঢাকার ইতিহাস। [ ২য় খণ্ড 


হত্তি ব্যাপৃতক - গজসেনাধিকুত কর্ম্সচিব। 
অধ্থ ব্যাপৃতক-_অশ্বরোহী সেনাধিকৃত কর্্মনচিব | 
গে! ব্যাপৃতক--গবাধ্যক্ষ। 
মহিষ ব্যাপৃতক-_মহিষাধ্যক্ষ। 
অজ ব্যাপৃতক--ছাগাধ্যক্ষ। 
অবিকার্দি ব্যাপৃতক- মেষ প্রভৃতির অধ্যক্ষ | 
মহাব্যহপতি--যুদ্ধে সৈন্য রচনার নাম ব্যহ। «শিবিরং রচন! তু. 

স্যাৎ বৃহে। দগ্ডাদিকো যুধি”। হোমচন্ত্রঃ। 

*সমগ্রস্ তু সৈম্তস্ত বিস্তাসঃ স্থান ভেদতঃ | 

সব্যৃহ ইতি বিখ্যাতে। যুদ্ধেযু পৃথিবী ভুজাম্‌॥ 

ব্যহতেদাস্ত চত্বারে দণ্ড! ভোগোহস্ত্র মগলম্‌। 

অসংহতশ্চ নির্ণীতা৷ নীতি সারাদি সম্মতাঃ ॥ 

অন্তেৎপি প্রকৃতি ব্যহাঃ ক্রৌঞ্চ চক্রাদয়ঃ কচিৎ। 

তির্যাগ, বৃত্তিস্ত দণ্ডঃ স্যাভোগোস্বাবৃত্তিরেবচ ॥ 

মণ্ডলং সর্ধাতোবৃতিঃ পৃথখবতিরসংহতঃ। 

সৈন্যানাং নীতিসারাদৌ ব্যুহভেদাঃ সমীন্লিতাঃ* ॥ . 

শব্ধ রদ্বাবলী। 
এখন যেরূপ যুদ্ধে বৃহ রচনাদ্বার! সৈন্য সমাবেশ প্রথা প্রচলিত জাছে, 

প্রাচীন কালেও যুদ্ধে তদ্রপ ব্যহরচনার নিয়ম প্রচলিত ছিল; মহাভারতে 
কুরুক্ষেতরের যুদ্ধ বিবরণ পাঠে তাহা! বিশেষরূপ জানিতে পার! যায 
মন্বাদি খধিগণও যুদ্ধে ব্যুহ রচনার বিধান করিয়াছিলেন, 
মন্ুসংছিতাদি পাঠে অবগত হওয়া! যায়। পূর্বকালে হুচীমুখ, বজ্ঞাখ্য 
ক্রৌথণরুণ, গারুড়, অর্ধচজ, ব্যাল, মকর, স্লেন, মণ্ডল, সাগর, শৃর্জাটক 
চক্র, চক্র শকট, পদ্ম, প্রতি নানাগ্রকার বাহ রচন! ঘ্বার! যুদ্ধকানে 


১২শ জঃ] শাসনতন্ত্র । ৪৮৫ 


সৈন্ত সমাবেশ করিয়া যুদ্ধ করিবার রীতি ছিল। যিনি ব্যহ রচনাকারী 
সেনাপতিগণ মধ্যে সর্ধপ্রধান ছিলেন, তাহাকে “মহাবাহপতি” বল 
হইত। এই শবটি ভোজবর্শা ও হরিবন্মীর তাম্রশাসনেই কেবলমাত্র 
উল্লিখিত হইয়াছে । 
পুন্তপাল-- গ্রামের জম! জমীর বিবরণ সম্বলিত কাগজ পত্রাদির রক্ষক । 
পুস্তপালের পদ মহত্তর দিগের অধীনে ছিল। 
ব্যাপার কারগুয়, ব্যাপারাগ্য়--দেশের ব্যবস! বাঁণিজ্যাদি পরিদর্শনকারী 
প্রধান কর্মচারী । নর্দীমাতৃক পূর্ববঙ্গে বাণিজ্যাদি কার্য প্রধানতঃ 
অর্ণৰ পোতেই সম্পন্ন হইত। বাণিক্যাদি কার্য পরিদর্শন করিবার 
জন্য একটি স্বতন্ত্রবিভাগ ছিল; উহার পরিচালনার ভার "ব্যাপার 
কারগুয়ের” হন্তে স্তস্তছিল। তাহার অধীনে “ব্াাপারাওয়” পদ ছিল। 
অধিকরণ-_-বিচারালয়। | | 
অধিকরণিক-_-অধিকরণে অর্থাৎ ধর্মাধিকরণে নিযুক্ত বিচার কর্তা । 
শৌকিক-_*শ্ুক্কাধ্যক্ষস্ত শৌক্িকঃ* ইতি ছেমচন্দ্র। শুস্কাধ্যক্ষ। “01 
00116001 অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক, *শৌক্কিক শবটি 
আধুনিক 09$0010, ০০: এর পদ বিজ্ঞাপক বলিয়। ব্যাথা 
| করিয়াছেন। ৬রাজেন্জ্রলাল মিত্রের মতে 001160015০0 0051000. 
মগ্ডলপতি --মণ্ডল, প্রদেশের অংশ ) পরগণা । হিন্দু শাসন সময়ে শাসন 
সৌকর্ষ্যার্থে বঙ্দেশ কতিপয় মণ্ডগে বিভক্ত ছিল। মগ্ুলপতি কর্তৃক 
মণ্ডলগুলি শামি হইত। মোসলমান শাসন সময়ে মণ্ডলগুলি 
পরগণায় পরিণত হইয়াছিল। “মণ্ডল: দেশ: ছাদশ রাজকম্‌” ইতি 
মেদিনী ॥ “দেশে। জনপদে নীবৃৎ রাষ্ট্রং নির্গশ্চ মওডলম্*। হেমচন্তর। 
চতুঃশতযোজন প্রদেশের অধিপতির নাম মণ্ডলাধীশ, মগুলেশ ৰা 
মওলেশ্বর । প্চতুর্যোজন প্যাস্তমধিকারং নৃপন্ত চ। যো) রাজ! ব্হ তদূ 


৪৮৬ ঢাকার ইতিহাস । [২য় খণ্ড 


শণঃ স এব মগুলেশ্বরঃ” ॥ যিনি নৃপ ও মণ্ডলাধিপগণের শাসক এবং 
রাজসথয় ষক্জকারী, তীহার নাম সম্রাট । বথা--*্বঃ সর্বমগলন্তেশো 
রাজকুয়ং চ যে! যজেৎ। চক্রবর্তী সার্কভৌমন্তে তু দ্বাদশ ভারতে” ॥ 
হেমচন্ত্ঃ। পঅন্ঠে ভূম্যেক দেশীধিপো! মগ্লেশ্বরঃ স্তাৎ। মণ্ডলন্ত অরি- 
মিত্রাদি রূপ্ত দেঁশন্ত ঈশ্বরো মগডলেশ্ববঃ ৷ এক দেশাধিপ ইত্যর্থঃ। 
্তান্মগুলং দ্বাদশ রাজকে চ দেশে চ বিষ্বে চকাদম্বকে চ।” ইতি 
বিশ্বঃ॥ তন্ত লক্গণম্-_“চতুর্যোজন পর্যাস্তমধিকারং নৃপন্ত চ। যো 
রাজা তচ্ছতগুণঃ স এব মগুলেশ্বরঃ। ইতি ব্রহ্গবৈবর্তে শ্রীকফ্চ 
জন্ম থণ্ডে ৮৬ অধ্যায়? | 
ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, মগুলাধিপতি দূর্স্থ থাকিয়া মণ্ডল 
শাসন করিতেন। কামন্কীয় নীতিসার হইতে জান! যার যে, 
মগুলাধিপতির কোব-দও-অমাত্য-অন্ত্িতুর্গীদি সহায় ছিল। বথা £-- 
“উপেতঃ কোষ দণ্ডাভ্যাং সামাত্যঃ সহ মন্ত্রিভিঃ | 
স্থ শ্িত্তয়েৎ সাধু মগডুলং মগ্ডলাধিপঃ” ॥ ৮১ 
: অগুলাধিপতিগণ পরমেশ্বর-পরমভট্টারক-রাজাধিরাজের সামন্ত মধ্যে 
পরিগণিত ছিলেন (১) । 
বিষয় পতি-_মগ্ডুলগুলি কতিপয় বিষয়ে বিভক্ত ছিল। করেকটা গ্রাম 
লইয়া এক একটা বিষ হইত। বিষয়গুলি শাসনের তার *বিষর' 
পতির” হস্তে স্তস্ত ছিল। উহীরা “বিষয় মহত্বর,* ও *বিষয়কার” 
নামেও অভিহিত হইত। 
পর্ষং বর্ষ ধরা্থষ্বং বিষয় স্ত.প বর্তনম্‌। | 
দেশো জনপদে! নীরৎ রাই নর মলম্‌। হেলজঃ। 
হা! সর্ধ্যাধি কৃত-_যাহীর সকল বিষয়ে অধিকার আছে ) ্তী ভূড়ি। 
(১) সাহিত্য-_১৩২, বৈশাখ, ৪১ পৃষ্টা। | রি 
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ইহা হইতেই সর্বাধিকারী উপাধির ক্ষ্টি হইয়াছে কিন! তাহা 
প্রণিধান যোগ্য । 

কো্টপাল-_ছুর্গরক্ষক | “কোট্র ছর্গে পুনঃ সমে” ইতি হেমচন্ত্রঃ | “কোউ্ম্‌ 
দুরম। কেল্লা, গড় ইতি ভাযা”--শব্করক্রম। কোট £- ছুর্গ- 
পুরম। ইতি লিঙ্গাদি সংগ্রহে অমরঃ। 

মহা করণাধ্যক্ষ, করপিক--ডাঁঃ কিলহর্ণের মতে করণিকগণ আইন- 
সংক্রান্ত দলিলের লেখক ছিলেন। হুতরাং মহাকরণাধ্যক্ষ সম্ভবতঃ 
ব্যবহার শাস্ত্র বিভাগের লিপিকর দিগের অধ্যক্ষছিলেন। 

জ্োষ্ঠ কায়স্থ, মহাকায়স্থ--সাধারণ লেখক দিগ্নের অধ্যক্ষ। জ্যোষ্ঠকারন্থ 
সম্ভবতঃ *বিষয়” কার্যালয়ে থাকিয়া সাধারণ লেখকদিগের কার্ধ্য- 
প্রণালীর তন্বাবধারণ করিতেন। “লেখকঃ স্াৎ লিপিকরঃ কায়স্থোই- 
ক্ষরজীবিকঃ*--হুলাযুধ। যাজ্ঞবন্ধয সংহিতায় বিজ্ঞানেশ্বর লিখিয়াছেন, 
“কারস্থাঃ গণকাঃ লেখকাশ্চ”। মৃচ্ছকটিক নাটকে লিখিত হইয়াছে, 
“অধিকর ণিক--ভোঃ শ্রেষ্ি কায়স্থৌ ! ”ন ময়েতি ব্যবহারপদং প্রথমভি- 
লিখ্যতাম্‌।” কায়স্থ-_-নং অজ্জো আগবেদি। তথা ক্ৃত্বা অজ্জ! 
লিহিদং*। বিষ্ণুসংছিতায় (৭ অঃ--১) লিখিত হইয়াছে, “অত্র 
বেখ্যং ত্রিবিধং রাজসাক্ষিকং সসাক্ষিকম্‌ অসাক্ষিকঞ্চ। রাজাধিকরণে 
তন্িযুস্ত কারস্থৃতং তদধাক্ষ করচিহ্নিতম, রাজসাক্ষিকম্*। | 

তরিক--গৌড়ের ইতিহাস প্রণেতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকাস্ত চক্রবর্থী 
উইল ফোর্ডের মতানুসরণ করিয়! লিখিরাছেন, “তরিক* নৌসেন। 
বিভাগের অধ্যক্ষ, 0১166 ০103৩ 7090৪ 1 কিন্তু বিতাক্ষরা হইতে 
জানা যায় যে, প্ভীধ্যত্যনেন তরে নাবাদি স্তজ্জন্তং গং তদ্গ্রহণে 
অধিকৃত স্তরিক?”। ন্বতরাং “তরিক” শব তরণার্থ দেয় শুক গ্রহণে 
জধিকারী বা পার গমণের গুন্ক গ্রহণকারী ব্যক্তিকেই বুঝায় । 


৪৮৮ টাকার ইতিহাস । [ ২র খণ্ড 


তদাযুক্তক--( তশ্মিন আহুক্ত ৭৩ৎ স্বার্থে কণ, ) রাজপরিধদ। রাজেন্দ্র 
লাল মিত্রের মতে [1)5901015 ০ %৪105. উইল ফোর্ডের মতে, 
01015620210 0৫6 06 ৪105, 

বিনিষুক্তক--কর্মচারি নিয়োগের অধাক্ষ । 5919911)651706765 01 00৩ 
801১010007675. উইল ফোর্ড লিখিয়াছেন, 191৩00% ০6 ৪9175, 

ভোগপতি--ভোগন্স্ত্রী প্রভৃতির ভূতি, পণ্য স্ত্রীদিগের বেতন, হস্তী, 
অশ্ব, কর্মকার প্রভৃতির বেতন। সুতরাং ইহাদিগের বেতনাদি 
বণ্টনের অধ্যক্ষকে সম্ভবতঃ ভোগপতি বলা হইত। ভোগপতি শবে 
নগর বা! প্রদেশাদির শাসনকর্তাকেও বুঝাইয়। থাকে । 

দাণ্ডিক-_দণ্ড ধারক, দণওধারী, ছড়িবরদার, আসাবরদার । ৮ রাজেন্ 
লাল মিত্রের মতে 1176 10800 0621615, 

ক্ষেত্রপ- *ক্ষেত্রপঃ ক্ষেত্ররক্ষকে”। ৬রাঁজেন্ত্র মিত্রের মতে 300715015 
০৫ 0০010591017) 

প্রান্ত পাল_ নগর রক্ষক । ৮রালেজ্্লাল মিত্রের মতে 130017097 
[8112515, উইল ফোর্ডের মতে, 00805 ০0৫ 03৩ 51015, 

কোবপাল, কোশপাল--পকুষাতে আরুষ্যতে আযস্থানেভ্যঃ কোষঃ। ইতি 
ভরতঃ। কোষ রক্ষক, ভাণ্ডার রক্ষক । 10165501615, 

খণ্ডরক্ষ-_৬ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে 901990005006005 ০1 92105. 
উইল ফোর্ড লিখিক্লাছেন, 38810 ০101৩ ৪:৫5 ০1 02৩ 0800. 

গ্রামপতি, গ্রামিক-_গ্রাম রক্ষণে নিষুক্ত, গ্রামাধ্যক্ষ। 

“যানি রাজ প্রদেয়ানি প্রত্যহ গ্রাম বাসিভিঃ। 
অননপানেন্ধনাদীনি গ্রামিক স্তান্ত বাগুযাৎ”॥ 

দৌঃ সাধ সাধনিক-_অধ্যাঁপক শ্রীযুক্ত রাধাগো; বু বসাকের মতে দ্বারপাল 

বা গ্রাম পরিদর্শক । উইল ফোর্ডএর মতে “01৩ ০৮%৪:০৫ ০৫ 
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010910৩5” অধ্যাপক ল্যাসন, “11101506101 900110৮0113” 
বলিয়! ইহার ব্যাথা! করিয়াছেন। 

।নাবাতাক্ষেণী-_নৌক| ব! জাহাজাদি নির্মাণ স্থান। | 

| নাকাধ্যক্ষ-নৌসেন! বিভাগের অধাক্ষ। গৌড়ের ইতিহাস প্রণেত! ৮৮ 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত উক্তবর্তীর মতে «শাস্তি রক্ষার্থ রাজের 
ভিন্ন ভিন্ন অংশে স্থাপিত সেনাদলের অধ্যক্ষ। 

মহাকুমীরামাত্য--যুবরাজের প্রধান অমাত্য। ০161 0110156 ০1 
006 1516 2005:506 উইল ফোর্ডের মতে 00651 10500০৮ 
০৫ ০01 001101617, 

মন্াকর্ত। কৃতিক-_গৌড়ের ইতিহাস প্রণেত| পঞ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত 
চক্রবর্থীর মতে, "সমুদয় প্রধান কার্যের তত্বাবধায়ক”। 

»রাজেন্্রলাল মিত্রের মতে 119 00166 17559085001 01 811 ০0113. 

সৌনিক, শৌনিক-_শীকারী কুকুর সমূহের তত্বাবধায়ক। 

গমাগমিক-_ দূত, 1£595115 

অভিত্বরমাণ--.দ্রুতগামী দুত। 5106 17)655210675, 

ক্রত পেসনিক - ক্রুতগামী দুতদিগের অধাক্ষ, 01015101510 0765967- 
06175, 

গীঠিকা বিত্ত--ভাস্কর । পীঠিকা-সুষ্তি বা স্তস্ভাদির মূল ভাগ । 

চট্ট ভট্ট--প্রায় সমুদয় তাত্রশাসনেই দেখা যাঁয় যে, যাহাতে চাট ভাট অথব! 

চট্ট ভষ্ট গণ, প্রদত্ব ভূমিতে প্রবেশ করিয়া! অশান্তি উৎপাদন করিতে 

না পারে, তাহার আদেশ দেওয়া হইব়াছে। এই চট্ট ভট্ট শবে কাহা- 

দিগকে লক্ষ্য কর! হইয়াছে, তৎসত্বন্ধে মতভেদ আছে। ওয়েষ্ট মেকট 

সাহেব চট্ট ভষ্ট দিগকে. কৃষক শ্রেণীর লোক বলিয়া অনুমান করেন। 

বর্গীয় উদেশচজ্ বটব্যাল মহাশয়ের মতে, ইছারা দেশের সর্বত্র ভ্রষণ 


৪৯৪ ঢাকার ইতিহাস। [২য় খগ 


করিয়া গুপ্ত বার্থার সংগ্রহ করিত। তিনি বলেন “চট্ট শব্দে চাটগী 
অঞ্চলের ও ভট্ট শবে ভুটান অঞ্চলের লোকদিগকে লক্ষ্য করা 
হইয়াছে, চাটিগ। ও ভুটান অঞ্চলের লোক রাজ্যে প্রবেশ করিয়৷ 
উৎপাত করিত”। এই অনুমান সঙ্গত বলির়। মনে হয় না। কারণ 
চট্টগ্রাম ও ভুটান অঞ্চল যে বঙ্গীয় সাম্রাজ্যের অন্তভূর্ত ছিল তাহার 
কোনও গ্রমাণ পাওয়া যায় না। হুতরাং সীমাস্তবাসী জনগণ, ভিন্ন 
রাজার আজ। পালন করিবে কেন? ডাক্তার ভোগেল্‌ “চার” শব 
হইতে চাট ব| চট্ট শব্ধ আসিয়াছে মনে করিয়া, যে “চার” € পরগণা- 
ধিপতি ) শ্রমজীবিদ্িগকে একত্র করিয়! দিত এবং দণ্ডনীয় অপরাধের 
নিবারণ করিত, চাঁট শব্ধ দ্বারা তাহাকেই বুঝিতে হইবে, বলিয়াছেন। 
বৃহদারণ্যকোপনিষদ ভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণের শেষ অং 
আননগিরি কৃত টাকায় লিখিত আছে £-_ | 
শ“তন্মাৎ তার্কিক চাট ভাট রাজ। প্রবেশ্যং হুর্গামিদম্‌ 
অরবৃদ্ধাগম্যং শান্তর গুরু প্রসাদ রহিতৈশ্চ”। 
আনন্দগিরি বলেন, “আধ্য মর্ধ্যাদাং ভিন্দা নাশ্চাটা বিবক্ষ্যতে ভাটাস্ত 
সেবকা মিথ্যাভাধিণঃ তেষাং সর্কেষাং রাজানন্তার্কিকা্তৈরপ্রবেশ্ত মনাক্র- 
মণীয় মিদং ব্রহ্ধাত্ৈকত্বম্‌ ইতি যাবং। আনন্দগিরির উক্তিতে বোধ হয়, 
চাট কোন অনাধ্য ছর্দাস্ত বন্ঠ জাতির নাম এবং ভাটশবে দিখাভাষী রাজ- 
সেবককে বুঝাইয়া থাকে । 
বহি পুরাণে পাগুপত গানাধ্যায়ে লিখিত আছে £-- 

শচাট চারণ চৌরেতভ্যো। বধ বন্ধ ভয়াদিভিঃ। 

পীডামানাঃ প্রজা রক্ষেৎ কারসথৈশ্চ বিশেষতঃ ॥ 

চাটাঃ প্রতারকাঃ বিশ্বান্ত যে পরধনং অপহরস্তি”। 

হিভাক্ষরায়াফাচারাধ্যায়ঃ। 


১২শ অঃ) শাসনতন্ত্র । ৪৯১ 


হেমচন্ত্র লিখিয়াছেন, “যোদ্ধারস্ত ভটা। যোদ্ধা£। রাজসেনাগণ প্রীয়ই 
দৌরাত্ম্যকারী হই! খাকে। ইহাদিগকে উদ্দেশ করিয়াই হয়ত তাত্রশাসনে 
ভট্ট বা ভট শব লিখিত হইয়াছে। 


ও 


ত্রয়োদশ অধ্যায় । 


সমতট বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম । 


সার্ধ ছিসহত্র বংসর পূর্বে যখন হিংসা'বহুল বৈদিক-ধর্ম্তত্ব উপেক্ষিত 
হইয়া শুক ও কঠোর ক্রিয়। কলাগে মাত্র পর্যবসিত হইতে ছিল, সেই সময়ে 
সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ কামনায় ভগবান্‌ গৌতম বুদ্ধ কগিলবন্ত নগয়ে 
আবিভূ্তি হইয়। অভিনব কৌশলে জরা মরণ সঙ্কুল সংসারে শীস্তিময় নিষধাম 
নির্বাণ ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এই ধর্মমত অহিংস! ধর্বাদের উপর 
প্রতিঠিত) দয়া, সৌন্রাত্র, এক গ্রাণতা ইহার মূলমনত্। বুদ্ধদেবের 
মহা পরিনির্বাণের পর প্রথম প্ধর্দ্মহাসঙ্গতির” অধিবেশনের সময় 
হইতেই তীয় শিব্য মধ্যে দুইটি সম্প্রদায়ের কৃষ্টি হইয়া ছিল। একদল 
বৌদ্ধ ধর্মের কঠোর নিয়মের শাসনাধীনে থাকিয়া ধর্াচরণ করিতে 
প্রবৃত্ত হন। ইহাদিগের মতে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণই সেই কঠোর বিধানের 
মধ্যে থাকিয়৷ মোক্ষলাভের একমাত্র অধিকারী; কিন্তু তাহাদিগের 
এই ধর্মমত জানী এধং অজ্ঞানিদিগের মধ্যে সমভাবে কার্য্য. করিয়া 
মোক্ষলাভের উপায় বিধান করিতে সমর্থ হয় নাই। শ্ুতরাং এই ধর্ম 
মত কতকট! অনুদার ও সন্কীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছিল। অপর সম্প্রদায় 
সমগ্র মানব জাতির মুক্তির পথ ন্গম করিয়৷ দিয়াছিল। সর্বজীবে 
দয়া ও সর্বসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধ! ও সহানুভূতি প্রদর্শন ইহাদিগের 
ধর্মাঙ্গরপে নির্্ট হইয়াছিল। ইহাদিগের মতে কেব্ল মাত্র আরাধন! 
দ্বারাই অতি সহজে এবং অতি ত্বরায় বোধিসত্ব হইয়া মুক্তিলা করিতে 
পারা যায়| এজন্যই এই মম্রায় এদেশে সর্বোপরি প্রাধান্য লাত 
করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহারা “মহাযান* সম্প্রদায় নাষে পরিচিত 


ঢাকার ইতিহাস ] [ ২য় খণ্ড। 





নুথবাসপুর গ্রামে প্রাপ্ত তারামুন্তি | 


কমল! প্রেস, বাগবাঁজার, কলিকাতা । 


১৩শ অঃ] সমতট বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম । ৪৯৩ 


ছিলেন এবং প্রথমোক্ত সন্কীর্ণ প্থী সম্প্রদায়কে ইহার! “হীনযান” নাছ 
অভিহিত করিতেন। ক্রমে ক্রমে মহাযান সম্প্রদায় মধ্যেও বিভিন্ন 
মতবাদের স্থষ্টি হুইয়৷ "যোগাচার” ও "মাধ্যমিক' দলের উদ্ভব হইল। 
মাধ্যমিক সম্প্রদায় শৃন্বাদ প্রচার করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ এই সম্প্রদায়, 
মধ্যে বুদ্ধদেবের সুগ্তিপূজারও ব্যবস্থা হইয়াছিল; এবং ক্রমে ক্রমে 
বোধিসত্ব ও তারাগণের বিবিধ মুর্তি, ও বর্ণ এবং বাহনও করিত 
হইয়াছিল। এই মাধ্যমিক সম্প্রদায় আবার *মন্ত্রযান,” “কালচক্র যান” 
ও প্ৰজ্জযান” নাম খ্যাতিলাভ করিয়াছে এবং ইহা! হইতেই তান্ত্রিক 
বৌদ্ধধর্মের বিকাশ হুইয়াছিল। মাধ্যমিক পন্থীগণের উন্ত ভাব ও 
চিন্তা! বৌদ্ধধর্ম ও সমাজকে যে উন্নত ও উদার করিয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও 
সন্দেহ নাই। হিন্দু দেব দেবীর উপর বিশ্বাস ও সম্মান প্রদর্শন জন্ত 
্রাহ্মণ্য ধর্মমানুষ্ঠানকারীগণ মহ্যানীয় শ্রমণগণকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিয়া- 
ছিল। হীনযান ও মহাষান সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্শমত লইয়া! বিরোধ থাকিলেও 
বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ এই ত্রিরত্বের সম্মান উভয় সম্প্রদায়ই সমভাবে করিতেন। 
কালক্রমে এই ত্রিরদ্বও মুর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। বুদ্ধের বামপার্ে 
্ত্রীবেশে ধর্ম এবং দক্ষিণ পার্থ পুরুষবেশে সঙ্ঘকে প্রতিষ্ঠাপিত করি! 
ত্রিরত্বের পুজার অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছিল। বৌদ্ধদিগের মধ্যে বৈর্দিক- 
দশবিধ সংস্কার প্রচলিত ছিল। ্‌ 
*যে বৌদ্ধধর্ম বিতত সহস্রশাখ বৃহৎ বনম্পতির স্তায় সমগ্র এসিয়ার, 
মুক্তিকামী জনগণকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিল, তাহার প্রচার কেন্দ্রের 
উপকণ্ঠে, সমতট বঙ্গে, থে তাহার প্রভাব পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত হইয়াছিল, 
তদ্ধিষয়ে কোনও নাই। দিব্যাবদান গ্রন্থ হইতে জানা যায়, দেবতা- 
দিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী অশোক ভারতের বিভির স্থানে বৌদ্ধধর্শ প্রতিষ্ঠা 
জ্ঞাপক যে চতুরশিতি সহত্র ধর্ম রাজিকা' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ত্রাহ্মণ্য 


৯৪ | ঢাকার ইতিহাস । [ ২য় খণ্ড 


অর্থের প্রবল সহায়ক পুষ্যমিত্র তাহার ধ্বংস সাধন করিয়াছিলেন। 
কিন্তু ভীম প্রবাহা পদ্মা মেঘনাদের ভীষণ তরঙ্গ ভীতিই হয়ত ঢাক! 
জেলার অন্তর্গত ধামরাইর ধর্ম রাজিকা, পুষ্যমিত্রের হম্ত হইতে রক্ষা 
করিতে সমর্থ হুইয়াছিল। সেই জন্তই আমর! সপ্তদশ শতাব্দীর দলিলা- 
“দিতে ও ধামরাইর ধর্মরাঁজিকা নাম পাইয়াছি। গুপ্ত সম্রাটগণের 
সময়ে শৈব, বৈষুব ও শাক্ত প্রভাব উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। লিচ্ছবী 
ংশের দৌহিত্র সন্তান হইয়াও মহারাজ সমুদ্র গুপ্ত গোপনে সদ্ধন্মের 
অনিষ্ট সাধন করিতে পরাম্মুখ হন নাই। কিন্তু গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের 
পরে, পরম তাথাগত সআাট যশোধম্দণের অভ্যু্ঘয়ের সঙ্গে সঙ্গে সন্ধরন্ম্ের 
প্রণ্ গৌরব পুনরায় সমুস্তাসিত হইয়াছিল। লৌহিত্যতীরে প্রাগৃ্জ্যোতিষের 
শোণিত পিপাঙ্ ত্রাহ্মণগণ যশোধন্দার ভয়ে ভীত শঙ্কিত চিত্তে গভীর 
নিশীথে, পণ্ড হত্য। করিয়া ব্রাহ্গণ্যধন্্ কোনও মতে রক্ষা করিয়! চলিত । 
এই সময়ে মহাষান ধন্াস্তর্গত মন্ত্রধান এবং শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের 
তান্ত্রিকত৷ মুলক ধর্মভাব ক্রমে ক্রমে সমাজ মধ্যে লব্ধ প্রবিষ্ঠ হইতেছিল। 
গৌড়াধিপ শশাঙ্ক গ্রভূৃতি রাজণ্যবর্গ শৈব ও শক্তি মূলক তান্ত্রিক ধর্ম 
রাজধর্শ বলিয়! গ্রহণ করিয়াছিলেন । সম্রাট হর্ষবর্ধন জীবনের প্রথমাবস্থায় 
শৈব ধর্মে এবং প্রৌঢাবস্থার প্রথম সময়ে হীনযান, পরে মহাযান পন্থায় 
আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি শিব, কৃরধ্য ও বুনধমুর্তি সমুহের ও 
পুজা করিতেন! 
চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং এর গুরু, অদ্বিতীয় শান্ত্রঙ্ঞ ও 
পঞ্ডিত শীল ভত্র খুষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে সমতটের ব্রাহ্মণ রাজবংশে 
জন্মগ্রহণ করেন। শীলভদ্র নালন্দা মহা!৷ বিহারের সর্বপ্রধান আচার্য্যের 
পদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দিগন্ত বিশ্রুত কীর্তি এই বোস্ধ 
মহাপও্ডিতের জন্মস্থান বলিয়া সমতট এক সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। 


[ হয খণ্ড। 
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দিবে ভা 


কমতা প্রেস বাবসাজীর, কলিকাতা । 





১৩শ অঃ]. সঃ সমতট বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম । ৪৯৫ 


পরিত্রীজক ইউয়ান চোয়াং ৬৩৮ থুষ্টাব্বে সহতটের রাজধানীতে 
আগমণ করিয়াছিলেন। তিনি লিথিয়াছেন, “সমতট রাজ্যে সত্যধর্মম 
€ বৌদ্ধ ধর্ম) ও অপধর্ উভয় ধর্দের বিশ্বীমীগণই বাস করে। এখানে 
ননাধিক ত্রিশটি সংঘারাম বিদ্যমান রহিয়াছে । এই সকল মঠে প্রার 
২০০০ পুরোছিত অবস্থিতি করেন। ইহারা সকলেই স্থবির নামক 
বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভূক্ত। সমতট রাজ্যে নৃনাধিক একশত দেবমন্দির বিমান 
আছে। ইহার প্রত্যেক দেব মন্দিরেই নান! সম্প্রদায়ভুক্ত লোকসমুহ 
উপাসনা করে। নিষ্রন্থ নামক অসংখ্য উলঙ্গ সন্ন্যানী এই রাজ্যে দেখিতে 
পাওয়া যায়। নগর হইতে অনতিদূরে অশোক নির্মিত স্তুপ। এই 
স্থানে পুরাকালে ভগবান তথাগত এক সপ্তাহকাল দেবগণেত্ব 
হিতকল্পে নুগভীর ও রহস্তপূর্ণ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ইহার 
পার্থে যেখানে চারিজন বুদ্ধ উপবেশন ও ভ্রমণ করিতেন, তাহার 
চিত বর্তমান রহিষ্নাছে। এই ভ্তপের অনতিদূরে একটি সংঘারামে 
করিত প্রস্তর নির্শিত বৃদ্ধমূর্তি গ্রতিঠিত! এই মূর্তি আটফিট উচ্চ”। 

অপর চৈনিক পরিব্রাজক ইং-সিং ৬৭২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন 
করেন। তিনি লিখিয়াছেন, তংপূর্ব্ে সে্গচি নামক জনৈক চীন 
দেশীয় পরিব্রাজক দক্ষিণ সমুদ্র বাহিয়৷ জলপথে চীনদেশ হইতে সমতটে 
আগমন করিয়াছিলেন। তীহার বিবরণী হইতে জান! যায়, যে তৎকালে 
তিনি হো-লো-শে-পো-তো” নামক একজন নিষ্ঠাবান “উপাসককে” 
সমতটের সিংহাসনে সমাসীন দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই নরপতি 
বৌদ্বধর্দের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, বৌদ্ধ শ্রমণ গণের অদ্বিতীয় প্রতিপালক 
সন্বন্মের এক নিষ্ঠ সাধক এবং ত্রিরদ্ধের প্রতি পরম ভক্তিমান ছিলেন। 
ইউন্নান চোয়াং ৬৩৮ থুঃ অন্যে সমতটের রাজধানীতে দ্বিসহন্র শ্রমণ 
[দেখিতে গাইয়াছিলেন) কিন্ত এই অননকাল মধ্যেই পরম সৌগতোপাসক 


৪৯৬ ঢাকার ইতিহাস । [২য় খত 


নরপতির আশ্রয়ে শ্রমণ সংখ্যা ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়। চতুঃসহস্তরে পরিণত 
হইয়াছিল, এবং প্রাচীন স্থবীর মতাবলম্বী শ্রমণগণ মহীযান-পন্থী হইয়াছিল। 
পরিব্রাজক ইৎসিং হরিফেল ব! বঙ্গে এক বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন। 
এই সময়ে হরিকেল একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্বতীর্থ বলিয়া! পরিচিত ছিল। হরি- 
কেলের শিললোকনাথ থুষ্টিয় দ্বাদশ শতাবীতেও জনসাধারণের হৃদয়ে এরূপ 
গ্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন যে, বহু বৌদ্ধ গ্রস্থাদিতে তাহার চিত্র 
অঙ্কিত থাকিত। পগ্ডিত ফু'সের গ্রন্থে এরূপ একখানি চিত্র পরিলক্ষিত 
হইয়া থাকে । 

আসরফপুরের তাত্রশাসনদ্বর হইতে নবম শতাব্দীতে প্রাছুভূতি 
ভগবান বুদ্ধদেবের পরম ভক্তিমান উপাসক বঙ্গাধিপতি খড়ারাজ গণের 
বিবরণ জান! গিয়াছে । তাভ্রশাসনের সহিত প্রাপ্ত একটি চৈত্য 
কলিকাতার যাছুকরে রক্ষিত আছে। এই চৈত্যটি ত্রিস্তর বিশিষ্ট 
পিরামিডের অনুকরণে নির্্িতি এবং আতপত্রাচ্ছার্দিত ছিল। ইহার 
শীর্ষদেশের চতুর্দিকে ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি চতুষটয়,। তন্নিয়ে অপর চারিটি 
বুদ্ধমৃত্তি এবং পাদদেশের প্রত্যেক দিকে তিনটি করিয়৷ ছ্বাদশটি মুদ্রাসন 
সংবদ্ধ বুদ্ধমৃত্তি খোদিত আছে। আসরফপুরের উভয় তাত্রশাসনের 
প্রারস্তেই “অবিস্তাহতি হেতু ভুত, সংসার মহাবুরাশি সংতীর্ণ, ভগবান 
সুনীন্ত্রের? এবং “অনুসয়ান্ধকার দূরীকরণে সমর্থ বৈনায়িকদিগের বিবেক 
বুদ্ধির উদ্মেষকারী ভার প্রতিম জিনের তেজোময় বাক্যাবলীর” জয় 
ঘোষণা! কর! হুইয়াছে। উভয় তাঅশাসনই “পরম সৌগতোপাসক” 
পুরোদান কর্তৃক উৎকীর্ণ। খড়াবংশের প্রতিষ্ঠাত। শ্রীমৎ খলপোস্যম, 
*সর্বলোক বন্দ ব্রেলোক্য-খ্যাত-কীর্তি ভগবান স্থগত এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত 
শান্ত, ভববিভব-ভেষ্কারী, যোগীগণের বোগগম্য ধর্ম” এবং তদীর 
“অপ্রমেয় বিবিধ গুণ সম্পন্ন সংঘের পর তক্তিমান উপাসক” ছিলেন। 


চাকার ইতিহাস ] [ ২য় খণ্ড। 





গারিচী মুি_-কুকুটিয়ায় গ্/পু। 


কখলা প্রেস বাগবাজার, কলিকাতা । 


১৩শ আঃ] সমতট বলে বোদ্ধবর্্ম। ৪৯৭ 


আসরফপুরের প্রথম তাত্রশাসন ছ্বারা দশদ্রোণাধিক নবপাটক 
ভূমি রাজকুমার রাজরাজভট্্রের আযুক্কামনার্থে আচার্ধ্যবন্যয সংঘমিত্রের 
বিহার বিহারিকা চতুষ্টয়ে এবং অপর শাসন দ্বারা দশদ্রোণাধিক 
ষটপাটক ভূমি ত্রিরত্বের উর্দেপ্তে শালি বর্ধীকস্থিত আচার্য সংঘমিত্রের 
বিহারে প্রদত্ত হইঙ্নাছে। এই তাত্রশাসন হইতে আরও জানা যায় 
যে, শাসন ভূমির অনতিদূরে একটি বুদ্ধ মণ্ডপ প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
তাগ্নানাথের গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, পালবংণীয় প্রথম ভূপতি 
গোপাল মারিচী মূর্তির উপাসক ছিলেন (১)। বিক্রমপুরের অন্তর্গত 
কুকুটিয়া ও পণ্ডিতসার গ্রামে কয়েকটি মারিচী মূর্তি পাওয়া গিয়াছে! 
দেবপাল দেব সোমপুর বিহারের মন্দির নির্শীণ করিয়াছিলেন (২)। 
এই সোমপুর বিহার সমতটের অন্তর্গতছিল।  খৃষ্টিয় দশম শতাব্দী 
বা তত সমীপবর্তি কোনও সময়ে “সামতটিক দোমপুর ম্হাবিহারের 
মহাযান মতানুবলম্বী বিনয়বিৎ স্থবির বীর্ষ্যেন্্র” (৩ ) বুদ্ধগয়াতে প্রস্তর 
নির্মিত একটি বুদ্ধমূত্তি প্রতিষ্ঠাপিত করিয়৷ তাহার এক পার্খে অব- 
লোকিতেশ্বর € ৪ ) এবং অপর পার্খে মৈত্রেয় মূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। 
এই মূর্তির দক্ষিণপার্থ্ে লিখিত আছে £__ 
(১) 10122 45301098875 ৬০1 1৬০ 79০ 364. 
(২) 1914 258 366. 
(৩) “প্রীসামতটিকঃ প্রবর ম 
হা যান যায়িনঃ প্রীমৎ-সোমপুর সহ 
বিহারিয় বিনক্পবিৎ স্থবির-বীর্যেক্্রন্ত | 
যদত্র পুণ্য স্তস্তবত্বাচার্য্যোপা- 
[ ধ্যায় ]-মাতা-পিতৃ-পূর্বঙ্গমং কৃত্বা সকল 
[ সত্ব রাশে ] রনুক্ত জ্ঞান! বাণ্তয় ইতি*। 
190551921991 9৬:৮০ঠ [২67০:ট ২9০৪-০9, ০£৩ 58. 


ডাঃ ব্লক এই লিপিরকাল দশম শতাব্দী বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। 
(৪) লোনারঙ্গ্রামে একখানি অবলোকিতেম্বর মুর্তি আবিদ্কৃত হইয়াছে। 


৩২ 


৪৯৮ . ঢাকার ইতিহাস। [২য়খণ্ড 
“্$ অনেন শুভমার্গেন প্রাবষ্টো লোকনায়কঃ 0) 
ততম্চ বোধিমাগ্গোহয়ম্‌ মোক্ষমার্গ প্রকাশকঃ” | 
সোমপুর মহাবিহার কোথায় ছিল তাহা: নির্ণরর করা শক্তু। পদ্মা- 
মেঘনাদের তরঙ্গাঘাততে বছ গ্রাম ও নগর ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার. 
বহুশতাবদীমধ্যে স্থানের প্রাচীন নামও বিলুপ্ত হইয়াছে । বজ্যোগিনীগ্রামে 
সোমপাড়! বলিয় একটি পল্লী আছে। আবার র্েণেলের ম্যাপে সোম 
কোট এবং সামপুর নামক স্থানদ্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। সোমপুর বিহার 
উপরোক্ত স্থানগুলির কোনও একটির মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছে কি ন| 
তাহ! নির্ণর কর! এখন অসম্ভব । 
প্রসিদ্ধ 'বৌদ্ধ পণ্ডিত দীপদ্থর শ্রীজ্ঞান অতিস বজাসন বিহারের 
পূর্ব-দিকস্থ বাঙ্গাল! দেশের বিক্রমণিপুর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া 
ছিলেন (১)। বিক্রমপুরে প্রবাদ, বজযোগ্িনী গ্রামেই দীপন্থরের 
(১) দীপন্কর জীত্ঞান ৯৮* থষ্টাবে গৌড়ের কোনও এক রাজবংশে জন্ম গ্রহণ 
কফরেন। তাহার পিতার নাম কল্যাণ শ্রী, এবং মাতার নাম প্রভাবতী। দীগন্করের 
ভ্রাতুম্পুত্র দানগ্রীঙ অসাধারণ পঞ্জিত ছিলেন। পিতা ষাতা শৈশব কালে ইহার নাম 
রাখিয়াছিলেন চন্ত্রগর্ভ। কৈশোরে ইনি জেতারি নীমক জনৈক জবধুতের নিকট শিক্ষার 
জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। বক্বোবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দীপক্কর, হীনযান'শ্রাবকের চারি- . 
শাখার ভ্রিপিটক, বৈশেধিক দশ, মহাযানীয় ভ্রিপিটক, মাধ্যমিক এবং যোগাচার : 
সম্প্রদায়ের স্তার় দশ এবং চতুরবরধ তত্তশাস্র অধারন করিয়া ছিলেন। এই সমরেই 
তিনি অন্গাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন জনৈক শান্তন্ত ব্রাঙ্গণ পগ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত : 
করিয়া বিপুল যশঃ অজ্জন করেন। অবশেষে তিনি পাঁধিব তোগৈম্বধ্য বিসর্জন ৃ 
করিয়। বৌদ্ধদিগের ত্রিশিক্ষা নামক তত্বগ্রচ্থে লন্ব প্রবিষ্ট হইবার জন্ বৃষ্ণগিরি বিহারের ৃ 
আচার্য রাহুল গুপ্তের বিকট গমন করেন। এখানে তিনি গুহ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া 
সুসক্ঞান বজ্জ নামে অভিহিত হদ। উনবিংশ বর্ধ বয়ঃক্রম কালে তিনি ও দস্তপুর ৃ 
মহাবিছারেয় মহাঁসাজ্ঘিক আচার্য ধীল রক্ষিতের মিকট পবিত্র বৌদ্ধ মন্ত্রে দীক্ষিত | 


২য় খণ্ড। 





অবালোকিতেশ্বর ৷ 


সোনারঙ্গে প্রাপ্ত । 


১৩শ অঃ] সমতট বে বৌন্ধর্্ম। ৪৯৯. 


জনুস্থান। তাহার বাড়ী এখনও লোকে নাস্তিক পণ্ডিতের বাড়ী বলিয়া 
নিদ্দেশ করে। তিনি বরদাতার! ও যোড়শ মহাস্থবিরের বিশেষ ভক্ত - 
ছিলেন, এবং তিব্বতে তাহাদের পুজ৷ প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। তীহার 


হইয়। দীপঙ্কর পরীন্ঞান নাম প্রাপ্ত হন। একব্রিংশ বর্ধ বয়সে তিনি তিক্ষুব ত গ্রহণ করিয়া 
স্ব রক্ষিতভের নিকট বোধিসত্ব মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেন। এই সময়ে তিনি মগধের 
সমুদয় প্রধান প্রধান আঁচার্যের নিকট হইতে স্যার শা্সের কৃটার্৫থ গুলি আয়ত্ত করিয়া 
ছিলেন। এইরূপে সমুদয় বৌদ্ধ পণ্ডিত দিগের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি স্বর্ণ 
দ্বীপের প্রধান আঁচাধ্য চক্ত্রগিরির নিকট দ্বাদশ বৎসর কাল অধ্যয়ন করেন। এই 
সমক়্ে বর্ণ দ্বীপই প্রাচা ভূখণ্ডের মধ্যে সর্ববপ্রধান বৌদ্ধকেন্্ ছিল; এবং ুবর্দহীপের 
প্রধান আচাধ্য তৎকালে অসাধারণ মণীষা সম্পন্ন পণ্ডিত বলিয়া! খ্যাত ছিলেন! 
তথা হইতে তিনি তাত্্র্ীপ (পিংহল) বাত্রী অর্ণবপৌতে আরোহণ করিয়। ভারতবর্ষে 
প্রত্যাবর্তন করেন। 
 মগধে পুনরাগমন করিয়! তিনি শাপ্তি, নরোপান্ব, কুশল, অবধুতি, তোস্তি প্রভৃতি 
পিতগণের সঙ্গলাভ করিয়াছিজেন। এই সময়ে মগধের বৌদ্ধগণ দ্বীপন্থরেকে 
মগধের সর্বপ্রধান পর্ডিত বলিয়া! স্বীকার করিতেন । বজাসনের হহাবৌধিতে অবস্থান 
কালে তিনি তিনবার তীর্থিক ধর্মাবলম্বী নান্তিকদিগকে তর্ক যুদ্ধে পরাভূত করিয়া 
 বৌদ্ধধর্থের শেষদ্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন । যখন তিনি মহীবৌধিতে বাস করিতে 
ছিলেন, মেই সময়ে মগধরাজ নয়পাঁলের সহিত তীর্থিক ধর্মাবলম্বী কর্ণ্যরাজ্যের বিবাদ 
উপস্থিত হইয়াছিল। ফলে কর্ণ্যরাজ মগধ আহ্রমণ করিয্পা বৌদ্ধবিহার ও মন্দিরাদির ধ্বংস 
সাধন করিয়াছিলেন। পরে নয়পালের দেন! জয় লাভ করিলে কণ্যরাজের সেনাগণ 
ঘখন নিবৃত্ত হইতেছিল, তখন শ্রীন্ঞান তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন এবং 
ডাহার়ই যঙ্কে যুদ্ধ স্থগিত হইয়া! সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল। নরপালের অনুরোধে 
তিনি বিক্রমশিল। মহাঁবিহারের প্রধান আচার্য্ের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেদ। তীব্বতীয় 
বৌদ্ধধর্্ের উন্নতি সাধন কল্পে লাম! কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া তিনি তিব্বতে গমন 
করেন এবং মহাঁধান মন প্রচার করেন। তিবাতবালীগণ বুদ্ধদেব হইভেও 
ত্ীগন্করের প্রতি মমধিফ সন্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। দীপন্করের নামোচ্চারণ 


€০৩ ঢাকার ইতিহাস। [২য় খণ্ড হ 
বাড়ীর সগ্লিকটবর্তিস্থানে তারা ও মহাস্থবিরের মৃত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
তার! মুর্তিটির পাদদেশে “কায়ন্থ শ্রীসজ্বেশ গু [গু ]” এই কয়টি কথা 
উৎকীর্ণ আছে। / 

ইদ্দিলপুর ও রামপালে আবিষ্কৃত তাম্রশীসন ঘ্বয় হইতে বৌদ্ধ 
ধন্মাবলম্বী চন্দ্রা গণের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। ধর্্চক্র মুন 
সমন্বিত এই উভয় তাত্রশাসনই শ্রীবিক্রমপুর সমবাসিত জয়ঙ্কন্ধাবার হইতে 
প্রদত্ত হইয়াছে। রামপাল লিপির প্রারন্তে রাজকবি বুদ্ধ, ধশ্্ও. 
সংঘ এই ত্রিরত্বের উল্লেখ করিয়া চন্দ্র রাজগণের বৌদ্ধ ধর্মানুরক্তির 
পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। রামপাল লিপিতে উক্ত হইয়াছে, “ষে 
ভগবান অমৃতরশ্ি চন্ত্রম। তক্তি বশতঃ বুদ্ধরূগী শশক জাতক অক্কে 
ধারণ করিতেছেন, সেই চন্দ্রের কুলেজাত বলিয়াই যেন পূর্ণ চন্ত্র-তনয় 
নৃবর্ণচজ্্র জগতে বৌদ্ধ বলিয়া বিশ্রুত ছিলেন” | 

মহারোধি মন্দির মধ্যস্থিত বুদ্মূর্তি বৌদ্ধজগতের সর্বত্র সমাদৃত ও 
পুজিত হইয়৷ থাকে । অতি প্রাচীনকালে শিল্পিগণ মন্দির মধ্যস্থিত ধ্যান 
মগ বুদ্ধমূত্তির প্রতিকৃতি পাষাণে ব! মৃত্তিকায় নির্মাণ করিয়। তীর্ঘযাত্রিগণকে 
কফরিলেই তাহারা করষেড়ে দণ্ডায়মান হ্ইয়া তাহার উদ্দেশ্তে তক্তি ও শ্রদ্ধ। 
প্রদশন করিয়া থাকে। ১০৫৩ খাষ্টাৰে ৭৩ বদর বয়দে লাস! নগরের সৃক্রেঠাং 
সংঘারামে অতীশের মৃত্যু হয়। তিব্বতে অতীসের যে মুষ্তি আছে, তাহার মন্তক 
রক্তবর্ণ উ্ধীশে পরিশোভিত | দীপন্কর, “যোৌধিপথ প্রদীপ”, “চর্য্য গংগ্রহ প্রদীপ,” 
প্স্তাঘয়াধতার” “্মধ্যমোপদেশ,” “সংগ্রহ গর্ত,” “হাদয় নিশ্চিত,” “বৌধিসত্ব মণ্যাবলী,” 
*বোধিসত্ব কর্দাদি সার্গাবতার,” “সরণ গতাদেশ,” “মহাষাঁন পথ সাধন বর্ণ সংগ্রহ, 
“মহাযান পথ সাধন সংগ্রহ,” হুত্রার্থ সমুচ্চয়োপদেশ,” “দস কুশল কর্দোপদেশ,” কর্ণ- 
বিভঙ্গ”, “সমাধি সম্ভব পরিবর্ত, “লোকোত্তর সপ্তক বিধি” “গুহ ক্রিয়। কর্ণা, চিত্বোৎপাদ 
সম্বর বিধি কর্ম” “শিক্ষা! সমুচ্চয় অভি সময়," “বিক্রম ররর লেখন” প্রভৃতি শতাধিক গ্রন্থ 
ও প্রব্ন্ধাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন। 


ঢাকার ইতিহাস ] [ হয় খণ্ড। 





বন্জবোগিনীতে প্রাপ্ত খোদিত লিপিযুক্ত তাঁরামুত্ত 


কমলা! প্রেস, বাগবাজার, কলিকাতা । 


ঢাকার ইতিহাস | [ ২য় খণ্চ 
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সালারে পাপ বুদ্ধনতি থোদি, 


১৩শ অঃ] সমতট বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম । ৫০১ 


'বিক্রয় করিত। পৃথিবীর নানাস্থানে এইরূপ বহু মুষ্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
ঢাকা বিভাগের ভূতপূর্বব স্কুল ইন্ম্পেক্টের স্বর্গীয় দীননাথ সেন মহাশয় 
এইরূপ একটি পাাণময়ী প্রতিক্কতি রামপালের নিকটবর্তি কোন স্থান 
হুইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহা অন্যাপি ঢাকা গেপগারিয়৷ হেরন্ড 
পত্রিকার কার্যালয়ে রক্ষিত আছে। 
সাভার অঞ্চলে বৌদ্ধমূত্তি খোদ্দিত বহু ইষ্টক আবিষ্কৃত হইয়াছে 
সাভারের অনতিদূরবর্তি বাঙ্জাসন নামক স্থানে একটি বৌদ্ধ বিহার 
প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া কেছ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। এই 
বাজাসনের কিছু দূরেই ধর্বরাপ্িকা বা ধামরাই গ্রাম। বৌদ্ধ নৃপতি 
হুরিশ্তজ্ের রাজধানী, বাঞ্ধাসন হইতে অধিক দূরবর্তী নহে। 
বিক্রমপুর, সুবর্ণগ্রাম, "ও ভাওয়াল অঞ্চলে অনেক বৌদ্বমূত্তি পাওয়া 
গ্রিয়াছে। স্থৃতরাং একসময়ে এই সমুদয় স্থানে যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব 
বিশেষভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। জয়দেবের 
অমরলেখনী প্র্থত গীতগোবিনে বুদ্ধদেব দশীবতার মধ্যে স্থান পাইয়াছেন। 
দেন রাজগণের অধঃপতন কালেও বৌদ্ধধর্ম সমতট-বঙ্ হইতে বিদুরিত হয় 
নাই। ১১৯৪ শাকে বা ১২৭২ থুষ্টাবে “পরম ভট্রারক মহারাজাধিরাত পরম 
সৌগত মধুসেন” সমতট বঙ্গের সিংহাদনে সমাসীন ছিলেন। সেনরাজগণ 
পরম মাহেশ্বর, পরম বৈষ্ণব, পরম নারসিংহ, পরম সৌর, বলিয়া 
রিচিত হইলেও তীহাদেরই বংশধর মধুসেন বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলন্বন করিতে 


[চ বোধ করেন নাই। 





চতুর্দশ অধ্যায়। 
শ্রীবিক্রমপুর | 

শ্রীবিক্রমপুর কোথার ? হরি বন্ধদেব, ভোজবন্ধা, শ্রীচন্ত্র, বিজয়সেন, 
বল্লালমেন এবং লক্ষণসেন প্রমুখ বঙ্গরাজ গণের তাত্রশাসনোক্ক বিক্রমপুর 
জয়ঙ্কব্বাবার কোথায়? জ্্যোতিবর্শা, বজবর্দমা, সামলবর্ধা, বিশ্বরূপ সেন, 
 কেশবসেন প্রভৃতি রাজন্যবর্গের স্ৃতি-বিজড়িত বিক্রমপুর কোন্‌ স্থানে 
অবস্থিত? এপর্যন্ত বাঙ্লালার আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলেই মনে করিত 
এবং সমুদয় 'ীতিহীদিকগণই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, 
ঢাকা-বিক্রমপুরেই বঙ্গ রাঁজগণের জযসবদ্ধাবার প্রতিষ্ঠিত ছিল। এনবন্ধে 
কেহ কখনও অবিশ্বাসের রেখাপাতও কয়েন নাই। সম্প্রতি গ্রাচাবিষ্যা 
মহা শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বস্থ সিদ্ধান্ত বারিধি মহাশয় নদীয়া জেলায় 
দেবগ্রাম বিক্রমপুরের সন্ধান পাইয়া, দেবগ্রাষে *্দমদমার ভিটাকেই” 
বল্লালসেনের সীতাহাটা তাত্রশাসন বর্ণিত বিক্রমপুরের ধ্বংসাবশেষ 
বলিয়া গ্রতিপর করিতে সমূৎস্থক হইয়াছেন (১)। সুতরাং এখন 





(১) অষ্টম বঙগীয়-সাহিত্য-সন্মিলনের অভ্যর্থনা! সফিতির সম্পাদক তরু দেবেন 
নাথ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব প্রীযুক্ত নগেন্্র নাথ বনু কর্তৃক 
সম্পাদিত “বর্ধমানের ইতিকথা” নামক পুস্তকে এবং পরে সাহিত্য পরিষৎ পঞ্জিকার 
স্বাবিংশ ভাগ প্রথম সংখ্যায় “বন্ধমীনের কথা, বর্ধমানের পুরাকথা” প্রবন্ধে বু 
সহাশয়ের প্রমাণাবলী মুদ্রিত হইয়াছে। অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মিনের ইতিহাস 
শাখায় নগেক্ বাবু উপরোদ্ত পুস্তকের কতকাংশ পাঠ করিলে, মাননীয় হন্থাপতি 
, মহাশয়ের জাদেশ ্রমে আমি €তিবাদে যে করেকটি কথা বলিয়াছিলাম, তাহাননং 
প্রবিত্রমপুয় শীর্ষক প্রধদ্ধে পরিবর্ধিতাকারে সাহিত্য পরিষৎ গক্তিকার দ্বাবিংশ .ভাঈ। 


১৪শ অঃ] শ্রীবিক্রমপুর। ৫৯৩ 
প্রশ্ন উঠিগ্াছে, “বিক্রমপুর অয়ন্বন্ধাবার” কোন্‌ স্থানে অবস্থিত ছিল? 
উহা কি ভীম প্রবাহা, ভীষণ-তরঙ্-সুল পর্মা-মেঘনাদের মল্লিদিক্ 
ঢাকা বিক্রমপুর প্রদেশের কোনও স্থানে অবস্থিত ছিল, ন! পৃতসলিলা | 
জাহুবীর প্রাচীন প্রবাহের তীরদেশে দেবগ্রাম বিক্রমপুর মধ্যেই 
সংস্থাপিত ছিল? এতকাল কি আমরা পুরুষ-পরম্পরা-ক্রমে 
্রান্তধারণার বশবর্তী হইয়া ঢাকা-বিক্রমপুরকে বঙ্গাধিপতি গণের 
লীলানিকেতন বলিয়৷ বিনা বিচারেই গ্রহণ করিয়াছি, না উহ! সত্যের 
সূ ভিত্তির উপরই স্তুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে? যাহ! হউক কথাট! 
ষখন একবার উঠীর়াছে, তখন ইহার চূড়ান্ত মীমাংস! হওয়াই সঙ্গত। 
এখানে বলিয়া! রাখি যে, «হিতবাদী” ও *অমৃত্ত বাজার” পত্রিকায় 
নগেন্্ বাবুর এই অভিনব আবিষারের কাহিনীষ্পাঠ করিয়াই আমার 
দেবগ্রাম বিক্রমপুর সন্দর্শন করিবার ম্পৃহ। জন্মে। ফলে গত ১৩২১ 
সনের ২৯শে ফাল্গুন তারিখে প্রস্থানে গমন করিয়া! দেবগ্রাম বিক্রমপুরের 
প্রাচীন কীঙ্ডির নিদর্শনগুলি হ্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া 'আসিয়াছি এবং 
দেবগ্রীমের সপ্ততি বর্ষ বয়স্ক কতিপয় সন্ত্রান্ত ও পদস্থ বুদ্ধের নিকট 
অন্থন্ধান করিয়া, প্রমদমার ভিটা” (এই ভিটাকেই নগেন্্র বাবু 
'বল্লালের ভিটা বলিয়! প্রমাণ করিতে সমুৎ সক), সাওতার দীঘী, দেবকুণড, 
কুল চণ্তী প্রভৃতির যথাসম্তব তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। দেবগ্রামের 
ূ প্রাচীন অধিবাসিগণ দমদমার ভিটাঁকে “দেবল রাজার ভিটা” বলিয়াই 
ূ জানেন, বল্লালের সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ থাকার বিষয় তাহারা 
ূ প্রথম সংখ্যার রাশি হইয়াছে। নগেক্তর বাবু বিশ্রিত পরব নিথিতেছের বি 
৷ আঙাস দিয়! “কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে আমার প্রতিযাদের উত্বর আমার প্রবন্ধ 
প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লাছেম। বর্তমান অধ্যায়ে ০ যা 
অবতারণ। করিয়াছেন তাহীয়ও আলোচন! করিয়াছি। 


৫৯৪ টাকার ইতিহাস। [২য়খণ্ড 


একেবারেই অনবগত €(১)। গত বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মিলনের অষ্টম 
অধিবেশনে “গৌড় রাজমালা* প্রণেতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ 
মহাশয়ের বাচনিক অবগত হইয়াছি যে, বরেন্ত্র অনুসন্ধান সমিতির 
অনুসন্ধানের ফলেও দমদমার ভিটার সহিত বল্লালের কোনও সম্বন্ধ নির্ণীত 
হয় নাই। প্রথিত নাম! ্রতিহাসিক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যার 
মহাশয় বহুবার এই দেবগ্রামে গিয়াছেন, কিন্তু তিনিও দেবগ্রামে 
বল্লাল সম্বন্ধীয় কোনও কিন্বদস্তীর সন্ধান পান নাই। শুনিয়াছি শ্রদ্ধাম্পদ 
শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নাকি নগেন্জ্ুবাবুর এই বিক্রমপুর 
আবিষ্কারের অনেক রহন্ত অবগত আছেন । পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয় 
কুমার মৈত্রের মহাশয়ও কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয়ের বক্তৃতায় প্রকাশ 


চি শপ ০ 





,(১) দেবগ্রাম নিবালী যে সমুদয় বৃদ্ধ ভন মহৌদয়গণ দেবগ্রাম রিক্রমপুরের 
সহিত বল্লালের সংশ্রব সম্বন্ধে কোনও কথা শুনেন নাই বলিল্পা প্রকাশ করিযা 
ছিলেন, ভাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ নগেল্র বাবুকে পত্র দ্বায়া জানাইয়াছেদ যে, 
আমার উদ্ভি অলীক কল্পনা মাত্র, সত্যের সহিত উহার ফোনও সংশ্রব নাই। ভাহারা 
নাকি বংশ পরম্পরা ক্রমেই শুনিয়া আসিতেছেন যে, দেবগ্রামন্থ দম্দম1 নামক স্থানে 

ষে প্রাচীন স্ত.প জগ্ঠাপি বিদ্যমান, উহ! সেনবংশীয় প্রসিদ্ধ বঙ্গাধিপ বল্লালসেনের - 
এত 22575755751 
নাখ সার র্ব মহাশয় বিউরমপুরের প্রধান প্পার্ভ আচার্য পাদ গ্রীতুক্ত কাশীচত্র বিদ্যার 
মহাশয়ের চিঠির উত্তরে জানাইয়াছেন যে, দেবগ্রামে যে বল্লালের কোনও প্রাসাদ, 
বর্তমান ছিল, তাহা দেবগ্রামের কোনও ব্যক্তিই অবগত নহেন। দেবগ্রামে রর 
মহাশয়ের কুটুদ্বিতা আছে, সেই হুত্রেই গআনেকবার ভিনি তথায় ঘাইয়। থাকেন।, 
সুযনিদাবাদ নিবাসী মুঙ্গের জেলা স্কুলে এসিষ্টা্ট হেড বাটার, অতীত গঞ্াশৎ বর্ষ 
হরফ পৃজ্যপাদ তীধুক্ত ছূর্গীদাস রায় বিএ, মহাশয় বছষার দেবগ্রানে গিক্াছেন; তিনিও 
জাদাইয়াছেন যে, ০০০০০০০০০০০ ইহা নাকি সম্প্রতি 
রচিত হইয়াছে । 


১৪শ অঃ] শ্রীবিক্রমপুর। ৫০৫ 


করিয়াছেন যে শ্রীবিক্রমপুর জয়গ্ষন্ধাবার পূর্ববঙ্গ ব্যতীত অপর 
কোথায়ও হইতে পারে না। যাহা হউক এ বিষয়ে আর অধিক 
কিছু লিখিব না। এস্থলে প্রথমতঃ বর্ধমানের ইতিকথ। নামক পুস্তকের 
স্থান পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিত---“দেবগ্রাম-বিক্রমপুর” শীর্ষক প্রবন্ধের 
আলোচনা! করিয়া পরে শ্রীবিক্রমপুর জয়ন্বন্ধাবারের অবস্থান নির্ণর 
করিতে চেষ্টা করিব। 
আলোচ্য পুস্তকের ৫৬ পৃষ্ঠার ১৯শ ও ২শ সংখ্যক চিত্রের 
পাদদেশে লিখিত প্বল্লালের ভিটা হইতে প্রাপ্ত পাথরের একধার,” 
“বল্লালের ভিটা হইতে প্রাপ্ত পাথরের অপরধার* সম্ভবতঃ লিপিকর 
প্রমাদ। কারণ এই প্রস্তর খণ্ড আমি দেবগ্রামে জনৈক ভদ্রলোকের 
অন্তঃপুরস্থিত একটি ক্ষুদ্র গৃহের ছ্বারদেশে দেখিয়া আসিয়াছিলাম। 
অনুসন্ধানে অবগত হইয়াছিলাম যে, ইহা তাহার অস্তঃপুরের একটি 
কূপ খনন করিবার সময় তূগর্ভ মধ্যে পাওয়া! গিয়াছিল। দমদমার 
ভিটা বা নগেন্্র বাবুর বল্লালের ভিটা হইতে এই স্থান অনেক দূরে 
অরস্থিত। সুতরাং &ঁ ভিটার সহিত এই প্রস্তর খণ্ডের কোনও 
সম্বন্ধ থাকিতে পারে ন|। 
নগেন্ত্র বাবু, গোঁপাল ভট্টের এবং আনন্দ ভট্টের এজমালিতে নি 
এবং পুজ্যপাদ মামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রলাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের যত্ধে 
এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বল্লাল চরিতের.. 
"বসতিন্ম নৃপঃ শ্রীদান্‌ পুরা গোঁড়ে পুরোত্তমে। 
কদাচিন্বা যধাকামং নগরে বিক্রমে পুরে ॥ 
স্বর্ণ গ্রামে কদাচিন্ধ! প্রাসাদে হুমনোহরে | 
রমমাণঃ সহ স্ত্ীভির্দিবীব ব্রিদিবেশ্বর | | 
এই গ্লোক ছয় অধ্যাহার করিয়৷ লিখিয়াছেন, -্চারিশত বসর 


৫০৬ টাকার ইতিহাস। [খ্য়খণ্ড 


পূর্বে রচিত আনন্দ ভট্টের বল্লাল চরিতেও লিখিত আছে-_বল্লালসেন 
কখন গৌড়ে কখন বিক্রমপুরে এবং কখন স্বরণগ্রামে অবস্থান করিতেন? 
চারিশত বর্ষের এই প্রবাদ-বাক্য. হইতেও মমে হয় যে, বরেনত্ের 
মধো গৌড় নগরে, রাঢ়দেশে বিক্রদপুরে এবং বঙ্গদেশে স্যবর্ণ গ্রামে 
* বল্লালসেন রাজকার্যোপলক্ষে সময় সময় অবস্থান করিতেন।” বিক্রম- 
পুর যে রাঢ়দেশে অরস্থিত, তাহ! বল্লাল চরিতের এই ফ্লোকটি হইতে 
পাওয়া যায় না। পরস্ত বল্লাগ চরিত পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় 
যে, আনন্দ উট বিক্রমপুর বলিতে ঢাকা-বিক্রমপুরকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। 
সাধারণতঃ ছুইথানি বল্লাল চরিত দেখিতে পাওয়া যায় (১)। 
তন্মধ্যে একথানি ৬ হরিশ্তন্্র কবিরত্ব কর্তৃক সংশোধিত এবং যোগী 
জাতীয় ৬ পদ্ম চন্দ্রনাথ কর্তৃক ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত। এই গ্রন্থে 
যোগী জাতীর প্রাচীন সামাজিক মর্ধ্যাদীর বিষয় বর্ণিত আছে। অপর 
থানি পৃজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 
বত্বে নাথ-প্রকাশিত পুস্তকের বু পরে এসিয়াটিক মোসাইটি কর্তৃক মুদ্রিত 
হইয়াছে। এই গ্রন্থে স্বর্ণ বণিক জাতীর প্রাচীন সামাজিক মর্যাদা 
বর্ণিত আছে। শান্ত্ী মহাশর তাহার অন্ুপ্লিখিত নাম! আমর! শুনিয়াছি 
সুবর্ণ বণিক জাতীয় ) জনৈক বন্ধুর নিকট ছুইথানি বল্লাল চরিতের হস্ত- 
লিখিত পুথী পাইয়াছিলেন বণিয়া লিখিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের গ্রন্থ এই 
ছুইথাঁনি আদর্শ পুথীর উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার একথান ১৬২৯ শকাবে 
ৰা ১৭০৭ থৃষ্ঠাকে এবং অপরখানি ১১৮৯ বঙ্গাব্ধে লিখিত। আচার্যযপাদ 





শম্পার 


(0১) বক্াল চরিত সন্থন্ধে বিস্তৃত আলোচন! একাদশ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছে 

শ্বস্বকোধে নগেন্জ বাবু লিখিয়াছেম, “গোপাল ভট কর্তৃক দুইখামি বল্লালচরিত রচিত 
হইয়াছে। এই ঢুই খানিই আধুনিক প্রস্থ। এই উতর গ্রন্থে এমন অনেক কথা আছে 
 হ্যাহা আলোচন! করিলে অনৈতিহাঁসিক কবিকঞজন| বণিয়াই মনে হইবে” 


১৪শ জঃ] আীবিক্রমপুর । ৫৯৭ 


শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া ১৯১ সালে প্রকাশ 
করিয়াছেন, কিন্ত তদীয় ০6০95 0£ 98090708159, গ্রন্থের কোথায়ও' 
এই পু'থীর বিষয় উল্লেখ করেন নাই। "অভিজাত্যের অনুরোধে এখনও 
পর্যন্ত ইয়োরোপীয় সত্য সমাজে কৃত্রিম বংশ পত্রিকা প্রস্তত হইতেছে | 
সেই অভিজাত্যের অভিমান রক্ষা করিবার জন্ত এতনেশীয় ধনীগণ 
যে কতশত কুলগ্রন্থ রচনা করাইয়াছিলেন তাহা কে বলিতে পারে।” 

উভয় বল্লাল-"চরিতই গোপাল ভট্ট ও আনন্দ ভট্ট কর্তৃক লিখিত 
বলিয়৷ উল্লিখিত হইলেও এই উভয় পুস্তকের ভাষা" ও বিষয়গত পার্থক্য 
যে যথেষ্ট রহিয়াছে তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। বিশেষতঃ 
নগেন্ত্র বাবুর উদ্ধত শ্লোক নাথ-প্রকাশিত বল্লাল চরিতে দৃষ্ট হয় না। 
সুতরাং কোন খানিকে প্রামাণিক বলিয়৷ গ্রহণ করিব? আচাধ্যপাদ 
শাস্ত্রী হাশর যে ছুইখানি হস্ত লিখিত পূঁথী অবলম্বন করিয়া বল্লাল-চরিত 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কাগজে লেখা, তালপাতার নহে। সুতরাং" 
শান্্রী মহাশয়ের আদর্শ পুথী যে প্রাচীন নহে তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ, 
নাই। যদি নাথ-প্রকাঁশিত পুস্তক কৃত্রিম বলিয়! বিবেচিত হয়, তাহ 
হইলে শাস্ত্রী মহাশয়ের আদর্শ পুথীও যে পরবর্তীকালে রচিত হয! 
নাই তাহাই বা কে বলিতে পারে? শান্জরী মহাশয়ই বা তাহার বন্ধুর 
নাম গোপন রাখিলেন কেন তাহাও বুঝা যায় না। 

শান্তী মহাশয়ই রাষচরিত গ্রন্থ আবিফার করিয়াছেন। রামচরিতের' 
খ্রতিহাসিক কথাগুলি যেরূপ সরল, বল্লালচরিতের কথাগুলি তন্দ্রপ 
সরল নহে। ইহাতে বৃথা বাগাড়ঘ্বরেরও বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। 
রাম-চরিতে শত শত ীতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে এবং তাহার 
সমুদয় গুলিই তাত্রশাসন ব! শিলালিপির প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। 
কিন্তু বল্লালচরিতে এ্রতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ নাই বলিলেই হয়" 


৫০৮ | ঢাকার ইতিহাস । [ ২য় খণ্ড 


'যাহাও ছুই একটি আছে, তাহার সমর্থনকারী প্রমাণ অগ্যাবধি কিছুই 
আবিষ্কত হয় নাই। বল্লাল সেনের একখানি মাত্র তাত্রশাসন 
“আবিষ্কৃত হইয়াছে । নুতরাং অপর পক্ষ যদি এ কথ! বলেন যে, ভবিষ্যতে 
আরও থোর্দিতলিপি আবিফাঁর হইলে বল্লাল-চরিতোক্ত ধঁতিহাসিক 
"ঘটনাগুলির সমর্থন বাহির হইবে, তবে তাহাদের কথার উত্তরে বলিতে 
“হয় ষে, সমর্থক প্রমাণ আবিফার ন| হওয়া পর্য্যন্ত বল্লাল-চরিত এতিহাসিক 
গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত নয়। 

রামচরিত সমসাময়িক ব্যক্তির লেখনি প্রস্থত। পক্ষান্তরে বল্লাল- 
চরিত বল্লালের মৃত্যুর প্রায় চারি শত বৎসর পরে রচিত হইয়াছে। 
অতএব রাম-চরিতের কথা যেমন করিয়! বিশ্বাস কর! যায়, বল্লাল-চরিতের 
কথ তেমন করিয় বিশ্বাস কর! উচিত নয়। অতএব বল্লালচরিতের 
এ শ্লোক দুইটির মূল্য অতি অল্প। বিশেষতঃ বল্লাল-চরিতেও এমন 
কোন কথ। উল্লিখিত হয় নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া বিক্রমপুরকে 
অনায়াসে রাঢ়দেশে স্থাপিত কর! চলে। 

নগেন্দ্র বাবু দেবগ্রাম-বিক্রমপুরে বহুবার যাতায়াত করিয়াছেন 
-বলিয়া গুনিয়াছি, কিন্তু তিনি প্রাচীন বিক্রমপুর নগর যেখানে অবস্থিত 
ছিল সেখানে কখনও যান নাই। দমদমার ভিটা হইতে বিক্রমপুরের 
পুরত্ব প্রায় পাঁচ মাইল। এই দমদমার ভিটাতেই বল্লাল দেনের 
প্রীবিক্রমপুর-জযঙ্ন্ধাবার, রাজধানী ব! প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়! 
-নগেন্ত্র বাবু প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহা হইলে তাত্র- 
শাসনাদিতে দেবগ্রামের নার্ম উল্লিখিত ন! হইয়া বিক্রমপুরের নাম 
উল্লিখিত হইয়াছে কেন? বিক্রমপুর হইতে পাচ মাইল দূরবর্তী 
'ধমদমার ভিটায় জরঙ্ন্ধাবার ব! রাজধানীই ব| কেন প্রতিষ্ঠাপিত 
“হইয়াছিল? নগেন্্ বাবু বলিতে পারেন যে, বিক্রমপুর সহর দমদমার 


০৪১১1০25 
কিক ১ 


রশ 


রা 


হু 


নম 





1 |81981218. 151818618-7 ৮5) ভাত 


১৮115 ৯৯০০০1৮৮৮ 


ঝি 


[ 4৪০)ই ৮৬৮1৭ 


১৪শ অঃ] বিক্রমপুর । ৫৪৮ 


ভিটা পর্যন্তই বিস্তৃত ছিল, কিন্তু তাহা হইলে বিক্রমপুর ও দমদমার 
মধাবর্তী বিস্তীর্ণ প্রান্তরমধ্যে কোনও প্রাচীন কীন্তির নিদর্শন নাই 
কেন? নগেন্দ্র বাবু হয় ত বলিবেন, রাজধানী ছিল বিক্রমপুরে, কিন্তু 
রাজবাড়ী ছিল তাহা হইতে পাচ মাইল দূরবর্তী দমদমায়। কিন্তু 
পুরাকালে রাজপ্রাসাদ নগরের কেন্দরস্থানেই নির্মিত হইত, ব্ড়জোর 
নগর-প্রলাদের মধ্যেই অবস্থিত থাকিত। নগরের বাহিরে পাঁচ মাইল 
দূরে রাডপ্রাসাদ, ইহা অশ্রতপর্ব । সুতরাং যদি দমদমার ভিটা বল্লালের 
ভিটা বলিয়াই পরিচিত থাকে, তবুও উহা! বল্লাল সেনের রাজধানী, 
রাজপ্রাসাদ বা! জয়্কন্ধাবার হইতে পারে না। দমদমার ভিটা ও সাওতার' 
দীঘী হইতে দুইটি জাঙ্গাল রামপাল ও নবদ্ধীপ পর্য্যস্ত যে সম্প্রসারিত ছিল, 
তাহ! সত্য বটে, এবং এই জাঙ্কাল হয় ত বল্লালসেনেরই নির্দিতি। কিন্ত- 
তাহ! দ্বারা কি প্রমাণিত হইবে যে, এই জাঙ্গাল যে স্থানে আদিয়াছে, 
সেই স্থানেই বল্লালের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল? 

নগেন্্ ৰাবু “বিক্রম-তিরস্কৃত-সাহসাঙ্ক” পদের ব্যাথা। করিতে যাইয়া 
দেবগ্রামপতি বিক্রমরাজকে বিক্রমাদিতে)তর সমতুল্য বলিয়া কল্পনা! করিয়া- 
ছেন। দেবগ্রামের বিক্রমরাজ যে সাহসাঙ্ক নামে পরিচিত হুইতেন, 
তাহার প্রমাণ কি? এই সাহসাঙ্ক পদ ব্যবহার করিয়! প্রশন্তিকার হয় ত. 
পুরাকালের বিক্রমাদিত্যকে অথব! চানুক্য-বংশের সাহসাঙ্ককে বিজয়সেন 
অপেক্ষা থাটো করিয়াছেন। দেবগ্রামের বিক্রমরাজ সববন্ধীয় এরূপ কোনও, 
প্রমাণই আগ্াবধি আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দ 
তাহাকে ভারত প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্য অথবা! চানুফ্যবংশীয় সাহসাঙ্ক নৃপতির 
সহিত তুলনা কর যাইতে পারে। সুতরাং এ স্থলে সাহসাঙ্ক পদ দ্বারা দেব- 
গ্রামাধিপতি বিক্রমরাজের কোনও ইঙ্গিত কল্পনা কর! যার না। সাহসাঙ্ক 
নামে একজন রাজা ছিলেন; তিনিও বিজয়সেনের সমসামরিক ব্যক্তি। 


4১৪ ঢাকার ইতিহাস। [২য় থণ্ড 


সুতরাং তাহাকে ছাড়িয়া আমর! ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষুদ্র ভূম্বামীকে কেন ধরিতে 
যাই? নগেঙ্রবাবু “দিক্‌” শব্দটিকে বন্ধনীর মধ্যে রাখিয়! "দিকৃপাল 
চক্রপুট ভেদন গীত কীন্ডি” পদের যে স্বকপোল কল্পিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
তা গ্রহণ করিবার উপায় নাই। তাত্রশাসনে কিন্তু দিকপাল শব স্পষ্ট 
রূপেই উকীর্ণ রহিয়াছে। স্মুতরাং এই পদের ব্যাখ্যা দিকপাল গণের 
€ বিভিন্নরাজগণের ) নগরে তাহার কীর্তি গীত হইত এইরূপহঃ করিতে 
হইবে। 

দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ-বালবলভিপতি বিক্রময়াজই যে উজানী, মঙ্গললকোট, 
প্গ্র্বীপ প্রভৃতি স্থানের প্রবাদে বিক্রমকেশরী, বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমজিৎ, 
তাহার কোনই প্রমাণ নাই। দেবগ্রাম-বিক্রমপুর ষে বিক্রমরাজ ব! 
বিক্রমাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত, তাারই বা প্রমাণ কোথায়? বাঙ্গালার 
বছ স্থানেই ত “জিতের মাঠ* বা “জিতের পুষ্করিণী” রহিয়াছে, সুতরাং 
নগেন্দ্র বাবুর যুক্তি অনুসরণ করিলে বলিতে হয় যে, তৎসমুদয়ের সহিতই 
(বিত্রমজিৎ নামক এক রাজার বা বছ রাজার স্থৃতি বিজড়িত রহিয়াছে । 

জয়ঙ্কন্ধাবার শব্ধ শিবিরার্থে ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে । সুতরাং 
কেশব বা বিশ্ব্ূপের তাত্রশীসনে বিক্রমপুর জয়স্বন্ধাবারের পরিবর্তে 
ফন্তু গ্রামজযস্কন্ধাবারের উল্লেখ থাকিলে বিশ্মিত হইবার কোনই কারণ 
সাই। বিক্রমপুর পরগণার মধ্যে বিক্রমপুর নামে কোনও সহর ব 
গ্রামের অন্তিত্ব নাই বলিয়াই যে মনে করিতে হইবে যে, মুসলমান 
অধিকারের পর দেবগ্রাম বিক্রমপুর হইতে শ্রেষ্ট ব্রাহ্মণগণ পূর্ব বঙ্গের 
যে অংশে গিয় বান করেন, ভাহাই পরে «বিক্রমপুর ভাগ” ব! বিক্রমপুর 
পরগণা নামে খ্যাত হইয়াছে, তাহার কোনই অর্থ নহে। বিক্রমপুর 
পরগণার কোথায় ও হয়ত বিক্রমপুর নগর গ্রতিঠিত ছিল। পুণু বর্ধন 
! নগর অধুন! খুঁজিয়! পাওয়া যায় না বলিম্নাই কি পুণু বর্ধন ভূক্তির 


২য় খঞ্চি। 


ঢাকার ইতিহাস । 





কমলা (প্রন, বাগবাজার, কলিকাতা । 


১৪শ অঃ]... শ্রীবিক্রমপুর। : ৫১৯. 


বাহিরে পুগুবর্ধন নগর আবিফার করিতে হইবে? পু বর্ন 
নগরের স্তায় বিক্রমপুর সহরের নামও হয়ত বিক্রমপুর পরগণা হইতে 
বিলুগ্ত হইয়! গিয়াছে! বিশেষতঃ তাত্রশাসনোক্ বিক্রমপুর যে পরগণ! 
ব৷ বিভাগ হইতে পারে না তাহাও স্বীকার কর! যায় না। দমুজ মর্দনের 
মুদ্রা চন্ত্রত্বীপ হইতেই মুদ্রিত হইয়াছিল; এই চন্ুত্বীপ একটি পরগণ! 
মাত্র। চন্তরদীপ পরগণ! মধ্যে চন্রত্বীপ নামে কোনও গ্রাম খুজিয়৷ পাওয়া 
যায় না। ভূলুয়া, ময়মনসিংহ, ভাওয়াল, তালিপাবাদ, বড় বাজু, প্রভৃতি 
পরগণ! মধ্যে এ নামের কোনও গ্রাম নাই। ব্রিপুর। গ্রদেশের কোনও 
স্থানেই ত্রিপুরা সহর নাই ; অথচ ত্রিপুর! একটি. জেল! বলিয়া পরিচিত। 
সুতরাং নগেন্ত্র বাবুর যুক্তির কোনই মূল্য নাই। 

প্রায় পঞ্চাশ বংসর অতীত হইল রামপালের নিকটবর্তি জোড়াদেউল 
নামক স্থানে এক মোসলমান হ্বর্ণনির্ষ্িত একটি তরবারির খাপ ও কয়েকটি 
সবর্ণগোলক পাইয়াছিল। রামপালে একবার সপ্ততি সহস্র মুদ্র! মূল্যের 
_ একথও হীরক পাওয়! গিয়াছিল বলিয়া! টেইলার সাহেব লিখিয় 
গিয়াছেন (১)। রামপালের সন্লিকটন্থ ধামদ গ্রামের প্রান্তস্থিত দীঘিতে 
একথান! স্বর্ণ পত্রের পুথি পাওয়া যার়। পুঁথির এক একখান! পাতা! 
৩৯ ভরি ওজনের ছিল এবং এরূপ ২৪ খানা পাতাতে পুথিখানা সমাপ্ত 
ছিল (২)। 

রামপালের পূর্বস্থিত পঞ্চসার গ্রাম হইতে পশ্চিমে মীরকাদিমের 
খাল, উত্তরে ফিরিঙ্গি বাজার ও রিকাবি বাজার হইতে দক্ষিণে মাক- 
হাঁটার খাল পর্যন্ত প্রায় ২৫ বর্গ মাইল ভূমির নিয়ভাগ ইক গ্রার্থত 
বলিয়াই মনে হয়। বরেন্ত্র ভিন্ন এরপ প্রাচীন কীর্তির ধ্বংদাবশেষ 








(১) 155195 1:09215005 ০৫ 12০০৪, 2৪2৩ 7০: 
(২) প্রবাদী ১৩২২, আষাঢ়, ৩৯১ পৃষ্ঠা । | 


৫১২ ঢাকার ইতিহাস । [২য় খণ্ড, 


বাঙ্গালার অন্য কোনও স্থানেই দুষ্ট হয় না। সুতরাং বিক্রমপুর পরগণার 
মধ্য, ইছারই কোনও স্থানে যে প্রাচীন বিজুর গ্রতিষ্ঠিত 
ছিল ততিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। 

প্রসিদ্ধ দীপন্থর স্রীজ্ঞান অতিস পাঁলবংশীয় নয়পাল দেবের সমপামরিক। 
এই দপন্কর গ্রীজ্ঞানের বাড়ী *বিক্রমণিপুর বালালায়” ছিল বলির! 
তাহার তিব্বতীয় ভাষার জীবন চরিতে উল্লিখিত আছে। এীতিহাঁসিক 
গণের মত এই যে ইহা বঙ্গ দেশাস্তর্গত বিক্রমপুর ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। বিক্রমপুরে প্রবাদ ব্জ্রযোগিনী গ্রামই দীপক্করের জন্ম স্থান। 
সতরাং একাদশ শতাবীর পূর্ব হইতেই যে বিক্রমপুর নামের স্থষ্টি হইয়াছে 
তাহাতে অন্ুমাত্র ও সন্দেহ নাই। 

নগেন্্র বাবু লিখিয়াছেন (১) *দেবগ্রাম বাসী বয়োবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত 
উমেশচন্দ্র ১:31পধাংয় মহাশয়ের মুখে প্রবাদ শুনিয়াছিলাম যে, বল্লাল 
সেন যখন বিক্রমপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, তথন লক্্ণসেন নবদধীপে 
চলিয়া যান) সেই সময় পুত্র বধূর বিরহুব্যগ্রক গ্লোক পাঠ করিয়া 
সেই রাত্রি মধ্যে লক্ষণ সেনকে আনিবার জন্ত রাজ। বল্লালসেন কৈবর্ত- 
দিগকে আদেশ করেন। কৈবর্তেরা সেই রাত্রি মধ্যে লক্ষণসেনকে 
বিক্রমপুর রান্সধানীতে আনিয়া দিয়াছিল। তাহাতে সত্ব হইয়া 
 ৰল্লালসেন কৈবর্ভদিগের জলচল করিয়া লয়েন। তদবধি গঙ্গীতীরস্থ 
কৈবর্তগণ জলাচরনীয় হইয়াছে; কিন্ত পূর্বববঙ্গে বিক্রমপুর পরগণায় 
আজও কৈবর্তগণের জল চলে নাই। এ অবস্থায় লক্মণসেন ঘটিত, 
প্রবাদের মূলে যদি কিছু মাত্র সত্য থাকে, তাহা! যে এই নদীয়। জেলার 
বিত্রমপুরেই হইয়াছিল, ইহা শ্বীকার করিতে হইবে ।” 
_.. নগেন্ত্র বাবুর উল্লিখিত প্রবাদটি বাঙ্গালার সর্বত্রই প্রচারিত। তবে 


১৪শ অঃ] বিক্রমপুর । রঃ সিন 


ছুই একস্থানে তাহার শ্রুত প্রবাদটির সহিত অন্ত স্থানে প্রচলিত প্রবাদের 
অসামঞ্জস্ত আছে। নগেন্্র বাবুর প্রামাণ্য গ্রন্থ ব্লাল চরিতেও ইহার 
উল্লেখ রহিয়াছে (১)। তাহা হইতে জীনা যায় যে, লক্ষমণসেন বিক্রমপুর 
হইতে পলায়ন করিয়৷ নবদীপে যান নাই; কোথায় গিয়াছিলেন তাহ 
লিখিত হয় নাই। বল্লালসেন কৈবর্তদিগকে এক রাত্রির মধ্যে লক্ষণ 
সেনকে বিক্রমপুর রাজধানীতে আনিয়া! দেয় নাই। ছিসপ্ততি ক্ষেপনি 
যুক্ত তরণির সাহায্যে ও লক্ষ্পণমেনকে বিক্রমপুরে আনয়ন করিতে দিবদ 
দ্বয় ( দ্বাভ্যামহোভ্যাং ) অতিবাহিত হইয়াছিল। এ জন্য রাজ! সন্তুষ্ট 
হইয়। তাহাদিগকে ধনরদ্ব বস্ত্র এবং হালিক্য উপজীবন দিক়্াছিলেন। 


পপ পাপা আপ্পপীপপিাপিশীপসপীশাপশ 


(১) “আনা ম্বত্ত বধ! দেশং তপন্থী লক্ষণ স্ততঃ। 
ব্যাকুলো৷ মন্তয়ামান ফাল্তা সহ নির্জনে ॥ 
রজন্যাং গাহ্মীনায়ামামন্ত্য রহসি প্রিয়ম.। 
গুপ্তাং তরণি মারহা পলারত মহীভয়াৎ । 
প্রভাতায়াং বিভাবর্ধ্যাং জ্ঞাত্বা তন্ত পলার়নম্‌। 
ভুর্গাবাড়ীং যযৌ রাজ। চিন্তাজস্ত বিলোচনঃ ॥ 
প্রবিশ্বন্‌ মম্দিরং তত্র ভিত্তি কায়াং মহীপতিং। 
ব্রা লিখিতং গ্লোকং দৃষ্টেমমপঠৎ সব 
পতত্যবিরতং বারি নৃত্যন্তি শিখিনো। মুদা । 
অদ্য কাস্তঃ কৃতান্তে বা ছুঃখ স্তাস্তং করিষ্যতি ॥ 
শ্লোক মেতং বাচয়িত্া বল্লালো! ধরণীপতিঃ। 
পুত্রন্নেহ চলচ্চিত্বঃ কৈবর্থানাজুহাবহ" ॥ 
নাবিকা উচুঃ। 
তত্ব চাতিবাদ্যাথ রাজানং নাবিক! মুদা।। 
আনেতুং লক্গমণং জগ, কৃত্ব। কোলাহলং ভৃশন্‌। 
অরিত্র।ণাংহি সপ্তত্য বাইযস্ত স্তরীং দ্রুতষ,। 
আনিম্াল প্রণং স্বাত্যামহোত্যাং জালজীবিনঃ॥ 


৫১৪ ঢাকারইতিখাস। . [২য় খণ্ড 


দেবগ্রামের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করিতে যাইয়া নগেন্ছ্র বাবু লিখিতে- 
ছেন-_-* ৭থৃষ্টীয় ১ম শঙাবীতে গুড়বমিশ্রের গরুড়ন্তস্তলিপিতে বণিত 
হইয়াছে__ 

“দেবগ্রামভবা ধন্ঠ। দেবীন্থ তুপাবল্য়ালোকসন্দপিতরূপা। 
দেবকীব তম্মাদগোপালপ্রিয়কারকমহ্ত পুরুযোত্তমম্” ॥ 

এই শিলালিপির প্রমাণেও আমরা বলিতে পারি ষে, খুষ্টীয় ১*ম শতাব্দীর 
পুর্ব হইতেই দেবগ্রাম প্রসিদ্ধ ছিল। এই স্থানে গৌড়েশ্বর নারায়ণপালের 
প্রধান মন্ত্রী গুড়বমিশ্রের মাতৃলালয় ছিল বলিয়া! তাহার প্রশন্তিকার 
সগৌরবে এই দেবগ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন”। 

নগেন্জ্র বাবুর উদ্ধৃত শ্লোক গরুড়ন্তস্তলিপিতে দৃষ্ট হয় না। ১৮৭৪ 
ষ্টার এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় গরভন্তস্তলিপির একটি 
ত্রমপ্রমাদপূর্ণ পাঠ প্রকাশিত হইয়াছিল (১)1 অবশেষে অধ্যাপক 
কিলহর্ণের অধ্যবসায়বলে একটি মূলান্ুগত পাঠ মুদ্রিত হইয়াছিল বটে (২), 
কিন্ত তাহাতেও সমুদয় সংশয়ের নিরসন হইয়াছিল না । পরে গৌড়লেখ- 
মালায় একটি বিশুদ্ধ পাঠ প্রকাশিত হইয়াছে (৩)। কিন্তু কি 
এসিযাটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ, কি অধ্যাপক. কিলহর্ণের 
পাঠ, অথবা কি গৌড়লেখমালা-ধৃত পাঠ, কোথায়ও নগেন্ত্র বাবুর উদ্ধৃত 


তত স্তেত্যো দদৌ রাজ! সম্তোষ বিমলাননঃ । 
ধন রত্ব বস্ত্রতারান্‌ হালিকাঞ্চোপজীবনম ” ॥ 
বল্লাল চরিত-_ সৌসাইটির সংস্করণ, ৫ম অধ্যায় . 
* বর্ধমীনের ইতিকখা-__€৪ পৃষ্ঠ। | 
(১) ও,&৪. 3 7874. 788৩5 356-358 
€২) 2022120815 15810 8০. 11, 2৪০ 267-764, 
4৩) গৌড়লেখমালা-_৭১- ৭৬ পৃষ্ঠা 


১৪শ অঃ] শ্রীবিক্রমপুর ॥ ৫১৫ 


শ্লোকটির সন্ধান পাইলাম না। গরুড্তত্তলিপির ১৭শ শ্লৌকে 
লিখিত আছে ;-_ 
“দেবগ্রাম-তৰা তস্ত পত্ধী বব্বাভিধাইভবৎ। 
অতুল্যাচলয়া লক্ষ্য সত্যা চাপ্য (নপত্য )য়া ॥ 
সা দেবকীব তন্মাৎ যশোদয়। স্বীরুতং পতিং লক্ষ্যাঃ | 
গোপাল-প্রিয়কারকমহৃত পুরুযোতমং তনয়ং ॥” 
_ গৌড়লেখমালা, ৭৪-৭৫ পৃঃ। 
নগেন্্ বাবু কি উদ্দেশ্যে গরুড়ন্তস্ত লিপির শ্লোকটির এরূপ হুর্দশা 
করিয়াছেন, তাহ বৃদ্ধির অগম্য। যাহ। হউক, ইহা হইতেজানা যায় যে, গুড়ব- 
মিশ্রের মাতুলালয় এক দেবগ্রামে ছিল। কিন্তু গরুয়ন্তস্তলিপি হইতেও নগেন্জ্র 
বাবুর দেবগ্রামের প্রাচীনত্ব প্রমাণ হয় না। বঙ্গদেশে দেবগ্রাম নামে বনু, 
গ্রাম রহিয়াছে । সুতরাং দেবগ্রাম নামক কোনও গ্রামের সন্ধান পাইলেই 
যে তাহাকে গুড়বমিশ্রের মাতুলালয় বলিয়া পরিচিত করিতে হইবে, তাহার 
কোন অর্থ নাই। আলোচ্য দেবগ্রামেই যে গুড়বমিশ্রের মাতুলালয় ছিল, 
তাহার প্রমাণ কি? 
নগেন্্র বাবু রামচরিতের টাকায় রামপালের সামস্তচক্রমধ্যে দেবগ্রামা- 
ধিপতি বিক্রমরাজের (১) নাম উল্লিখিত রহিয়াছে দেখিয়| সিদ্ধান্ত, 
করিয়াছেন যে, রামচরিতের দেবগ্রামঈ নদীয়। জেলায় অবস্থিত বিক্রম. 
পুরের অনতিদুরবর্তী দেবগ্রাম। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরগ্রাসাদ 
শাস্ত্রীর মতান্থুনরণ করিয়া তিনি বালবলভীকে বাগড়ি বলিয়! নির্দেশ, 
করিয়াছেন (২)। কিস্তু এই উক্তির সমর্থক কোন প্রমাণ অগ্ভাবধি.. 
(১ শনেহগ্রামপ্রতিবন্ধব£ধ হবালবালবলভীতরঙ্গবহলগলহস্তপ্রশত্তবিক্রমো 
বিত্রমরাজঃ” ।-_রাষচরিত, হয় পরিচ্ছেদ, ৫ম শ্লোক, টীকা। 
(২) 1457075 ০1005451505 50০8505 01850891, ০1, [1,095 
বর্ধমানের ইতিফখ। --৫ৎ পৃষ্ঠা । বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রান্গন্ত কা )--১৯৮ পৃউী। : 


৫১৩ চাকার ইডিহাস। [ ২য় খণ্ড 


আবিষ্কৃত হয় নাই । “রামচরিতে” বালবলভীর বিবরণ দেখিয়া বোধ হয় 
যে, উক্ত দেশ নদীবহুল ছিল। হরিবশূর্দেবের মন্ত্রী ভট্ট. ভবদেবের 
উড়িষ্যা ভূবনেশ্বরে আবিষ্কৃত প্রশন্তিতে বালবলভীর উল্লেখ সর্বপ্রথম 
দেখিতে পাওয়া যায়। ভূবনেশ্বর-প্রশস্তি এবং রামচরিত ব্যতীত ভবদেৰ 
ত্ট-বিরচিত প্্রায়শ্চি্ত-নিরূপণ* ও “তনত্রবা্তিকটাকা” নামক গ্রন্থে 
তাহার বালবলভীভুজঙ্গ উপাধিতে বালবলভীর নাম দেখিতে পাওয়া যায়। 
কিন্তু বালবলভী যে নদীয়৷ জেলায় অবস্থিত ছিল, এ কথা নিশ্চয়রূপে বলা 
যাইতে পারে না (১)। যাহা হউক, বালবলভীকে বাগড়ি এবং দেবগ্রাম- 
প্রতিবন্ধ-বালবলভী-পতি বিক্রমরাজকে দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের রাজ! বলিয়া 
স্বীকার করিয়া লঈলেও সিন্ধান্ত-বারিধি মহাশয়ের যুক্তিই তাহার সিদ্ধান্তের 
অস্তরায় হইয়া! উঠে। কারণ, দেবগ্রীম-প্রতিবদ্ধ-বালবলভীপতি বিক্রমরাজ 
রামপালের সামন্তচক্রমধ্যে অন্ততম ছিলেন। রামপাল ১*৫৫--১৪৯৭ 
খৃষ্টাব পর্যস্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে (২)। স্ৃতরাং 
১০৫৫--১*৯৭ থৃষ্টাক মধ্যেই যে দেবগ্রাম-বিক্রমপুরে রামপালের সামস্ত 
বিক্রমরাজ্জের অভাদয় হইয়াছিল, তগ্থিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্ত 
১০৫৫--১০৯৭ থুষ্টাব মধ্যে যে বিক্রমপুরে রামপালের সামস্ত বিক্রুমরাজের 
অভ্যুদয় হইয়াছিল, সেই বিক্রমপুরে বিজয়সেন, ভোজবর্ঘা, সামলবর্ধ্া, 
জাতবর্খ, হরিবর্্ ও শ্রীচন্ত্র প্রভৃতি নরপতির স্থান হইতে পারে না। 
দেবগ্রাম বিক্রমপুরের অবস্থান লইর! নগেন্্র বাবু একটু গোলে পড়িয়া- 
ছেন; সেই জন্যই তিনি এই স্থানগুলিকে একবার রাঢ়ে, একবার বাগড়ীতে, 
এবং আবার বঙ্গে গ্রতিষ্ঠাপিত করিতে সমুতন্ুক। ভাগীরথীর প্রাচীন 
খাড়ির চিত দেবগ্রাম বিক্রমপুয়ের সমীপবর্তী স্থান হইতে এখনও বিুপ্ত 


৫) বাঙ্গালা ইতিহাস_্ীরাখালদান বঙ্দোপাধ্যায়-প্রণীত, ২৬১ পৃষ্ঠা। 
(২) 8700550)08109] 501%60 উিভসতা 1911712, 298৬. 162, 
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হয় নাই এবং এই স্থানগুলি যে এ খাড়ির পশ্চিমদিকে অবস্থিত তথধিষক্চেও 
কোনই সনেছ নাই। পক্ষান্তরে নগেন্জ বাবুর আবিষ্কৃত দেবগ্রাম-বিক্রমপুর 
ভাগীরধীর প্রাচীন প্রবাহের পশ্চিমতীরবর্তী বলিয়া বর্ধমানতুক্তির অন্তর্গত, 
এবং উন! বাগড়ী বা রাঢ়প্রদেশ-সংস্থ। এদতাবস্থায় দেবগ্রাম বিক্রমপুর 
কখনই পুগ বর্ধন ভূক্তির অস্তঃপাতি বঙ্গের অন্তভূ্ত হইতে পারে না। 
বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়ে তাত্রপাসনোক্ত “পৌও বর্ধনতুক্্যন্তঃপাতি 
বঙ্গে বিক্রমপুরভাগে” এবং কেশবসেনের ইদ্দিলপুর তাঅশাসনোল্লিখিত 
“পু বর্ধনতুক্তান্তঃপাতি বঙ্গে বিক্রমপুরভাগ প্রদেশে” প্রভৃতি উক্তিতে 
বিক্রমপুরের অবস্থান স্পষ্টরূপে নির্দেশিত হইয়াছে। বলা বালা যে, 
বিশ্বরূপ ও কেশবসেনের তাত্রশাসনোক্ত বিক্রমপুর, বিজয়মেন, বল্লালসেন 
ও লক্ষণসেনের শ্রীবিক্রমপুর-গয়সবন্ধাবার, ভোজ্বর্ঘা, শ্রীচন্দ্র ও হরিবর্্দার 
শ্ীবিক্রমপুর যে অভিন্ন, তথ্ধিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই । তাত্রশাসনাদিতে 
এরূপ কোনই কথ! পাওয়া যায় না, যাহাতে উপরোক্ত .বিভিন্ন রাজবংশের 
জীবিক্রমপুর-জয়সকন্ধাবারকে পৃথক্‌ বলিয়! মনে করিতে হইবে । 
ভবদেবতটের কুলপগ্রশস্তিতে গৌড় ও বঙ্গ স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া -উক্ত 
হইয়াছে। প্রথম ভবদেব গৌড়াধিপতির নিকট হইতে হস্তিনীভট্ট গ্রাম 
লাভ করিয়াছিলেন বলির! জান| যায়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ভবদেব তষ্& 
( বলবলতীতুন্রঙ্জ ) বঙ্গরাজ হরিবন্্ার সাদ্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। এই 
ভবদেবের পিতামহ আদিদেবও ব্গরাজের রাজলঙ্ষীর বিশ্রীমসচিব মহাপাত্র 
ও অব্যর্থ সন্ধিবিগ্রহী ছিলেন। বঙ্গরাজ হরিবর্মদেবও শ্রবিক্রমপুর- 
সফাবাসিতজয্বন্ধাবার হইডেই তাত্রশাসন প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং 
্ীবিক্রমপূরকে বজ ব্যতীত রাড বা বাগড়ীতে স্থাপন করা যার না। | 
রামপালে প্রাপ্ত প্রীচা্র তাত্রশীসনে অৈলোকাচনের পূর্ব ্ীচজ্র পরে 


৫১৮ _.. ঢাকার ইতিহাস। [২রখগড 


ককুদ-চছত্র-ন্মিতানাং শ্রিয়াং আধার” রূপে বর্ণনা করিয়াছেন) 
এই শ্রীচন্দ্ও শ্রীবিক্রমপূর সমাবাসিত-জযন্বন্ধাবার হইতেই ভূমি দান 
করিয়াছেন। সুতরাং শ্ীচন্দ্রের বিক্রমপুর-অয়স্বন্ধাবার যে হরিকেল- 
রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়। যাইতেছে । শ্রীচন্্র রাম 
পালের অনেক পূর্ববর্তী রাজ । তিনি রামপালের প্রপিতামহ প্রথম 
ষহীপালদেবের সমসাময়িক | সুতরাং তাহার তাঅশাসনে যে বিক্রমপুরের 
উল্লেখ রহিয়াছে, দেই বিক্রমপুর কখনও রামপালের সমসাময়িক 
বিক্রমরাঞ্জের স্থাপিত বিক্রমপুর হইতে পারে না। পূর্বেই উক্ত 
হইয়াছে ষে, শ্রীচন্দ্রের বিক্রমপুর হরিকে বক্ষোব অস্তগ্তি ছিল। 
এক্ষণে কথা হইতেছে, এই হরিকেল-রাজ্য কোথায়? খৃষ্টায় একাদশ 
শতাবীতে প্রাছভুতি ধৈনাচাধ্য হেমচন্ত্র স্থরিকৃত “অভিধান- 
চিন্তামণি”তে হরিকেল বঙ্গের (পূর্ববঙ্গের) প্রাচীন নাম বলিয়! উক্ত হইয়াছে 
(১)। রাজশেখরের কপূর মঞ্জরী গ্রন্থে কামরূপ ও রাছের সহিত 
হরিকেল রাঞ্যের নাম উল্লিখিত হইয়াছে (২)। থুষ্টায় সপ্তম শতাবীর 
শেষভাগে চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং হরিকেল রাজ্যে এক বৎসর বাস 
করিয়াছিলেন। তাহার নিদ্দেশমতে হরিকেল পূর্বভারতের পূর্ব্সীমায় 
অবস্থিত (৩)। ন্ুুতরাং পশ্চিমবঙ্গ যে হরিকেলীয়ের অন্তর্গত ছিল, এ 


কথা কিছুতেই বলা যায় না। নগেন্্-বাবু লিখিয়াছেন, «ই-চিং খৃষ্টীয় ৭ম 
তারা শেষভাগে ন্্বীপের রাজনতার এব ছার বহাল করেন। 


আপস 


(১ “বঙ্গান্ত হুরিকেলিদ্বা”--ইতি হেমচক্তরঃ। | 
(২) “বৈতালিক;। « *ঞ.লীলাপিজ্জিম রাড়দেস! বিকমকংত কামর়জ। হরি- 
ফেলী ফেলি আরঅ।” 
কগুরমজরী- নজীবাদ্ববদ্যাঙগাগরের সাস্করপণ, ১৫ পৃঃ 
৩) ]. 00505 [1575 ঠ]ডা 






১৪শ অঃ] জ্রীবিক্রমপুর | | ৫১৯ 
তীহার বর্ণনায় পাইতেছি যে, হরিকেল চন্রত্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত*। 
কিন্তু আমরা ইত্খচংএর বিবরণী অন্থুস্ধান করিয়। এরূপ কোনও সি 
দেখিতে পাইলাম না। 
সন্ধ্যাকর নন্দী-ৰির“চত রামচরিত গ্রন্থে লিখিত আছে, _্পূর্বদিকের 

অধিপতি বর্ধরাজ! নিজের পরিত্রাণের জন্য উৎকৃষ্ট হস্তী ও-স্বীয় রথ প্রদান 
দর করিয়া রামপালের আরাধনা করিয়াছিলেন”। বেলাব ভাম্রশাসনের 
: প্রতিপাদয়িতা ভোজবর্শীকেই এই প্রাপ্দেশীয় বর্শরাজ! বলিয়া ধতিহাসিক- 

গণ শ্বীকার করিয়াছেন। এই ভোজবন্মাও শ্রীবিক্রমপুরসমাবানিত- 
জয়ঙ্কন্ধাবার হইতেই ভূমি দান করিয়াছেন । স্থতরাং বুঝা যাইতেছে ষে, 
সন্ধ্যাকর নন্দীর বাসভূমি অথবা রামপাল ব! মদনপালদেবের রাজধানী র্নানা- 
বতী নগরী হইতে ভোজবন্মার রাজ্য ব৷ রাজধানী পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ছিল 
বলিয়াই রাজকবি ভোজবর্মাকে প্রা্গেশীয় বর্মারাজা বলিয়া পরিচিত 
করিয়াছেন। সন্ধ্যাকর নন্দী আত্মপরিচয় প্রদানকালে বলিয়াছেন যে, 
তাহার কুলস্থান পৌগু বর্ধনপুরের সহিত প্রতিবদ্ধ ছিল; তাহা পুণ্য 
ও বৃহদ্বট বলিয়৷ পরিচিত ছিল এবং সমগ্র বন্থধামণগ্ুলের শীর্ষস্থানে অবস্থিত 
বরেন্ত্রীমগুলের তাঁছাই চূড়ামণি ছিল (১)। প্রীচ্যবিভ্ভামহার্ণব মহাশয় 
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস -রাজন্যকাণ্ডে, করতোয়া-মাহাস্ম্ের প্রমাণ উল্লেখ 
করিয়া! পৌগু,বর্ধনপুর ও বগুড়া জেলাস্তর্গত মহাস্থানগড় অভিন্ন বলিয! 
নির্দেশ করিয়াছেন (২)। দেবগ্রাম-বিক্রপুর এই পৌগু বর্ধনপুরের 
দক্ষিণ দিকে এবং ঢাকা-বিক্রমপুর ইহার পুর্ববদিকে অবস্থিত । রামপালের 
সমসাময়িক যে সমুদয় নরপতি কামন্্ূপের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন 





(১) “বধাশিরোবরেজীমগূড়ামণি: কুলস্থানং | চির 
_ ভ্রীপৌত বর্ধনপুরপ্রতিবন্ধ:.পুণ্যতৃঃ হম বাফএরিত,. 


গ্রপত্তি, 
রিটন লরি তিতির 


এ 


৫২৩ ঢাকার ইতিহাস । [ ২য় খণ্ড ূ 


তাহারা! কেহই বর্মবংশীয় বলিয়। পরিচিত নহেন | স্থতরাং ঢাকা-বিক্রম 
পুরকেই প্রীদেগশীয় ভূপতি ভোজবর্ার জয়ঙ্বন্ধাবার বলিয়া নির্দেশিত 
করিতে হয়। রামপাল এবং তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র মদনপালের রাজ্যকালে 
রামাবতী যে গৌড়-রাজ্যের রাজধানী ছিল, তাহা রামচরিত এবং মদনপালের 
ভান্রশাসন হইতে জানা যায় । রামাবতীর অবস্থান লইয়। মততে? রহিয়াছে, 
সন্দেহ নাই। নগেন্দ্রবাবু বগুড়াবেলার মহাস্থানগড়ের নিকট রামপুরা নামক 
স্থানে রামাবতীর অবস্থান নির্দেশ করিয়াছেন (১)। শ্রীযুক্ত রাখালদাস . 
বন্য্যোপাধ্যার মহাশয়ের মতে রামাবতী সরকার জব্পতাবাদ বা গৌড়ের 
সীমামধ্যে অবস্থিত (২)। রামাবতীর অবস্থান গৌড়মগ্ুলেই হউক বা 
গুড়া জেলায়ই হউক, দেবগ্রাম-বিক্রমপুর এই উভয় স্থানেরই দক্ষিণদিকে 
এবং ঢাকা-বিক্রমপুর পূর্বদিকে অবস্থিত । সুতরাং শ্রীবিক্রপুরজয়্বন্ধাবার 
ষে চাকা-বিক্রমপুরেই প্রতিষ্ঠঠপিত ছিল, তদ্বিষযয়ে কোনও সন্দেহ নাই। 





75575 
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(১) পভ ইতিহাস (রাজন কা ), ২০৯ পৃঃ। 

(২) বা্গালার ইতিহাস_্রীরাখীলব।ন বন্দযোপা ধ্যার প্রণীত, ২৭২ পৃঃ। 
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